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শহীদতীর্থ জালালাবাদ 


চা 


শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের জন্য শহীদতীর্থে আবোহখরত ভারত ও 
বাংলাদেশের অনুরাগিবৃন্দ [ ২২শে এপ্রিল, ১৯৭২] 
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ভূমিকা 

সম্পাদকের বক্তব্য 

019 10101055078 

যুক্তিপিয়াসী চট্টলা 

চট্টগ্রাম £ ১৯৪৩ 

বিপ্লব-এতিন্থে চট্টগ্রাম 

টট্টগ্রামে অঙ্গশীলন সমিতি ও 
অসহযোগ আন্দে।শন 


, চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও শরহীদতীর্থ জালালাবাদ 


জালালাবাদ যুদ্ধের পরে 
চট্টগ্রাম বিদ্রোন্ের শেষ বহ্ছিশিখা 
নমস্কার করিঃ অভিনন্দিত করি 
ধন্ত চট্টগ্রাম 
জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ 
যুববিত্রোহ্ছের জলস্ত স্তি 
স্বাধীনতার প্রথম আলো 
প্রণতি 
« আগারদ1 ও লোকনাথ 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিবরণ-ব্যবসা 
“স্বতিভারে আমি পড়ে আছি” 
মাষ্টারদ] স্র্ধ সেনকে যেমন দেখেছি 
মৃত্যুগয়ী তূর্য সেন 

[ শবদেহ বুহুম্তের যতকিঞ্চিৎ ] 
" স্র্ঘ সেনের সান্গিধ্যে 
শহীদ বীরেন দে-র বিপ্লব-সাধন! 
ফাসীর মঞ্চে হরেক চক্রবর্তী 
গিরিজাশংকর চৌধুরী 
অবিল্মরণীয় 


ডঃ রষেশচজ মজুমদার ক 
শচীজ্জনাথ গুহ ছু 
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শ্রীদিলীপ কানুনগে। ণৃ 
স্থকাস্ত ভট্টাচার্য ত 
শচীন দত্ত এক 
গসপ্ীবপ্রসাদ সেন তেত্রিশ 
ক্ষীরোদরঞগ্রন সেনগুপ্ত বিয়াল্লিশ 
যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত পঞ্চাশ 
স্থখেন্দু চক্রবর্তী উনঘাঁট 


স্বাধীনতা £ ২৪শে এপ্রীল, ১৪৩০ 
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লোকনাথ বল ২০ 
শ্ীভূপেন্দ্কুমার দত্ত ২৫ 
শ্রীদৃতীভূষণ সেন ৩০ 
অদ্বিক1 চক্রবতীঁ ৩3 
চক্রকুমার সেন ৪৮ 


জ্ীনীরেন্্রনাথ কাক্ছনগে। ৪২ 


শচ'ন দত্ত ১ 
শচীন্দ্রনাথ গুহ ৬৭ 
প্রশান্ত দাশগুধ ণ৪ 
জ্রীশশধর ভট্টাচার্য ৮২ 
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বিপ্লবায়োজনে তারিণী মাঝি 

এবং আরো অনেকে প্রবোধরঞ্জন সেন ১০১, 
স্বতি-তর্পণ হধীন দাশ [ চট্রগ্রাম ] ১০৭ 
অতীত দিনের গোপন স্তি ভ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য ১২* 
শ্বতির আলোকে অগ্নিযুগ শ্রীমীন্্লাল মজুমদার ১৩৩ 
সেই আগুনবার! দিনগুলি অনিলকুমার দত্ত ১৪৫ 
বিপ্লবী জীবনের নল্পা শ্ীহবোধ চৌধুরী ১৫২ 
বীর শহীদ মহেন্দ্র বিশ্বাস অবিনাশ দত্ত ১৬৬ 


স্বাধীন বাংলাদেশে জালালাবাদ বিপ্রবতীর্থে 


প্রথম শহীদ স্ৃতি-তর্পণ শ্রীতেজেন্দ্রনাথ গুছ [চষ্টগ্রাদ) ১৭০ 
্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম অঙ্থুশীলন সমিতি মক্েন্দ্রলাল বড়ুয়। ১৭৭ 
চট্টগ্রাম অঙ্কুশীলন সমিতির অবদান প্ীশশাহগমোহন দাশ ১৯১০ 
স্বাধীনতার স্তুবন্ধনে কাঠবিড়ালী জটমৎ যোগেশ ব্রহ্মচারী ২০১ ৭ 
বার্াষ চট্টগ্রাম বিদ্রোহের প্রভাব শচীজুনাথ গুহ ২১৬ « 
আমার বিপ্রবী জীবনের স্বৃতি অণিম] বিশ্বাস ২৩২ 
শেব্‌-এ-চাটগ্লাম্‌ কাজেম আলী মিঞা শ্ীবিনোদ চৌধুরী [চট্টগ্রাম] ২৪০ 
চট্টলগৌরব -ভিমচন্দ্র দাস দীপক দত্ত ২৪২ 
মৌলানা যনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী অভিজিৎ গুহ ২৪৫ 
দেশপ্রির যত'জ্রমোহুন সেনগুগ্ শটন দত্ত ২৫০ 
জামার অনুজ তারকেশ্বর জ্ীসতীশচন্দ্র দস্তিদার ২৫৬ 
স্মৃ'তিকথ! জীবাদল সেন ২৩৯ 
'অবিল্মরণীয় সান্লিধ্য প্রীভিলঙ 1 ওয়াদ্েদার ২৬২ 
বিদায়বাণী ্ ২৮০ 


মহানায়ক হর্ষ সেনের মর্ধবাণী £ 


বিক্ুয়1, জন্নভূতিঃ বিদায়বাণী সর্ব সেন ২৮৯ 
মহানায়কোচিত উক্তি £ 

9152 950 ৬৪9 06561 ৪ ০০৬2: হেযেক্দ্রনাথ দত ২৯৮ 
কয়েকটি ঘোষণাপত্র ২৯৯ 
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চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের ধার] আশ্রয় দিয়েছিলেন 
আশ্রয়দাত1 সম্পর্কে অদ্থিক! চক্রবর্তী 
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ঘোষণায় হানাদারদের বুকীপে উঠেছিল মনজুর আহমন 
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কৃতজ্ত। স্বীকার 


[ ১ ] 
চট্টগ্রাম পরিষদের কার্ধকরী সমিতির সদস্য সর্বপ্রী অমবেশ তট্টাচার্ধ, অরবিন্দ 
নাগ ও রাখাল চক্রবতী। সূর্ধ সেন স্বতিরক্ষা! কমিটির সম্পাদক গ্রচিতরঞ্চন দাশ। 
চট্টগ্রাম সশস্্ব বিদ্রোহের সঙ্গে সংঙ্লিষ্ট সর্বপ্ী জ্যোতির্ময় চক্রবর্তাঁ, ছিজেন্দ্র দন্তিদার 
[ শংকু ], নবেন্দ্র দত্ত [নৃপুর], ফকির সেন, বিনোদবিহারী দত্ত, যতিলাল চক্রবর্তী, 
শশধর চক্রবতী, সরোজ গুহ, ধীর কানচনগো, সুধীর চক্রবর্তী, হরলাল চৌধুরী, 
হরিপদ কান্থনগো, হরিনারাযণ দাশ ও হাদয়রঞ্জন চৌধুরী | অন্লীলন লমিতির 
সবগ্রী মোক্ষদ] চক্রবত্শ ও শ্রীপতি নন্দী । কবিভাক্কর শশাহ্কমোহনের কন্তা 
হ্বমাময়ী দাশগ্তপ্তা। চট্টলগৌরব মছিমচন্দ্র দাসের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র শ্রীসত্যব্রত 
দাস। “ক্যালকাটা মিউনিপিপ্যাল গেজেট'"এর সম্পাদক জ্রীরবীজ্দ্নাথ ভট্টাচাধ। 
কলিকাতা মেট্রোপলিটান স্কুল [ মেইন ]-এর শিক্ষক ও সম্পাদকের পকু্মী 
সবঙ্জী ধর্মদাস সামন্ত, রতিরঞন সিংহ ও সরোজ বিশ্বাস। »৮। বকের প্রাক্তন ছাতক 
৬ বওমান সহকর্মী সবশ্্রী বিধান ভট্ট[চার্য ও শী ॥ল পাণ্ডা। টিটাগর কুদ্ধন 
মিউনিসিপ্যাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রী মল্লিক। টট্টগ্রামের অবসরপ্রাপ্ত 
পোর্টমাষ্টার শীহশীপ দন্ত । বিপ্লবীনেতা যতীন্দ্রমোহছন ব্রক্ষিতের কন্ত। শ্রীমতী 
৬৪ 
মুক্তি সিংহ । অধ্যাপক ধীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস । স্বপ্ী অলোক ভট্রাচার্ধ, উৎফুল্ল 
রায়ঃ। উপালী গুহ, নির্মল সরকার, প্রহ্যোত্রঞ্জন সেনগুপ্ত, বিমলেন্দু 
বন্দ্যোপাধ্যায় [ চন্দননগর ], মনো্জিৎ ওহ, শুভ্রা গুপ্তা ও স্বদেশরঞ্জন এড । 
[ ২ ] 
আনন্দবাজার পত্রিকা, যুগাস্তর, টদনিক বস্থমতী, সাপ্যাহিক বন্থমতী, মাসিক 
বনস্থমতী, ভারতবর্ষ, যুগাস্তর বিপ্রবী দলের মুখপত্র “স্বাধীনতা” [ সাপ্তাহিক 1, 
দৈনিক ইত্তেফাক [ঢাক], দৈনিক বাংল! [ঢাক1], দৈনিক আজাদী [চট্রগ্রাম], 
ও 09190102 1 01809179) 082606655. 
[ ৩ ] 
1115 [011 ০1 [7০92001--1811018120 01)0519, অগ্নিগভ' চট্টগ্রাম-_ 
_অনম্ত সিংহ । চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহ-_অনস্ত সিংহ । স্বাধীনতা-সংগ্রামে 
ট্টগ্রাম-_পৃর্েন্দু দন্তিদার | স্কর্ধ সেন স্মৃতি-বিপ্রবতীর্থ চট্টগ্রাম স্থতিসংস্থ! । 


শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগ 
চট্টগ্রাম পরিষদ 
গ্রীনিকুঞ্কবিহাবী চৌধুরী-_ সভাপতি, শ্রীশচীন্রনাথ ওহ-স্ সম্পাদক, 
সদস্তবৃন্দ-_সর্বপ্র| অমলেন্দু দত্তগুপ্ত, দিলীপ কাহনগো, নীহারেন্দু চৌধুরী, 
বাদল চৌধুরী, মনতোষ চৌধুরী ও শশাঙ্কমোহন দাশ [সাধারণ সম্পাদক, 
' চট্টগ্রাম পরিষদ 1--" পদাধিকার বলে। 
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ধলদাট গ্রামে প্রতিষ্টিত প্রীতিলতা ওয়দ্দেদারের 
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. ধলঘাট গ্রামে প্রতিষ্টিত নিমল সেন ও 
অপূর্ব সেনের স্মৃতিস্ত্ত 
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ভামক। 


ডক্টর রমেশচন্দ্র ম্তুমদার 


ভারতের মুক্তিসংগ্রামে ছইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন পন্থার পরিচয় 
পাওয়া যায়--একটি অহিংস ও অপরটি সহিংস । রাজ। রামমোহন 
রায়ের আমল হইতে ব্রিটিশ ইগ্ডয়া সোঙাঁইটি এবং, ভারতের 
জাতীয় কংগ্রেস প্রভৃতি রাজনীতিক প্রতিষ্ঠ।নের মধ্য দিয়। সবশেষে, 
মহাক্স! গ'দ্বীর অসহযোগ আন্দোলন ও আইন অমান্ত আন্দোলনের 
মাধামে ১৯৩৪ শরীক পর্যন্ত অহিংস আন্দোলন নানাভাবে প্রথমে 
শাসনকাধে ভারতীয়দের অধিকার-ব্থি ও পরে বিংশ শতাব্দী 
হইতে স্গাধীনতাব দাবী উপস্থাপিত কব। হইয়ণছে। হিংসাত্মক্‌ 
পন্থাও স্থানীয় অভাব-অভিযোগেব প্রতীকাৰ অথবা! ব্যাপকভাবে 
ব্রিটিশের প্রতি অসন্থোষজনিত বিভিন্ন কারণে অষ্টাদশ শতাববীর 
শেষ ভাগ হইতে আরম্ত হয় এবং ১৮৫৭ সনেব সিপাহী বিদ্রোহে 
উত্তর ও মধ্যভারতে বিশিষ্টৰপ ধারণ করে । এই বিপ্রোহ- দমনের 
পরেও উনবিংশ শতকেব শেষভগে মহাত্াষ্টরে হিংসাত্মক পন্থার 
অস্তিত্ব ছিল। বি.শ শতাব্দীতেই সর্বপ্রথম ইহ। ভারতীয় বিপ্লুববাদে 
পরিণত হয় এবং স্বীবীনতার সং£াষে একটি সন্ক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করে। ইহার শেষ পরিণতি দেখ। যায় ১৯৪২ সনে ভারতবর্ষের 
বিপ্লবে, ১৯৪৪ সনে আজাদ হিন্দ কৌজের আক্রমণে এবং ১৯৪৬ 
সনে ভারতীয় নৌবহরের বিদ্রোহে । 
এই সহিংস বিপ্রববাদে যে বঙ্গদেশের ও বাঙ্গালীর অবদান 
সবশ্রে্$, সে কথ। এখন অনেকেই স্বীকার করেন। বাংলার 


বিপ্লববাদের ইতিহাসে উট্টগ্রামের সক্রিয়তা যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও 
গৌরবময় অধ্যায় সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ নাই। 
চট্টগ্রামে ঘুব-বিদ্রোহের ঘটনাপপ্ী সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ লিখিত 
হইয়াছে । তাহা সত্বেও আলোচ্য এই গ্রন্থের যে একটি বৈশিষ্ট্য 
আছে, তাহা এই গ্রন্থের পাঠকমাত্রেই উপলন্ষি করিবেন । 

বিভিন্ন ব্যক্তি এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় রচনা করিয়াছেন । 
গ্রন্থখানির প্রথম অধ্যায়ে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহ হইতে 
আরম্ভ করিয়! বিপ্লববাদের পুর্কথা সংক্ষেপে বণিত হইয়াছে। 
লেখক শ্রীশচীন দত্ত এই জন্বন্ধে এমন ছুইটি উক্তি করিয়াছেন যাহ! 
বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । প্রথমতঃ, তিনি বলেন যে আলিপুর 
বোমার মামলার আসামীরাই চট্টগ্রামে সর্বপ্রথম বিপ্লবের বাজ বপন 
করেন এবং প্রথম, যে বিপ্লবী সংগঠনী সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহার 
সদস্ত ছিলেন যামিনী সেন, মণীন্দ্র সেন, অস্থিক চক্রবতী ও সম্ভবতঃ 
সূর্ঘ সেন [আট পৃঃ ]। ছ্িতীয়তঃ, ১৯০৫ সালে লঙ কার্জনের 
চট্টগ্রাম ভ্রমণের সময় তাহাকে হত্যার চেষ্টা। তারপর বিপ্লবের 
ধার! বঙ্গদেশের অন্তান্ স্থানের হ্যায় চট্টগ্রামেও অন্ুস্থত হয়-__ 
ডাকাতি করিয়৷ অর্থলুষ্ঠন ও সরকারী কর্মচারী হত্যা প্রভৃতি 
অসহযোগ আন্দোলনেও চট্টগ্রাম বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করে । 

পরবতী কয়েকটি অধ্যায়ে জালালাবাদের মুক্তিযুদ্ধ ও ইহার 
নেতা সূর্য সেনের কাহিনী, মহান উদ্দেশ্য, পরিকলুনা ও কাধাবলী 
বিভিন্ন লেখক কর্তৃক বধিত হইয়াছে । এই জালালাবাদ সংগ্রাম ও 
তাহার সংশ্লিষ্ট পরবর্তাঁ ঘটন-_ফেণী সংঘর্ষ, কালারপোল যুদ্ধ, 
চন্দননগর সংঘধ, ধলঘাট যুদ্ধ_বিস্তৃতভাবে বণিত হইয়াছে 
[ সাতচণ্িশ--টনপঞ্চাশ পৃঃ, ৪-২৯ পৃঃ5 ৩১১-১৯ পুঃ ]। বহুগ্রন্থে 


ও প্রবন্ধে ইহার আলোচনা আছে, কিন্তু এই সংগ্রামের কয়েকজন 
নায়ক -__অশ্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিংহ ও লোকনাথ 
বল এবং সুর্য সেনের জ্যেষ্ঠতাত অগ্রজ ভ্রাতা চন্দ্রকুমার সেনের 
বিবরণ এঁতিহাসিক উপকরণ হিসাবে খুবই মূল্যবান। “মহানায়ক 
সুর্ধ সেনের মর্মবাশী” শীর্ষক অধ্যায়ে সংগৃহীত তাহার প্রবন্ধ, 
বিদায়বাণী ও উক্তি [ ২৮৯-৩০৫ পৃঃ ] বিশেষ মূল্যবান | 

অনেকদিন পুবে আমি লিখিয়াছ্িলাম যে, চট্টগ্রামেই 
বিপ্লববাদের একটি নৃতন সার্থক প্রচেষ্টা দেখা যায়--সম্মুখ সমরে, 
স্বাধীনতা-প্রতিষ্ঠার দৃষ্টান্ত ও দেশের সম্মুখে এই আদর্শ স্থাপনে । 
অল্পকাল স্থায়ী হইলেও প্রেরণা ও দৃষ্ঠীস্ত হিসাবে ইহার যুল্য খুব 
বেশী। আলিপুর বোমার মামলার ফলে সমগ্র ভারতে যেমন 
সহিংস বিপ্রববাদের দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত হয়, চট্টগ্রামে তিন দিন 
ব্যাপী স্বাধীনতা -প্রতিষ্ঠায় ভারতে অনুরূপ প্রেরণ। জোগাইয়াছিল। 
এই গ্রস্থের ২১ পৃষ্ঠার শেষ প্যারাগ্রাফে লোকনাথ বল যাহা 
লিখিয়াছেন, তাহা একটি গুরুতর এতিহাঁসিক তথা এবং 
বিশেবভাবে প্রণিধানের যোগ্য । ইহা আমার পুবোক্ত মত 
সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করে । 

এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য কয়েকজন শহীদ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ 
পরিচয়ের বিবরণ এবং কয়েকজন বিপ্লবীর নিজের লেখ! 
জীবনস্মৃতি। ভারতের সহিংস মুক্তিসংগ্রামের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস যদি 
কোন দিন লিখিত হয়, তাহা হইলে এই কয়টি অধ্যায় অমূল্য 
গতিহাসিক বিবরণ বলিয়া! বিবেচিত হইবে । কারণ ইহাতে 
বিপ্লবীদের মনোবৃত্তি, আদর্শ ও লক্ষ্য, শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতি এবং 
সবৰোপরি তাহাদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়। 


বায় তাহার অনন্যসাধারণত৷ আমাদিগকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে-_ 
হত্যা, সংগ্রীম, লুষ্ঠন প্রভৃতি অগ্লীতিকর ঘটনাবলীর সম্মুখে এক 
মাধুর্বমপণ্ডিত পটভূমিকার আবরণ বা অন্তরাল স্য্টি করিয়া 
আমাদিগকে এই যুগের বাঙ্গালী যুবকের মহত্ব উপলব্ধি করায় । 
বিশেষতঃ বর্তমান যুগের অধঃপতিত বাঙ্গালী জাতির তুলনায় 
তাহাদের চিত্র উজ্জল হইয়। একাধারে বর্তমানে নিরাশ। ও 
ভবিষ্যতের আশ! জাগায় । এই হিসাবে গ্রীতিলত। ওয়াদ্দেদারের 
জীবনস্মৃতি ও বিদায়বাণী [ ২৬২-২৮৮ প্রঃ] এবং প্রমীলা দাসের 
| ৯২-১০০পৃঃ ] ও অণিম! বিশ্বাসের স্মৃতিকথা [ ২৩২-৩৩৯ পুঃ ) 
এই গ্রন্থের অমূল্য সম্পদ । এই কাহিনীগুলি উপন্যাসের 
চেয়েও আমাদের মলে অপুর অনুভূতির বেশী উপাদান যোগায় । 
বিপ্লবীদলের পশ্চাতে বঙ্গনারীর শিক্ষা, দীক্ষ।, সাহস ও 
আত্বনির্ভততার এপ অপুব চিত্র আর কোথাও পড়িয়াছি ব! 
শুনিয়াছি বলিয়। মনে হয় না। 
এই প্রসঙ্গে আমার ব্যক্তিগত একটি অভিজ্ঞতার কথ! বলি। 
স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস লেখার সময় আমি চট্টগ্রামের 
বিপ্রবের বিবরণ সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে এই মামলায় সংস্ট 
একজন সরকারী উকিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। কথাপ্রসঙ্গে 
'গীতিলত্ার সম্বন্ধে তিনি বলিলেন £ 
পুলিশ আফিসে রক্ষিত সুর মেনের নিকট 'শ্লীতিলতার 
লিখিত কয়েকখানি চিঠিতে পুনঃ পুনঃ তাহার একটি কথার 
উল্লেখ দেখিতে পাই--আপনি আমার জন্য ভাবনা বা 
ভয় করিবেন না । আমার বুকের মধ্যে যিনি আছেন 
তিনিই মামাকে রক্ষা করিবেন। বারবার “বুকের মধ্যে” 


--এই কথাটি চিন্তা করিয়া আমার মনে কৌতুহল জাগে। 
গ্ীতিলতার আত্মহত্যার সময় তাহার গায়ের জামা পুলিশের 
হেফাজতে ছিল-_আ মি তাহ। পরীক্ষা করিবার জন্য গেলাম। 
দেখিলাম, জামার অভ্যন্তরে সেলাইকরা কৃষ্ণের ছোট 
একখ।নি ছবি । তখন বুঝিল।ধঃ আমি যাহা ভাবিয়াছিলাম 
তাহাই ঠিক-_-ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই পুবোল্িখিত 
উক্তিটির অর্থ । 
এই গ্রন্থ হইতে আরও যে বহু নুতন তথ্য পাওয়া যাইবে 
তাহা মধে) চারিটি উল্লেখ করিতেছি । প্রথমতঃ, স্য সেনের 
মৃতদেহ ষে সমুক্রগ্ভে নিক্ষেপ করা হয় তাহার প্রমাণ ও বিবরণ 
[ ৬১-৬৭পুঃ ]1। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণায় চট্টগ্রাম বিদ্রোহেব প্রভাব 
| ২১৬-৩১ পুঃ]1 তুতীয়তঃ, চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির পু্াঙ্গ 
ইতিহাস [ তেত্রিশ-একচল্লিশ, ১৭৭-২০০ পু ]1 ইহার সদস্যরা 
কেহ কেহ নাকি আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্য ছিলেন এবং 
উাহ।দের মূধা দুইজন নেতাজীর দেহরক্ষক ছিলেন [ ১৮৯, ১৯৯ 
পৃঃ ]| ইহার কোন প্রমাণ বা উল্লেখ অন্যত্র পাই নাই । চতুর্থতঃ, 
মুসলমানসন্প্রদায়ের কয়েকজন এবং হিন্দ্ুঘমাজে যাহাদিগকে 
আমরা শীচজাতি বলি তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ বিপ্রবীদের 
সাহায্য করিয়াছেন ও পলাতকদের আশ্রয় দিয়াছেন | ১৮৬, ২৭৪ি৪, 
২৪৫পুঃ 11 এই প্রসঙ্গে আমজাদ আলী যেভাবে জালালাবাদ 
সংগ্রামের পর আহত অশ্বিক! চক্রবতীর প্রাণ বক্ষ করিয়াছিলেন 
তাহা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য [ ৩৩৫-৬প্ুহ 11 
উপসংহারে, ১৯৭১ জনে পশ্চিম পাকিস্ত/(নের বিরুদ্ধে বাংলা- 
"দশের মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রাম যে প্রথম সাড়া দেয় এবং চট্টগ্রথমের 


বীর বাঙ্গালী এক সৈনিকের আহ্বানে প্রথম জাগিয়া উঠিয়াছিল 
তাহার বর্ণন! আছে । 

চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাপজী [ ৩২০-২৩পুঃ ], শহীদদের 
নাম ও কি উপলক্ষে কোন্‌ তারিখে কাহার মৃত্যু হয় তাহার বিবরণ 
[ ৩২৪-২৬পুঃ ] এবং ফেরারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাতাদের নাম ও 
ঘটন! ইত্যাদির তালিকা [ ৩২৭-৩৩৬ পুঃ ] প্রভৃতি এই গ্রন্থের 
প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিত বৃদ্ধি করিবে । 

ভারতের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে এই গ্রন্থখানি এই বিষয়ের 
আকরপগ্রন্থগুলিব মধ্যে একটি উচ্চ আসন অধিকার করিবে, ইহাতে 
আমার কোন সন্দেহ নাই । | 


৩১ শে জুলাই, ১৯৭৪ 


সম্গদকের বৃ্ব্য 
শচীজ্দরনাথ গুহ 


চট্রগ্রামের ইতিহাস সংগ্রামের ইতিহাস। সমুদ্রমেখল1, সরিৎমালিনী ও 
“বনরাজিনীল' চট্টগ্রাম আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক আলোড়নের লীলাক্ষেন্ত। 
প্রক্াতির বিচিত্র পরিবেশ এই অঞ্চলের অধিবাপিগণকে একদিকে করেছে 
সৌন্দ্ধপিপান্থ, আবার অপরদিকে সৌন্দর্যের অস্তরায়স্থট্টিকারীর বিরুদ্ধে তাদের 
করেছে সংগ্রামী । তাই, সমুদ্রের উন্মত্ত তরঙ্গরাজি এবং কর্ণফুলী ও শঙ্খ নদীর 
তীব্র শ্োতোধার1 যখন জনপদে তাগুব স্থষ্টি করে, তখন তার সঙ্গে সংগ্রামের 
বলিষ্ঠ মানসিকতা আমর] টট্টগ্রামবাসীর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি। রাজশক্তি 
যখনই আগ্রাপী সংকল্প নিয়ে চট্টগ্রাম অধিকারের জন্য প্রস্তত হয়েছে, 
তখনই সেই শক্তি প্রত্যক্ষ করেছে টট্টগ্রামবাশীর বিক্ষুব্ধ অন্তরের বহিস্ফুরণ। 
সংক্ষেপে বলা যায়-_সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনাচারের 
বিরুদ্ধে চিরকাল উন্নতশির টট্টগ্রামবাসী। পক্ষান্তরে, তাদের জীবনধারাক 
অনুকুল স্োতকে তারা হ্বাগত জানিয়েছে গভীর আন্তরিকতায় । চট্টগ্রামের 
এই বিচিত্র ইতিহাস গৌরবের, এই ইতিহাস গর্বের । 
আমাদের এই গ্রঙ্ছে সংগ্রামী চট্টগ্রামের বিভিন্নমুখী ধারার পরিচিতি-এদান 

সম্ভব নয়। মুখ্যতঃ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কবল থেকে বদ্ধনমুক্তির প্রচেষ্টায় 
চট্টগ্রামের অবদানের পরিচিতি-প্রদান এই গ্রস্থের বিষন্ববস্ত। স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের 
আত্মত্যাগের গৌরবময় এ্তিহকে সর্বসাধারণের হাতে তুলে দেবার জন্যই এই 
ইতিহাস। বর্তমান যুগের জনসাধারণ যেন ম্যাত্সদানের ভাবধারায় উদদ্ধ, 
বিগত মুগের মুক্তিপাগলদের ষথাবথ মূল্যায়ন করতে পারে, তার জন্যই 
এই ইতিহাস। বঙ্কিষচন্দ্রের মতো আমরাও বিশ্বাম করি £ 

“যে জাতির পুর্বযাহাত্মের, এতিহাসিক স্থৃতি থাকে, তাহার! মাহাত্ম্- 

রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুমঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেশী ও 

আজিন্কুরের স্মতির ফল ব্রেন্ছিম ও ওয়াটালু--ইতালী অধঃপতিত 

হইয়াও পুনরুখিত হইয়াছে ।” 

চট্টগ্রামের শ্বাধীনতা-সংগ্রাম ভারতবর্ষের অস্ঠান্ত অঞ্চলের সংগ্রাম থেকে 

বিচ্ছিন্ন নয়, নিরপেক্ষ নয়। এই সংগ্রামের ধার! ছিমুখী-_-সহিংস ও অহিংস। 


ছু 


ভারতবর্ষের মুক্তিসংগ্রামে চট্টগ্রামের সহিংস কর্ণধার! সম্পর্কে কয়েকটি গ্রস্থ 
প্রকাশিত হয়েছে ; কিন্তু অহিংস কর্মধারার কোন স্থসংবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 
বলে আমাদের জানা নেই। তাই, এই গ্রন্থে প্রধানতঃ সহিংস ও অহিংস 
কর্মধারার সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের প্রবন্ধ সংকজন 
করেছি । বহু প্রবন্ধ লেখকদের স্মৃতিচারণ! তাতে উচ্ছাস আছে, সন্দেহ 
নেই ; কিন্তু ইতিহাসের উপকরণও আছে প্রচুর । সংগ্রামের প্রত্যক্ষদর্শা ও 
অংশগ্রহণকারী প্রদত্ত বিবরর্ণই এই ইতিহাসের উপকরণ । 

এই গ্রস্থকে সংগ্রামী চট্টগ্রামের পুর্ণাঙ্গ ইতিহাস বলে আমরা দাবী করছি 
না। এই গ্রন্ত ত্র ইতিহাসের একটি কাঠামো! মাত্র। এই কাঠামোকে 
পূর্ণাবয়ব দানের দায়িত্ব অনাগত যুগের অধিকতর শক্তিমান ও সত্যনিষ্ঠ 
হতিহাসিকদের । চট্টগ্রামের বিচিত্র রোমাঞ্চকর কাহিনী যেন বিস্বৃতির অতলে 
বিলীন হয়ে না যায়, এই বোধ গ্রস্থ-সম্পাদনে আমাদের উদ্ব্ধ করেছে । বলা 
বাহুল্য, বিভিন্ন লেখকের প্রবন্ধ-সংকলন বলে গ্রন্তে লিপিবদ্ধ ঘ্টনাবলীর 
ধারাবাহিকতা রক্ষা কর! সম্ভব হয় নি। 

অহিংস আন্দোলনের ইতিহাসের উপকরণ বিভিন্ন গ্রন্থ, সংবাদপত্র, সাময়িক 
পত্র ও বিভিন্ন দেশভক্কের স্মতিভাগ্ডারে বিধৃত আছে । তাই, এই আন্দোলনের 
ইতিহাপ রচনার, উপকরণ সংগ্রহ করা হয়তো তেমন দুরূহ ব্যাপার নস। কিন্ত 
সশস্ত্র বা সহিংস, আন্দোলনের ইতিহাস সম্পর্কে এই অভিমত প্রযোজ্য নয়; 
কারণ সহিংপ আন্দোলনের ইতিহাস মন্ত্রপ্রপ্তির ইতিহাস, গোপনীয়তার 
ইতিহাস। এই ইতিহাসের শ্লোতোধাব্র। লোকচক্ষুর অন্তরালে ফল্তধাবার ন্যায় 
প্রবহমান । অহিংল আন্দোলনের ইতিহাস চন! কোন একজন যোগ্য ব্যক্তির 
পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য । মহিংস আন্দোলনের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। 
মন্তরগুপ্চিব স্থুডন্গপথে প্রবেশ বিপ্লবীদলবহিভূত ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব । আবার 
এক অঞ্চলের বিশদ কর্মধারা অপর অঞ্চলের সাধারণ কমীদের কাছে অজ্ঞাত 
থাকত। কোন বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার পরিকল্পনা সাধারণত নেতাদের 
মতবিনিময়ে স্থিরীকৃত হত। এই সব স্বাভাবিক কারণে সশস্ত্র বিপ্লবীদলের 
কর্মধারার যথার্থ ও পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস-প্রণয়ন বহু দ্ধনের সমবেত প্রচেষ্টার 
উপর নির্ভরশীল। হ্থাধীনতা-অর্জনে জাতীয় প্রয়াসের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থরচনার জন্য 
উভয্ব আন্দোলনের সঠক গতিধারার বগতি একাস্ত প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষে ইতরেজ-*াপনের প্রায় সুরু থেকেই বিভিন্ন অঞ্চলে অসন্তোষের 


বহ্ছি ধূমায়িত হতে থাকলেও ১৮৫৭ সালে তা প্রচণ্ড শক্তিতে সর্ববিধ্বংসী 
ছুতাশনে আত্মপ্রকাশ করে। দেশবাসীর পরাধীনতাজনিত অস্তঙ্জালার 
বহিংপ্রকাশ এই সিপাহী বিদ্রোহ । তারপর ঘটনার পর ঘটনা-__রক্তবর', 
অশ্রঝর] ঘটনার ইতিহাস। চট্টগ্রামেও রচিত হয়েছে সেই ইতিহাস-ু 
চট্টগ্রামও সেই বহ্ছির তাগুবলীলার অন্ততম বিশিষ্ট ক্ষেত্র । 

বর্তমান গ্রন্থ সেই অবিস্মরণীয় অত্যুর্থানের কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে স্থুরু করে 
আধুনিক কাল পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদানের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত 
আকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষুত্র প্রয়াস। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের শঙ্ঘল থেকে 
মুক্তিঅর্জনে অহিংস সংগ্রামে বিশ্বাসী কংগ্রেস, সহিংস সংগ্রাঘে বিশ্বাসী সুর্য সেন- 
পরিচালিত বিপ্রবী দল [ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী-_চট্টগ্রাহ শাখা ], 
অনুশীলন সমিতি এবং ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের ভূমিকার যোটামুটি 
পরিচিতি-দান এই গ্রন্থের প্রধান বিধয়বস্ত। বিদেশীর শাসন ও শোষণের 
শঙ্খল থেকে মুক্তিলাভের জন্য এই দেশভকু সম্তানসন্প্রদায়ের ত্যাগ ও 
তপস্তাত্রতের সমুজ্জল দীপ্লি ও গৌরব বর্তমান ও ভাঁবীকালের মান্ঠষকে 
হুন্দর ও হু সমাজগঠনে অন্গ প্রাণত করবে বলে আমাদের পৃ বিশ্বাস। 

প্রত্যক্ষ শ্বাধীনতা-সংগ্রামে ধার! 'আত্মোৎ্সর্গ করেছেন, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধায় 
জাতি মস্তক অবনত করে। প্রাণদ।ণের সুযোগ যাদের হয নি, অথচ অত]াচার 
নির্যাতনের ঝড যাদের সহা করতে হয়েছে দিনের পব দিন, সংগ্রামের সুষ্ঠ 
পরিচালনা ও অগ্রগতি এবং সংগ্র।মীদের প্রাণরক্ষার জন্ঃ খাদের নিরলস ও 
নিক প্রচেষ্টা চলেছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, ত'দেব অব্দান প্রাণোত্সর্গ- 
কারীদের চাইতে মোটেই কমনয়। চট্টগ্রাম জেলাব মত ক্ষুদ্র একটা অঞ্চলে 
বিপ্লবী নেত! স্র্য সেন ও তার সহবিপ্রবীরা আত্মগোপন করে গেরিলাপদ্ধতিতে ' 
শত্রুপক্ষকে আঘাতের পর আঘাত করেছেন । তা সম্ভব হরেছে এই স্প্িবীদরদী 
আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদের আন্তরিক ও শঙ্কাছটন সহযোগিতায় । যখন 
এদের কারে] পরিচন্ন প্রকাশিত হয়েছে, তখন জনসাধারণ তাদের প্রতি 
জ্ঞাপন করেছে বিশ্বয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা। কিন্তু কয়জনের*নাম জনসাধারণ জানে? 
অজানা অচেনা বহু আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্ী আছেন, আছেন সংগ্রামীদের 
অসংখ্য সহায়ক দরদী ব্যক্তি-__ধার। এখনো] 9171101700160 ও 01050175, 
ঝক্তরেখার গোপন প্রলেপে যার] স্গ্টি করেছেন ইতিহাস, তার] হারিয়ে 
সাবেন মানুষের স্বতি থেকে ! স্বাধীনতা-সংগ্রামে তারা অক্গাঙ্গীভাবে জডিত, 


না 


অথচ ইতিহাসে তীর অজ্ঞাত, উপেক্ষিত থাকবেন --তা হলে তে সেই 
ইতিহাস যথার্থ নয়, নিরপেক্ষ নয়। আমর] চাই, প্রাণদানকারীদের সঙ্গে 
সংগ্রামীদের প্রাণরক্ষাকারী আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীদের নামও ইতিহাসে 
লিপিবদ্ধ হোক। এই উদ্দেস্টে আমাদের কয়েকজন হৃদয়বান্‌ বন্ধুর অক 
সহায়তায় কয়েকজন আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়দাত্রীর নামধাম সংগ্রহ করে এই 
গ্রন্থে মুদ্রিত করেছি। বলা বাহুল্য, এই তালিকা সম্পূর্ণ নয়। 

সম্প্রতি আত্মপ্রচারের প্রবণত্ত1 অত্যধিক বুদ্ধি পেয়েছে । যোগ্যের 
আত্মপ্রচার কিছুট] ক্ষমাহ হতে পারে; কিন্তু অযোগ্যের আত্মপ্রচার পুরোপুরি 
নিন্দনীয় । তা ইতিহাসকে বিকৃত করে, সঠিক তথ্যকে গোপন করে। 
সম্প্রতি-প্রকাশিত কয়েকটি গ্রহ্থে তার প্রমাণ সুস্পষ্ট । 

পূর্বেই বল হয়েছে, গুপ্ত বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস-রচনায় সেই 
আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ব1 পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের পরিবেশিত তথ্যের 
উপরই নিভরশীল হতে হুবে। তান! হলে এ ইতিহাস সঠিক হবে নাঁ-হতে 
পারে না। অপরের অবদানকে ছোট করে দেখা বা দেখানো, সেই 
অবদানকে গোপন করা অথব। একজনের বিপ্রবকম অন্যের দ্বার] অনুষ্ঠিত 
ৰলে প্রচার কর! প্রচারকের মনোবুত্তির সততার পরিচায়ক নয়। এই হীন 
মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি যে বিপ্রবী নয়, তা বলাই বাহুল্য । পুলিশের নিপীডন, 
নির্যাতন বা প্রলোভনে সে ছিতীয় নরেন গোস্বামীতে পরিণত হতে পারে । 

বর্তমান গ্রন্থে মুদ্দ্িত কয়েকটি প্রবন্ধে পরস্পরবিরোধী তথ্য আছে। বিভিন্ন 
লেখক একই ঘটনাকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। সত্যাসত্য 
নিবপণের জন্ত লেখকদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি; কিন্তু তার! তাদের 
পরিবেশিত তথ্যের সত্যতা সন্ধে অবিচল । কাজেই নিরুপায় হয়ে আমরা 
তাদের প্রবন্ধ হুবহু প্রকাশ করেছি। সত্যাসত্য নিরপণের দায়িত্ব অনাগত 
যুগের এতিহাপসিকদের উপর অর্পণ করলাম । 

সঠিক তথ্য অবগত না! হয়ে কিছু লেখা লেখকের পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। 
ইতিহাস জাতীয় সম্পত্তি। ভূল ব1 বিরৃত তথ্য পরিবেশন করে ইতিছাস 
রচনার অধিকার কারে! নেই । ছুঃখের বিষয়, কয়েকজন লব্গপ্রতিষ্ঠ 
সাহিত্যিকের মধ্যেও ইতিহাস বিকৃত করার প্রবণত। দেখা গেছে। 

শ্রীনগেন্্রকুমার গুহুরাঁয় «একটি দুর্ধর্ষ বিপ্রবীর কাহিনী” [ গল্পভারতী, 
ফাল্ঠন ১৩৬৩] নামক প্রবন্ধে লিখেছেন £ 


'মা্টারদা বাহিনীর পক্ষ হইতে জেল! গোয়েন্দা পুলিশের ইন্সপেইক" 
খান বাহাদুর আসানউল্লকে অপসারণের আদেশ দিলেন। পঞ্চদশ 
বায় তরুণ টসনিক হরিপদ ভট্টাচার্য ১৯৩১ সালের অক্টোবর স্বাসে 
চট্টগ্রাম সরে খেলার মাঠে রিভলভারের গুলীতে বিদেশী সরকারের, 
ওই অনুগত ভূত্যকে নিধন করে । বিপ্লবীদের উপর নৃশংস নিখাতনের' 
জন্য তিনি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। হরিপদ যৌবনের প্রারস্তে: 
ফাসির মঞ্চে গাহিয়। গেল জীবনের জয়গান ।” 
আমাদের আনন্দ ও গর্বের বিষয় যে, আমাদের বিশিই সহুকমী হরিপ্জ' 
কিশোর বয়সে এই অসম সাহসিকতাপূরণণ ঘটনার হোতা ছিলেন এবং এখনে। 
জীবিত আছেন। 
শ্রাপ্রবোধকুমার সান্যাল “বনম্পতির বৈঠকে? [ দেশ, "ই জুলাই ১৩৮* ] 


লিখেছেন ও 
“হাজরা রোডের বাডীতে একদিন ভরা ছুপুরে জনৈক সুশ্রী, বলবান 


+৪ পেশীবহুল -ম্বাস্থ্য নিয়ে একটি আমার বয়সী যুবক সোজা উপরে 


উঠে এসে শ্রীমতী শোভার ঘবে ঢুকল।....-*বললুমঃ ও ভদ্রলোক কে. 
এসেছিলেন ?-*-5. অধীর আগ্রহে শ্রীমতী শোভা বললেন, ও আমার 
ছে।ট ভাই নিমল সেন, ও আর ফিরবে নাকোন দিন 1"****" ওই 


সাঘান্য ঘটনার বোধ হয় দিন দশেকের মধ্যে চট্টগ্রাম রেলওয়ে 
ইনগ্লিট্যটের হলের ভিতরে সাংঘাতিকভাবে বোমা নিক্ষেপ করে একটি- 
সবক ও একটি তরুণী-_-ওট]1 ওদের নিবিড বন্ধুত্বের শেষ কৃত্য ! কিন্ত. 
সেই রাত্রির অন্ধকারে ওর পালায় নি, ওর! অন্ধকারে কেবল 
পটাসিয়ম সাইনাইড মুখে পুরবার অবসর খুঁজে ছিল। ওদের ছুটি 
মৃতদেহ কুডিয়ে পাবার পর পুলিশ জানল একজনের নাম নিম'ল 

সেন, অন্যজন গ্রীতিলত। ওয়াদেদার।' 
শ্রীমতী শোভার সঙ্গে চট্টগ্রামের বিপ্রবী দলের কোন সম্পর্ক ছিল কিন;' 
জানি না, থাকলেও চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুর্খ'নের পর বিপ্লবী নেতা নির্সল সেনের 
সঙ্গে কলকাতায় তার সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনা সঠিক নয় ; কেন না এ সময়ে 
নির্ল সেন কলকাতা আসেন নি। নির্মল লেন ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন 
সামরিক বাহিনীর সহিত সংঘর্ষের সময় ক্যাপটেন ক্যামেরণকে নিহত করে 
শহীদেত্র মৃত্যুবরণ করেন। ২৪শে সেপ্টেম্বর প্রীতিলতা ওয়ান্দেদারের নেতৃত্তে 


ট 


"৮ জন বিপ্লবী চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব সাফল্যের সঙ্গে 
"আক্রমণ করে ব্ ইংরেজ নরনারীকে নিহত ও আহত করেন। বিধ্নব 
আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য মেয়েদের উদ্দ্ধ করার উদ্দেশ্তে তিনি এ 
আক্রমণের কিছুক্ষণ পরে বিষপানে আত্মহত্যা করেন। কাজেই দেখা যাচ্ছে 
সর্নর্মল সেন ও শ্রীতিলতার একসাথে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও বিষপানে 
আত্মহত্যার তথ্যটিও নিছক কল্পনাপ্রস্থত। 
কলকাতার স্বাক্ষরতা প্রকাশন-প্রকাশিত “এই আমাদের বাংল:” গ্রঙ্থের 
প্ধন্ত চট্টগ্রাম" অধ্যায়ে দেখা যায় £ 
*১৯৩০-এর ৬ই মে গণেশ ঘোষের নেতৃত্বে একদল বিপ্রবী ইউরোপীয় 


ক্লাব আক্রমণের চেষ্টা করেন। -*লডাই করতে করতে ফোৌজী 
বেষ্টনী ভেদ করে বেরিয়ে যেতে সক্ষম হন গণেশ ঘোষ । *.- অপুর্বর 
গুলিতে প্রাণ হারাল ক্যামেরণ-*.****** গ্রেপ্তার এডানোর জন্য 


আত্মছত্যা করে শহীদত্ব বরণ করেন শ্্রীতিঙগতা ।...... 

১৮ই এশ্রিল অস্ত্রাগার অধিকারের পর গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, আনন্দ 
গুপ্ত ও মাখন ঘোষাল অগ্নিদগ্ধ বিপ্লবী হিমাংশু সেনকে চিকিৎসার জন্য সহরের 
নিরাপদ জাশ্রয়স্থানে রাখবার উদ্দেশ্তটে গাড়ীতে করে নিয়ে আসেন। পরে 
মূল বিদ্রোহীবাহিনীর সঙ্গে এদের মিলিত হওয়ার স্বযোগ ঘটে নি। কয়েকদিন 
সহরে আত্মগোপন করে থাকার পর তার] ২২শে এপ্রিল ক্াত্রে চট্টগ্রাম সহর 
থেকে কলকাতার উদ্দেশ্তে যাত্রা করেন। নানা বাধাৰিত্ন অতিক্রম করে তীর 
২৬শে তারিখ কলকাতা পৌছেন। গণেশ ঘোষ প্রমুখ বিপ্রবরা ৬ই মে 
চন্দননগরে আত্মগোপন করে অবস্থান করছিলেন । তাই গণেশ ঘোষ-সম্পকিত 
উপরিউক্ত ঘটনাটি সঠিক নয়। 

কযাপটেন ক্যামেরণ নির্মল সেনের গুলিতে নিহত হন, অপূবর গুলিতে 
নয় [ এই গ্রঙ্ছের ৩১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ]1 প্রীতিলতা গ্রেপ্তার এডানোর জন্য 
আত্মহত্যা করেন নি, মেয়েদের হ্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য উদ্ব,দ্ধ 
করার উদ্দেশ্তেই তার আত্মহুত্য] [ এই গ্রন্থের ২৮৩ পুষ্টা দ্রষ্টব্য ]1 

চট্টগ্রামের সশস্ত্র অভ্যুত্থান অদূর অতীতের একটি অবিল্মরণীয় ঘটনা! সেই 
অভ্যুর্খানের নায়ক ও কমীদের মধ্যে অনেকেই জীবিত আছেন। কাজেই 
এই ঘটনাকে অবলম্বন করে বূচিত ইতিহাস, উপন্তাস ব1 স্বতিচারণ যিথ্যাশ্রত্ী 
কুওয়1 সমীচীন নয় । 


ঠ রব 


১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারাও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের দ্বার? 
অন্ুপ্রাণিত। ভারা এ বিদ্রোহের নবমৃঙ্যায়ন করেছেন। মুক্তিবাহিনীর একটি- 
অংশের নাম ছিল ভৃর্ধ সেন ব্রিগ্রেড | ঢাক] বিশ্ববিদ্যালয়ের মহম্মদ আলী ভিন! 
হলের নতুন নামকরণ হয়েছে মাষ্টারদা সুর্য সেন হল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর 
রহমান তীর প্রায় প্রত্যেকটি ভাষণে সুধ সেন ও টট্টগ্রাম বিদ্রোহের সশ্রদ্ধ 
উল্লেখ কবে থাকেনা ১৯৭২ সালের ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম বিদ্রোহে 
নিবেদিতপ্রাণ বীর শহীদদের স্থৃতিসভা উপলক্ষে স্বাধীন বাংলাদেশের চট্টগ্রামে 
জালালাবাদ স্থতিরক্ষা কমিটির সম্পাদক শ্রীবিনোদ চৌধুরীর কাছে প্রেরিত 
নিয়মুদ্রিত বাণীতে বঙ্গবন্ধু রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন ঃ 

দুক্ত বাংলায় জাললাবাদ দিবস পালিত হচ্ছে শুনে আনন্দিত 
হয়েছি। আজ থেকে বিয়ালিশ বছর আগে মৃত্যুভয়হীন বাঙালী 
বীরবিপ্রবী সুর্য সেনের নেতৃত্বে পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনের অন্ত 
প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিল। বাংলার মুক্তিপাগল মানুষ 
রক্তঝর] সশস্ত্র বিপ্রখের মধ্য দিয়ে সেই গ্বাধীন বাংলাকে জয়যুক্ত- 
করেছে, আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতার সার্থক রূপায়ণের মাঝে 
নাষ্টারদার অতুপু আত্মা আজ খুঁজে পাবেশাস্তি। মাষ্টারদা অমর 
হয়ে রইলেন বাংলার মান্তষের হৃদয়ে--বাংলার ঘরে ঘরে | যুগে যুগে 
এতিহাসিক এই দিনটি প্রতিটি বাঙালীর কাছে অনন্ত প্রেরণার হয়ে 
থাকুক--এ কামনা করি । 


গণভবন আন্তরিক শুভেচ্ছাসহকারে 
৩রা বৈশাখ, ১৩৭৯ স্বাক্ষর-_-শেখ মুজিবুর বহমান 
১৪, ৪, ৭২ 


পরমশ্রদ্ধেয় আচার্য ডঃ রমেশচজ্্র মজুমদার মহাশয় এই গ্রন্থের 
একটি মূল্যবান ভূমিকা লিখে দিয়েছেন। ভার প্রতি নিবেদন 
করছি আমার সম্রদ্ধ প্রণাম। 

তাছাডা গ্রন্থ-সম্পাদনে আমি স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে 
যুক্ত বহু লেখকঃ দেশভক্ত এ'ং পত্র-পত্রিকা ও গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহৎ 
করেছি। এই গ্রন্থের অন্তত তাদের নাম মুদ্রিত হয়েছে । সকলকে জানাচ্ছি 
আমার আন্ক'রক কৃতজ্ঞতা । 
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সং নী নাং নী . প্র 


[ £0506650 ০100 912001075 [77৬1074, 1888 
361: 489810 2০৬1০ 20162, 6৮৮০. 52.0001১, 1947 ] 


5 প্রধ্যাত সাংবাদিক শীশচীন দত্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত '*4১৪হয। 2৩৮০৮ হও 

12৪. ৬৪ পত্রিকার ৭0850058958 ০6৪ ০৫০. বিভাগে ১৯৩২-৪৭ পধন্ত নিয্লমিত 

সংবাদ পরিবেশন করতেন। উপরিউঞ্ কবিতাংশটি তার পুরনো সংগ্রহ থেকে সংকলিত । 
_সম্পাদক 


মুক্তিগিয়াসী চট্টলা 
দিলীপ কান্ুনগে। 


বীর-প্রসবিনী চিরবিদ্রোহী মক্তিপিয়াসী চট্টলা ! 
তন্ছ-মন-প্রাণ চির উদ্দাম মানসী কপাল-কৃগুল। ! 
বাংল! মায়ের অগ্নিকন্ত1 বহি-পরশ কুস্তলে, 
আলোড়ন আনে গির্রি-কন্দরে কর্ণফুলীর জলে । 
“সাম্পান' নায়ে বষে নিয়ে যায় অসীম সিন্ধু-পানে, 
মৃত্যুর মাঝে মুক্তি-বারত। জীবনের সন্ধানে । 
রুন্রাণীবেশে ভৈরবী গায় কমনীয় কন্তা, 

চট্ুল। তুমি কঠিনে কোমলে রূপসী অনন্ত । 
বন্রকঠিন আঘাতে তোমার ব্রিটিশ ঘেসিনগান 

স্তব্ধ করেছে প্রাণ-বিনিময়ে অুতের সম্তান। 
পাহাডতলীতে নাগরখানায় গহিরায় পল্টনে, 

দামাল জওয়ান পান্ডা] লডেছে কৃতাত্তদূত সনে। 
ধলঘাট আর কালারপোলেতে কবির ধাত্রী বাজাঁলো বীণ, 
অনলবধীঁ অগ্রিঅন্ত্রে ঝস্কার স্বকঠিন । 

রক্তপঙ্কে পন্জ হয়ে ফুটেছে তরুণদল, 

বুকের পাঁজরে তীর্থ গডেছে রক্তিম চট্টল। 
জালালাবাদের শেলশিখরে নিভৃত পলী গ্রামে, 

চট্রগ1 রচে নব ইতিহাস দুর্জয় সংগ্রামে । 
যুব-বিদ্রোছে গাথা! হ'ল এক মহাজীবনের মালা, 
অমিত-বী্ধ স্র্য-প্রভায় অনুপম? চট্টঙগ11* 


* নিবেদিতপ্রাণ ম্বাধীনতা-সংগ্রামী ও শহীদদের স্মরণে রচিত | ২২শে এপ্রিল, ১৯৭ ] 





দি 


চট্টগ্রাম £ ১৯৪৩ 
নূকান্ত ভট্টাচার্য 

ক্ষুধার্ত বাতাসে শুনি এখানে নিভৃত এক নাম-_ 
চট্টগ্রাম ঃ বীর চট্টগ্রাম ! টা 
বিক্ষত বিধ্বস্ত দেছে অদ্ভুত নিঃশব্দ সহিষুঃত। 
আমাদের ল্লাধুতে আায়ুতে 
বিছ্যত্প্রবাহ আনে, আনে আজ চেতনার দিন! 
চট্টগ্রাম: বীর চট্টগ্রাম ! 
এখনো নিস্তব্ধ তুমি 
তাই আজে] পাশবিকতার 
ছুঃসহু মহডা চলে, 
তাই আজো শব্ররা সাহুসাঁ। 
জানি আমি তোমার হৃদয়ে 
অজন্র উদার আছে ;জানি আছে স্থস্থ শালীনতা 
জানি তুমি আঘাতে আঘাতে 
এখনও, স্তিমত নু, জানি তুমি এখনো উদ্দাম-- 
হে চট্টগ্রাম! 
তাই আজো মনে পড়ে রক্তাক্ত তোমাকে 
সহম্র কাজের ফাকে মনে পডে শাদূলের ঘুম 
অরণেতর স্বপ্র চোখে, ঈাতে নখে প্রতিজ্ঞা কঠোর ! 
তে অদ্দুক্ত ক্ষধিত শ্বাপদ__ 
তোমার উদ্যত থাবা, সংঘবদ্ধ প্রতিটি নখর 
এথনে। হয় নি নিরাপদ । 
দিগন্তে দিগন্তে তাই ধ্বনিত গর্জন 
তুমি চাও শোণিতের স্বাদ__ 
€য স্বাদ ন্সেনেছে জ্তালিনগ্রাদ। 
তোমার স্ংকল্পন্নোতে £ভসে যাবে লোহার গরাদ 
এ তোমার নিশ্চিত বিশ্বাস। 
তোমার প্রতিজ্ঞ তাই আমার প্রতিজ্ঞা, চট্টগ্রাম ! 
আমার হৃৎ্পিণ্ডে আঞ্ষ তারি লাল স্বাক্ষর দিলাম ॥ 





বিধব-এতিহো চট্টগ্রাম 
চীন দত্ত 


“চট্টগ্রাম বাংলার শক্তিগীঠ”__এই এতিহ্াশ্রিত সত্যবাক্য লিখেছিলেন 
বঙ্গ-ভাবতেের অন্যতম বিপ্লবী পথিকৃহ, মগ্্রগুরু, উত্তরকালেব যুগধি শ্রীঅরবিন্দের 
একান্থ সতচব এবং পণ্ডিচেরী আশ্রমসচিব, প্রখ্যাত মনীষী শ্রীনলিনীকাস্ত গুপ্। 
চটর্াম বিপ্রণ আন্দোলনের ১৯৩০-৩৫ ইং] কথঞ্চিৎ ভূমিক! দিয়ে প্রায় 
পূনেলে সর পুবে গুপ্নমকাশধের নিকট বওমান লেখকের এক পত্রের জবাে 
চটল ভ*্গুর প্রতি তার আন্তরিক অদ্ধা জানাতে গিয়ে উপরোক্ত মন্তব্য প্রকাশ 
করেন । 

পল'ণ বিপ্রবী নেতা ডাঃ নাদছুগোপাল মুখোপাধ্যায়ও তার এক রচনার 
লিখে।ছহশন, ১৯৩০ সালে অস্ত্রাগার অধিকারের পরেই ব্রিটিশশক্তির বিপর্যয় 
ঘটিনে স্ভিশু উল্লাসে চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহী দল দার! ভারতবর্ষে বর্বপ্রথম 
স্বাধীনভার ত্রিরঙগ পতাক! উত্তোলনের গৌরব অঞ্জন করেছিলেন। 

চট্টঃলর বীব সম্ভানগণের বৈপ্লবিক ধ্যান-ধারণা, সংগঠন-শক্তি ও আদর্শবাদের 
মূল উত্স ভারতের এই পূর্বপ্রত্যন্ত দেশেব ভৌগোলিক সংস্থান, এতিহাসিক 
পরস্পর: এবং অনাগত ভবিষ্যতের দিকে চট্টগবাপীর অসাধারণ দূরদৃষ্টি ও 
কঠের ক্মনিষ্ঠা | চট্টুলবাসীর স্বভাবজাত অন্তজ্ঞান, ক্ষিপ্রবুদ্ধিঃ চিন্তার গভীরতা, 
অশেম ভ!বাবেগ, অপূর্ব দেশাত্মবোধ এবং বীরোচিত কার্ধনির্ঘণ্ট ও এগিয়ে চলার 
তঃপাহুন যুগে সুগে তার জননী জন্মাফমিকে করেছে “শর্গাদপি গরীয়সীগ। 


সিপাহী বিদ্রোহে চট্টগ্রাম 


উন'লংশ শতকেব্ দ্বিতীয়, তৃতীর দশক, বিশেষতঃ মধ্যভাগ থেকেই 
ব্রিটিশরাজের অবিচান্র ও জনম্বার্থবিরোধী কার্ধকলাপের বিরুদ্ধে অসস্তোষের 
ঝা বি ন্নদ্িকে ধূমা়মান হতে স্থরু হয়। একাধিক ইংরাজবিরোধী ক্ষুদ্রাকারের 
অভ্্যত্যন, যেমন উত্তরবর্গে সন্ন্যাসী বিদ্রোহ [১৭৭১], পশ্চিমবঙ্গপ্রান্তে চুয়াড 


হস পপ ভর 


"লক পশচীন দত্ত বু বহলবেস বিভিন্ন অভিজ্ঞত।সম্পন্ন প্রবীণ ও প্রখ্যাত সাংবাদিক । 
১৯৩ জল থেকে চট্টগ্রামে বিনিব আন্দোলন ভথ। সশস্ব স্বাবীনতা-সংগ্রামেব যাবতীয় ঘটনাবলী, 
বিশেষ বলে চট্টগ্রাম অস্মাগাব অধিক'ব এবং তৎপরব-ী ও সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক, 
মাসলাদিব তিনিই ছিলেন ভারতণচধব ও বঙ্গাদেশের শ্রেষ্ঠ সবাদপজ ও নংবাদসংস্থা ননৃণ্হর 


বা নায়ক বিদ্রোহ (১৮০৬), ওয়াহাবী বিদ্রোহ (১৮৩১), সাওতাল বিদবো 
(১৮৫৫ ) প্রভৃতি বিপ্লবী ম্ফুলিঙ্গের আকারে সংঘটিত হলেও দেশব্যাপী দাবানল 
হয়ে যে প্রথম স্বাধীনতা-*তগ্রাম গঞ্জে উঠেহিল, তা বিদেশীর নামকরণে "সিপাহী 
বিদ্রোহ' কথিত হলেও, হরে উঠেছিল হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত অভিযান । 
ভারতব্যাপী সিপাহীযুদ্ধের প্রধান ঘটনাস্থল হয়েছিল লক্ষ, কাণপুর ও দ্ল্ী। 
কিন্তু বিদ্রোহের সুচনা হয় অবিশুক্ত বাংলাদেশের ব্যারাকপুবর সেনানিবাসে । 
এই নুচনাপর্বের প্রথম ধলি হয়োছলেন ৩৪নং পদাতিক বাহিনীর তকণ সেনানী 
মঙ্গল পাডে ও ঈশ্ববী পারে । এদের আত্মপদানেব অব্যবহিত পশেই সারা 
ভারতে বিদ্রোহবহ্ধি ডিজে পডে। তখন এাঁপলের প্রথম সপ্তাহ । 

পাড়ে শহীপদ্বগের ফাসীর দারুণ প্রাতব্রিধা দেখা দিয়েছিল সব প্রথম পুব- 
সীমান্তে চট্টগ্রামে । ৩ওনং বোঁজমেন্টের সিপাহীগণ ইংরাজ অফিসারদের হুকুম 
গ্রাহ না করেই এগিয়ে গেল । প্যাপ্রেড ময়দানে সিপাভাদের সমতঘত ভওয়াব 
আজ জারী করা হব্ছেল। সিপাহীরা এ আদেশ ভ্রক্ষেপই কল না, বরং 
মারমুখী হয়ে উঠে। জ্গত্যা ইতগ্রাজ কমচারগণ চট্টগ্রাম ত্যাগ করে চলে 
যায়। অতঃপর ২৩শে নভেগ্ধব হাবিলদার রজ্জব আলী খার নেতৃত্বে চট্টগ্রামের 
বিদ্রোহী সিপাহীর1 সবকার' কোবাগার ( “তেরজুরী” ) থেকে প্রায় তিন লক্ষ 
টাকা লুট করে, জেলখানার ফটক খুলে দিবে কয়েদীদের মুক্তি দের এবং 
সেনানিবাসের অস্ত্রাগারে অগ্নিসংযোগ করে জালিয়ে দেয় । চট্টগ্রামে তখন 
(ব্রটিশশাসন প্রায় বিপর্ষস্ত হয়ে পডেছে। বিদ্রোহী সিপাই'গণ তাদের 
অভ্যুখানে প্রতিবেশী স্বাধ।ন ব্রিপুর। মহা রাভার সাহাধ্য ও সহান্ুভাীত আশ! 
করেছিল । কিন্তু তিনি ব্রিটিশরাজের নেহাত অনুগত হয়ে রইলেন। াবদ্রোহীরা 
লুন্তিত মালপত্রাদি, অর্থ ও কিছু ওস্ত্রশত্তর নিয়ে অন্যত্র সরে যাওয়ার চেষ্টার 


০৮৮ পপ অপ পাস 


একমাত্র সংবাঁদ-পবিবেশক । তিনি যে-সকল সংবাদপত্র ও স*বাদ-সংস্থার বিশেব সংবাদদাতা 
ছিলেন, তন্মধ্যে কলিকাতা ছ্টেটসম্যান, অমুতবাঞ্জর পত্রিকা, লিবাটি, আনন্দবাজান পক্জিক1, 
লক্ষৌর পাইওনীয়ার , পাটনাব ইগ্ডিযান নেশন , বেঙ্গুনেব বেঙগুন গেজেট ও ডেইলী নিজ প্রভৃতি 
পঞ্জিক। এবং তখনকার এসো সিয়েটেড প্রেস ও ইউনাইটেড প্রেস প্রভৃতি উলেখষোগা। দ্বিতীয় 
বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে তিনি মমৃতবাজাব পত্্রিকাব বিশেষ প্রতিনিধি নিষুক্ত হয়ে উড়িনা৷ গমন 
করেন এবং ২৪ বংসরক।ল অব্রান্ত শ্রমে সাংবাদিকতায় কার্ধরত ছিলেন । কটে অবস্থান- 
কালে তথাক।র সমাঞ্জ, প্রজাতন্ত্র ও উষ্টার্ণ টাইম্‌স প্রভৃতি ওরিয়া ও ইংরেজী পত্র-পত্রিকার 
সহিতও তিনি সক্রিয়ভাবে বুক্ত ছিলেন। তিনি ১৯৬৮ সালে অবসব শ্রহণান্তর কলিকাতায় 
অবস্থান করছেন এবং উতিমধো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় স্বাধধীনত-আন্দোলনেৰ বাভন্ন ঘটন। 
এবং দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন ও দেশনায়িক। নেলী সেনগুস্তাব জীবনীসম্পকিত এক'ধিক প্রবন্ধ 
প্রকাশ করেছেন ।-- সম্পাদক | 


ছুই 


অণিপুর রাজ্যের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সিলেট পধস্ত গমন করে পুনরাম্থ এক 
ইংরাজ মেজরের নেতৃত্বাধীন পেনাবাহিনীর মাধ্যমে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে তাদের 
সংঘর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। চট্রগ্রামে সিপাহী বিদ্রোহ এভাবে প্রশমিত হয়ে 
পডে। অবশ্ত ১৮৫৮ সালেও বিদ্রোহাত্মক কিছু বিক্ষিপ্ত ঘটন? চট্রগ্রামে 
অন্তচিত হয়েছিল । কিছু সেনানিবাসে অগ্রিসংযোগ, কতক লোকেব ছুটোুটি, 
চাঞ্চল্য ও ক্ষরক্ষতি হয়েছিল। 


ত্রিটিশ-অবিচারের প্রতিরোধ 


সিপাহী বিপ্লবের পুর্ববতী ও পরবতী যুগে স্বদেশের স্বার্থবিন্রোধী বন্ধ 
কাধকলাপের প্রতিবাদে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব স্থঃ হয়েছে নানাভাবে 
নানাঁদকে, কিন্তু সংঘবদ্ধ আন্দালন গডে উঠতে সময় লেগেছে । চট্টগ্রা 
জেলায় জরীপকার্ষে বাবাস্ছ্টব অপরাধে গ্রয়াতলীনিবাপী প্যান্সীমোহন 
চৌধুরী ১৮৩৭ সালে এবং আনোর়ারানিবাস' ডাঃ রামকিনু দত্ত ১৮৪৭ সালে 
কারাবরণ করেছিলেন। ১৮৬২ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী ধল্ঘাটানবাসী 
স্বাধীনচেতা উকিল ছুর্গাদাস দস্তিদার নব-প্রধতিত ইন্কাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে 
জনসাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ-লিপি লেখন অপরাধে এক মাসের জন্ত কানাবরণ 
করেন। এই সকল ছিল কমবেশী ব্যক্তিগত প্রতিরোধের (101 008] 
'6915121)09 ) কাল । 

ভারতে জাতীয় মহাসমিতি অর্থাৎ ইগ্ডিয়ান স্তাশানেল কংগ্রেস প্রাতষ্টার 
প্রায় দশব্সর পূর্বে, সমাজহিতৈষী, দেশপ্রেমিক স্বগত ডাক্তার অন্নদাচরণ 
খান্তগীরের পবামশে চট্গ্রামের নেতৃস্থানীয় উক্লি কষলাকাস্ত সেন এবং 
ছুগাদাস দর্তদারকে যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত করে "চট্টগ্রাম 
এসোসিয়েশন” প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল (১৮৭৫।। এই এসোসিরেশন উনার 
অসাম্প্রণারিকতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ব-খ্রাষ্টান সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় 
বাক্তিগণকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এই প্রাতষ্ঠান রাজনৈতিক, সামানজক ও 
সাংস্ক'তক যাবতীয় অভিযোগ ও দাবী-দাওদা, প্রতিবাদ, সঙ্গে সঙ্গে আবেদন- 
নিবেদন ইত্যাদির মুখপাত্র ছিল। এর পরে ১৮৮* সালে চন্দ্রকুমার চক্রবতীর 
সম্পাদকতার় সাপ্তাহিক “পুৰ প্রতিধ্বনি” ১৮৮২ সালে প্রসন্নকূমার করের 
“ভাঁরতকর্ষ” নামক পত্রিক! এবং ১৮৯৬ সালে কালীশঙ্কর চক্রবতীর *জেযাতি:” 
পাত্রক। প্রকাশিত হয়। এগুলি দেশের ও দশের অভাব-অভিযোগ, জন- 


তিন 


সাধারণের উন্নয়ন-দাবী, ঝড-ঝটিক1 ও বন্যার প্রতিকার ইত্যাদি ব্যাপারে এবং 
সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করে জাতীয় অনুপ্রেরণ। স্যটি-কাধে, 
সহায়ক হয়ে উঠে। 

চট্টগ্রামে আত্মন্বাতন্ব্যের ও স্বাজাত্যবোধের দাবী সোচ্চার হয়ে উঠেছিল" 
১৯০১ খ্রীষ্টাব্ে চট্টগ্রাম বিভাগকে বঙ্গদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে আসামের সহিত 
যুক্ত করার প্রস্তাবে । সরকার-প্রণোদিত এক মানপত্রে এই প্রস্তাবের পক্ষে: 
চট্টগ্রামকে “ঘুঁটে-কুডানী কনা” থেকে আসামের রাজরাণীর আসনের প্রলোভনে 
প্রলুর্ধ করার চেষ্টা হয় 5 *[9 (0100911118. ০0173911591 108 %০% ০০ 006. 
30901) ০1 495810” 1  চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন প্রবল জনমতের প্রতিধ্বনি 
তুলে উক্ত প্রচেষ্টার গতিরোধ করে। “অমৃতবাজার পত্রিকা”র জোর প্রতিবাদ 
প্রকাশিত হয়েছিল--91/01061801)5 ০ 7357881 3291১% শীবক 
প্রবন্ধাবলী টট্টগ্রামবাসীর পরম সহায়ক হয়। টট্রগ্রাম-নোয়াখালী ও ত্রিপুরার: 
সম্মিলিত জনমত অচিরেই জয়যুক্ত হয় এবং উক্ত সরকারী ভেদবুদ্ধিস্চক প্রস্তাব- 
তখনকার মত পরিত্যক্ত হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন 
দেশপ্রয় যতীন্দ্রমোহুনের পিতা শ্বনামধন্ত জননায়ক যাত্রাযোহন সেন, কুমিল্লার 
টৈলাসচন্দ্র দত্ত এবং নোষাখালীব বাধাকান্ত আইচ। 


্ 


স্বদেশী আন্দোলনের আবর্তে 


১৯০৫ সালের বঙ্গবিভাগ শুধু বাংলার নয়, সমগ্র ভারতবর্ষে নব জাতীয় 
জাগরণের অবিস্মরণীয় ঘটন1। চট্টগ্রামেও এর ঢেউ এসে পৌছাতে বিলম্ব 
হয়নি । নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন হিন্দু-মুসলমান শ্রেষ্ঠ নাগরিকবৃন্দ । দেশের 
ডাকে ম'হমচন্দ্র দাস ছেড়ে এলেন কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষকতা, ত্রিপুরাচরণ 
চৌপুরী ছাড়লেন মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষকতা, শেখ-এ-টাটগাও কাজেষ 
আলী মিঞা ত্যাগ করলেন কাজেম আলী স্কুলের শিক্ষকতা! আর বিপিনচন্জ 
চৌধুরী ছাভলেন খাস্তগীর বালিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ। তাদের 
দেশাত্মবোধক বাগিতায় দিনের পর দিন দেশবাসী উদ্ব্ধ হয়ে উঠেছিলেন। 
চট্টগ্রামে কালীশঙ্কর চক্রবতীঁর সম্পাদকতায় “সাপ্তাহিক জ্যোতিঃ, মহিমচন্জ্- 
দাসের সম্পাদকতায় “সাপ্তাহিক পাঞ্চজন্”” এবং নলিনীকাস্ত সেনের সাময়িক 
“আলেো?”--তিনখানিই শ্বদেশী আন্দোলনের ভাব ও কর্মধার] প্রচারে যথেষ্ট 
সহায়ক হয়েছিল। বঙ্গবিভাগের প্রতিবাদস্বরূপ উট্টগ্রামেও ম্বদেশী আন্দোলন,. 


চার 


শবলাতী পণ্যবর্জন, স্বদেশীগ্রছণ, রাখীবন্ধন ইত্যাদি উপলক্ষ্য করে ব্যাপক 
উৎসাহ ও কর্মপ্রবাহ স্যরি হয়। 

যাক্রামোহন সেনের জামালখা-স্থিত বাসাবাডীর সন্মুখস্থ ময়দানে জাফর 
নগরের কর্মীশ্রেষ্ঠ পুলিনবিহারী "দাসের সংগঠনে এক জাতীয় বিদ্যালয় 
স্থাপিত হয়। উক্ত বিচ্যালয়ের অধ্যক্ষ হুন উকিল দুর্গাকুষার ভট্টাচার্য । 
যাত্রামোহনবাবু প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। স্বদেশী আন্দোলনের 
'নান। কর্মপ্রচেষ্ঠার নেতৃত্বে ধার] উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাদের 
মধ্যে অন্যতম ছিলেন- উকিল যাত্রামোহুন সেন, মহিমচন্দ্র দাস, রমেশচরণ 
রক্ষিত, কামিনীকুমার রক্ষিত, শরৎচন্দ্র শর্শাঃ রঞ্জনলাল সেন, মোক্ষনারঞজন 
বিশ্বাল, প্রসন্নকূমার সেন, ব্রিপুরাচরণ চৌধুরী, নলিনীকাস্ত সেন, পুলিন দাস, 
মোলভী কাজেম আলী, হুরনাথ কর্মকার+ ঈশ্বরচন্দ্র সরকার প্রমুখ । শিক্ষক 
নলিনী চৌপুরী, হরিরঞ্জন মজুমদার, জগবন্ধু চৌধুরী, বীরেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, 
অমিষকৃমার চক্রবতী, নগেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত, গোপেন্দ্র চৌধুরী, যামিনীকাস্থ সেন 
প্রমুখণ্ড আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন । ৬ই ও ৭ই আগ্ছ তারিখে 
'আন্দোলন তুমুল আকার পারণ করে। 

এই আন্দোলনকে প্রতিষনত করার উদ্দেশ্যে বাংলার ছোটলাট স্যার 
ব্যামফিল্ড ফালার সাব! রাজ্যে কগোর দমননীতি প্রয়োগ করেন! সে 
বৎসর ১৬ই ডিসেম্বর লাটসাহেব চট্টগ্রাম পরিদর্শনে এলে ব্যাপক জনবিক্ষোভ 
প্রদশিত হয় । সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনে দেশমাতকার বন্দনার জনপ্রিয় 
জয়ধ্বনি “বন্দেমাতরম্ণ উচ্চারণকারী জনতার শোভাযাত্রার উপর নিঃ্মভাবে 
পুলিশের লাঠিচালনা হয়। নেতৃবৃন্দের আহ্বানে সমগ্র সহরে ব্যাপক ধর্মঘট 
বা হরতাল পালিত হ্‌য়। তার ফলে লাটসাহেব ও তার পারিঘৰবর্গকে 
বথাযোগ্য পরিবহন অভাবে অশ্বপৃষ্ঠে সরকারী পরিধর্শন-কার্ধয সমাধা করতে 
হয়েছিল। ব্রিটিশ-বিদ্েষ চট্টগ্রামে এতই গভীর হয়েছিল যে এক যুবদল 
লালদিঘীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে ক্ষুত্র পার্কে স্থিত মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মর্মর- 
মৃতি আক্রমণ করতঃ বিকৃত কবে দেয় [ ২*শে এপ্রিল, ১৯০৬ ]1 কিছুদিনের 
'জন্য *“বন্দেমাতরম্” ধ্বনি সহ শোভাযাত্রা বন্ধ করে নিষেধাজ্ঞা প্রচারিত হয়। 

দেশী আন্দোলনের যুগে বাংলার শীর্বস্থানীয় জননারক দেশমান্ত 
্রেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, ব্যোমকেশ চক্রবতীঁ, ডাঃ প্রাণকৃফঃ 
"আচার্ধ, ভূপেন্দ্রনাথ বন প্রমুখ চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং বঙ্গভঙ্গবিরোধী 


পাচ 


আন্দোলনকে প্রাণবস্ত করে তোলেন। তাছাড়া, তরুণ নায়ক নলিনীকাস্ত সেন" 
হবদেশী যুগের অন্যতম উদ্গাত] কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ১৯০৭ সালের 
১৭ই জন টট্রগ্রামে আনয়ন করেন। রবীন্দ্রনাথকে জনসাধারণের পক্ষ থেকে 
বিপুল স্থরূন! জ্ঞাপন করা হয় সদরঘাটে কমলাকান্তবাবুর থিয়েটার হলে [যা 
পরে বিশ্বস্তর হল নামে পবিচিত ]। কবিগুরু বঙ্গব্যবচ্ছেদ ও দেশবাসীর 
কর্তবা ব্িয়ে এক বিশেষ উদ্দীপনাময়ী ভাষণ প্রদান করেন। সকল 
সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতবগ এবং যুবক ও ছাত্রদল বহুসংখ্যায় কবির উদাত্ত কণ্ছে, 
দেশেবর নন জাগবণবাণী শুনে উদ্বদ্ধ হয়ে এসেছিলেন । 

১৯০৫-৬ সালে স্বদেশী আন্দোলনের কালে টট্টগ্রামে বিলাতী বর্জন এবং 
বিঙ্গাতী'ক্স্বাদির দাহকার সাধারণ্রে মধ্যে প্রবল উৎসাহপুবক উদ্যাপিত হয়| 

এই বিদেশী বর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম বন্দরের উপকুল-বাণিজ্যবাহ* 
বিলাত ভ্ঞাভাজ কোম্পানর সহিত সংশ্রব ত্যাগের উদ্দেশ্রো চট্টগ্রামের, 
নেতৃস্তানীদ আব্দল বারি চৌধুরী, যাত্রামোভন সেন, ছুর্গাদাস দস্তিদাব প্রমুখের 
চেষ্টার বেঙ্গল সীম নেভিগেশন কোং নামক এক ম্বদেশীয় জাহাভী প্রতিষ্ঠান, 
গডে ন্টঙে। 

১৯০* সালে9 আন্দোলন সযভাবেই অব্যাহত রয়েছে । স্বদেশী 
আন্দোজনের গঠনমূলক কার্ধাদি, দেশীয় তাতে তরী বস্তাদি ৪ নিত্যব্াযবহৃত 
দব্যাদিল এক প্রদর্শন এবং তদ্ুপলক্ষে চট্টগ্রাম সন্মেলনীর ভতীয় বাধিক 
অপ্পিবেশন চট্টগ্রাম ভিতসাধিনী সভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল পবমোদ্সা হু 
তকণ নেতা! নলিনীকান্তু সেনের জন্স্তান কোফ়েপাডা গ্রামে, কর্ণফুলী নদীর 
খেলাবু ঘাট নামক স্কানে ও গৌরাঙ্গ কদরের বাজাবেন সন্নিহিত মাঠে । সগ্টাত- 
ব্যাপং হেলা, শিল্পপ্রদর্শন*, খেলাপুলা এবং সম্মেলনে বিশিষ্ট নেতৃবুন্দের 
উপস্থিতি ৪ ভাবণ জেলার নিভিন্নস্থান থেকে বহুলোককে আরুষ্ট করেছিল । এই 
জনসমাগয এও উৎসাভ-উদ্দীপন] স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে বিচলিত করে তোলে । 
সম্মেলন € মেলান্র স্াব্ত্িকীলেই ১৩৪ প্রারার নিষেধাজ্ঞা প্রচারিক্ত হয় এবং 
একান্রিকবার নিরন্তর ও নিরীহ জনতার উপর লাঠি চালনা ভয়েছিল। সম্ঘেলনে' 
যোগদানার্ঘ চট্টগ্রামেত্র নেতারা ব্যতিরেকে কলকাতা থেকে প্রখ্যাত বাকী 
বিপিনচন্দ্র পাল ও কুমিল্লার জনপ্রিয় নেতা অখিলচন্দ্র দত্ত আগমন করেছিলেন । 
উদ ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্টা কবে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্পর্কে নেতাদের 
&বঠকে আলোচন! হয় । সিদ্ধান্ত ভয যে, যেহেতু কয়েক দিনের মধ্যেই বরিশালে 


ছয় 


বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অধিবেশনে বঙ্গবিভাগজনিত জরুরী পরিস্থিতির 
আলোচনা ভবে এবং প্রয়োজনবোধে আইন অমালের গুরু দায়িত্বও বহুন 
করতে ভে পারে? সেই কারণে সম্প্রতি চট্টগ্রাম ধৈর্য ধারণ করে থাকাই 
বিপেয় বলে বিবেচিত হয়। সেদিন জনসাধারণ অতি ক্ষপ্রমনে নেতাদের - 
সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিল, কিন্তু বিক্ষোভের অন্তর্দাহ নিশ্চয় প্রশমিত হয় নি। 

এর কিছুকাল পরেই বরিশালে আহুত প্রাদেশিক সম্মেলন [ ১৯*৭] 
বেআইনী ঘোষিত হয়। সরকাবা চগুনীতির চরম পরিণতিস্বরূপ শ্বদেশীয় 
নেত « কমিবর্গের উপর নির্মম অত্যাচার অনুঠিত ভয় । বরিশালের দক্ষযক্জ 
জাত অভাখানের এতিহাময় অধায়। এই সম্মেলনে যোগদানার্থ চট্টগ্রাম 
থেকে মভিমচন্দ্র দাস, নলিনীকান্ছ সেন, মণীপ্রকৃমাঁৰ সেন এবং শশাক্ষমোহন 
সেন [ কনিন্তাঙ্বত ] প্রমুখ প্রায় ২৫ জন প্রতিনিধি গমন করেছিলেন । 

বিপ্লবের পদধবনি : কার্জন হত্যার চেষ্টা 

স্বাবীনচেত। মনীষী বমেশচন্দ্র পন্ত তার বহুল অভিজ্ঞতা থেকে বলেছিলেন, 
শাসনের সপ পরিবর্তন আর অবাধ শোষণ বন্ধ না হলে এদেশে সশস্ত্র বিপ্লব 
ঠেকিধে 14 যাবে না। 

এ বিপ্রব্শ ঘনঘট| স্বদেশী আন্দোলনের সমসামহিক কালেই পরিস্ফুট 
হয়ে উঠেছুল। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ এবং চণগ্ুনীতি শাপে বর হয়ে বঙ্গ-ভারতের 
ভাগান,।শে নতজীবনের ছ্োতন? জাগিরে দিয়েছিল । 

বাঁপ।স ক্প্নববাদের ভেরীধবন বেজে উঠেছে ১৯০৩-৪-৫-৬ সাল খেকে । 
চট্টগ্রামে * রে, মস্থবে বিপ্লবের পদধ্বান শোনা যাক্ছিল। 

বঙ্গদঙগেব কিছুকাল পৃবে [১৯০৫-ক্ররারী ] লর্ড কাজন কলকাতা 
বিশ্ববিছ্/।লয়েরধ। সমাবর্তন উত্:বে ভাঁবণপ্রসঙ্গে প্রাচোব লোক, বিশেষত 
ভারদ্তবাসী এবং বাঙ্গালীজাতিহ ইতিহাস এ সংস্কৃতির প্রতি ঘোরতর বিদ্বেষ 
প্রকাশ ও নিন্দাবাদ করেছিলেন । এতে সারা দেশে দারুণ প্রতিক্রিয়া স্যষ্টি 
হয় । এই উন্ভতেজনাকে উপলক্ষ্য কবে বাঢালীকে সজোবে জাগাবার জন্য 
সচেষ্ট হয়েছিলেন বিপ্রবী যতীন্দ্রনাথ মুখাক্তি [বা “বাঘ! যতীন? ]1 

পড় কাজন টার সরকারের পরিকলিত বাংলাদেশ-দ্বিথগুনের পক্ষে সমর্থন 
সংগ্রভের গোপন অভিযানে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করছিলেন । চট্টগ্রামে 
ছু"দিনের বা্ুয় সফরে বডলাট আসছেন ১৯০৫ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী । এই 
বার্তা যতীন্নাথ মুখোপাধ্যায় [বাঘা যতীন] প্রমুখ বিপ্লবীদের কেন্দে 

| সাত 


পৌছাযাত্রই তাদের প্রস্ততি আরম্ভ হুয়। প্রয়োজনীয় আগ্রেকান্্র সংগৃহীত 
হয়েছিল এবং বডলাটের চট্টগ্রাম আগমনের রেল ও ট্রামার পথের নিশানা 
যথাসম্ভব ক্ষিপ্রগতিতে সংগ্রহ করে ““ছুইটি রিভলবার দিয়া ছুই দুঃহসী 
সহকর্মীকে পাঠাইয়াছিলেন কার্জনকে হত্যা করিতে |,১ কার্ডনের পরমায়ু 
ছিল । হুত্যা-যভযন্ত্র বিফল হয়ে গেল ! 

যতদুর জান যায়, সম্ভবতঃ চট্রগ্রামে বিপ্লবী প্রচেষ্টার এটাই সুচনা । 


চট্টগ্রামে বিল্লবী সংগঠন 

১৯০৭ খুঃ অন্দে এতিহাপসিক স্থুরাট কংগ্রেসে নরমপন্থী ও গরমপন্থী কংগ্রেলী 
নেতাদের সংঘর্ষে বামপন্ঠী সমর্থনকারীদের দলে চট্টগ্রামের প্রতিনিধির মধ্যে 
কর্মব্যস্ত ছিলেন মহিমচন্দ্র দাস ও পুলিনবিহারী দ্াস। স্থুবাট কংখ্স খেকে 
চট্টগ্রাম ফেরার পণে চট্টগ্রামের বিপ্রব-বিশ্বানী সদস্য কযেকজন কলকাতা স্ব 
যুগান্তর দলের নেতাদের সহিত গোপন টৈঠকে মিলিত ভয়েছিলেন; তখন 
এ-রকম বিবেচিত হর, “যেহেতু তখনও চট্টগ্রাম বিভাগ রাজনৈতিক দিক থেকে 
অনগ্রসর বলে কর্ভপক্ষের ধারণা, সেহেতু চট্টগ্রাম, কুমিলা, জন্দ্রপ ইত্যাদি 
জান্নগ1 পলাতক বিপ্লবীদের ভণ্গ আশ্রদস্থল এবং বে-আইনী অঙস্রশন্ত্র বাধার 
গোপন ঘাটির যোগ্য স্থান--.--"এই দলের লো'কের। প্রকাশ্রে বঙ্গভঙ্গ হোধ 
করার জগ্গ জাতীরতাবাদী আন্দোলনের সহিত যুক্ত খাকবেন 1২ আলিপুব 
যডঘন্থ মামলার “পলাতক কিছু আসামী গোপনে চট্টগ্রাযে আনন | 
চট্টগ্রামের হিন্দুমুদলিম নুঙ্গিজীবিমহলের এক অংশ এদের আগ্রহ সহিত 
লুকিয়ে রাখেন। আলীপুর মামলার এই পলাতক আসামীরাই চট্টগ্রামে 
স্বপ্রথম বিপ্রবের বীজ বপন করেন । চট্টগ্রামের তরুণেরা ভাব্লে ছার? 
অনুপ্রাণিত হয়ে জেলার প্রথম একটি বিপ্লবী সংগঠ্নী সমিতি প্রতিষ্টা করেন । 
তার প্রথম সদশ্য ছিলেন চার জন, তার মধ্যে তিনজনের নাম জান; ষায়-- 
বামিনী সেন, মণীন্দ্র সেন ও অস্দিক1 চক্রব্তাঁ। চতুর্থ ব্যক্তি সূর্য সেদ কিনা 
সঠিক সংবাদ পাওর] যায় নি। তবে অস্বথিক] চক্রবতী ও সুর্য সেন একই ব্বাউজান 
থানার পাশাপাশি গ্রামের হওয়াতে তধন থেকে দুজনের মধ্যে বিশেষ 
গরিচয় ছিল ।5 
51. প্রবীণ বিশ্লবীনায়ক শ্তুপেন্্কুমার দত্ধ লিখিত “বাবা যতীন স্থৃতি-দিবস” শীর্ষক 


রচনা “মন্দির” আশ্বিন ১৩৫৫ । 
২, ৩, ৪-_ পূর্ণেন্দু দর্ডিদার প্রণীত “শ্বাধীনভা-সংগ্রামে চট্টগ্রাম" গ্রন্থ | 


আট 


এই সম্পর্কে আরও জানা যায় যে, ১৯*৭ সালে কংগ্রেসে বামপন্থীদের 
"আবির্ভাবের পরে ময়মনসিংহের ডাঃ আব্দুল গফুর ও স্থহদ সমিতির 
নেতৃস্থানীয় কর্মী ব্রজেন গাঙ্গুলী চারণকবির ন্যায় চট্টগ্রাম সহর ও গ্রামাঞ্চলে 
বক্তৃতা ও সঙ্গীত পরিবেশন ছারা স্থানীয় যুবক্গণকে দেশপ্রেমে উদ্ব্দ কৰে 
যান। এ প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে ১৯১৬-১৭ সালে বরিশালের দেশাতআবোধ 
ও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে বিপ্লবী ভাবধারার প্রচারক, বিখ্যাত চানরণগায়ক 
স্বনামধন্য মুকুন্দ দাসও তার যাত্রাগান এবং অভিনয় মাধ্যমেও চট্টগ্রামের সহুর 
ও পল্লীকেন্দ্রাদিতে আগামী যুগের ভাববন্থায় মাতন ত্ষ্টি করেছিলেন । সঙ্গে 
সঙ্গে “কলকাতাব অনুশীলন সমিতির [পরে যা মুগাস্তর নামে অভিহিত | 
অন্গকরণে চট্টগ্রামে লাঠিখেলা, ব্যায়াম অনুশীলনের আখডা গভির উঠে। 
বরিশালের স্বামী প্রজ্ঞানন্দ-স্থাপিত স্বদেশবান্ধব সমিতির সহিত চট্টগ্রামের 
চন্্রশেখর দে, ছ্থিজেন কু ; মণীন্দ্র সেন, অদ্বিক। চৌধুবী প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট থাকিয়। 
চন্দ্রশেখর দের নেতৃত্বে লাঠিখেল প্রভৃতি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন এবং ১৯০৮ 
সালে যুগান্তর দলের স্বামী প্রজ্ঞানন্দের সহিত সংশ্লিষ্ট নোয়াখাল'ব নরেশ 
ঘোষ চৌধুরী, কুমিল্লার বসন্ত মজুমধার ও চট্রগ্রামের হেম দাসপুপু, নগেক্জ 
দাসগঞ্ঠ, মহিমচন্দ্র দাস প্রভাতি নগেনবাবুর তুর্গাপুরের বাড়ীতে বিপ্রবীদের 
গোপন সভায় মিলিত হন। বিপ্রবী কানাইলাল দত্ত চট্টগ্রাম [ পাহাডতলী ?] 
রেলওয়ে ওরার্কফ হইতে বোমার খোল ঠয়ারীর সম্ভাবনা অনুসন্ধানের জন্য 
চট্টগ্রাম আসেন । হেমেন দাসগুপের চেষ্টায় আগেয়ান্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্য 
চট্টগ্রামে ছুইটি দোকান রাখা হয় এবং আগ্নেষান্ত্র ব্যবহার শিক্ষার জন্য 
নিকটবত্তা পাহাডের মধ্যে গোপন স্থান নির্দিষ্ট হইযাছিল।১ নল; চৌধুরী 
কলকাতায় নবপ্রতিষ্ঠিত বেঙ্গল ম্তাশনেল কাউন্সিল অব এডুকেশন্‌ [ বঙ্গীয় 
জাতীয় শিক্ষাপরিষদ ] হতে বি. এ. পাশ করে সাপ্তাহিক 'জ্যোতি+৮-র সহকারী 
সম্পাদক ও পরে হ্যাশনেল স্কুলে শিক্ষকতার চাকরীতে যোগ দেন। তার সহিত 
কলকাতার অমর ঘোষ ও অতুল ঘোষ প্রমুখ বিপ্রবীদের যোগাযোগ ছিল। 
নলিনী চৌধুরী তাদেরই সাহায্যে টট্টগ্রামে “ছাত্র ভাগ্ডার” নামক এক দোকান 
খুলে জাতীয়তাবোধক ও বিপ্লবাত্মক পুস্তকাদি সরবরাহের ছার! স্থানীর ছাত্র ও 
যুবসমাজকে দেশাতআ্বোধে অনুপ্রাণিত করতেন । 


১। বতীক্রমোহন রক্ষিত লিখিত “ম্বাধীনতা-সংগ্রাষে চট্টগ্রামেব দান” শীবক প্রবন্ধ £ 
'নুগধম , স্বাধীনতা বিশেষ সংগ্যা, ১৯৫৫ ইং । 





নয় 


১৮১২ সালে অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ রহিত হুওয়ার পরবর্তা বৎসর চট্টগ্রামে বঙ্গীয় 
প্রাদেশিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পুনঃসংযুক্ত বাংলার প্রতিনিধিগণ এবং 
বাংলার তদাদীস্তন নেতৃবৃন্দ সম্মেলন উপলক্ষে টট্টগ্রাম আসেন। ৬ই ও ৭ই 
এপ্রিল এই মহামিলনোৎ্সব ও জাতীয় যজ্ঞে বাঙালীর সংহত শক্তির এতিহাসিক 
সাফলা অদুষ্টপূর্ব দৃশ্বোর অবতাবণা করেছিল। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি 
ছিলেন চট্টলজননায়ক যাত্রামোহন সেন, সম্পাদক কৃতী সন্তান যাষিনীরপগ্তন 
সেন এনং বিশাল স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক যুবকর্মী চক্জরশেখর দে। 
বত'জ্মে হন সেনগুপ্ত তখন তরুণ ব্যারিষ্টার । পূর্ব বৎসর ফরিদপুর অধি- 
বেশনে তিনি চট্রগ্রামের অনগতম প্রতিনিধিকূপে উপস্থিত ছিলেন এবং চট্টগ্রামের 
পক্ষে প্নবতী বৎসরের সম্মেলন তার জনুস্থানেই অন্ষ্ঠানের আমন্ত্রণ 
জানিযোছজেন | চট্টগ্রাম অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন ত্রিপুরার প্রখ্যাত 
ব্যারি্ার « স্বদে রং যুগের জননেত। আব্দল রন্্রল। বন্মেলনে যোগদানকারী 
বাংলাত্র যশস্' নেভবর্গের মধ্যে ডো স্থপেন্্নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
আন্দকাচরণ মজুমদার ব্যোমকেশ চক্রবতী, বিপিনচন্র পাল এবং আরও 
অনেকে । এই এুরুত্পুর্ণ পনি অথণ্ড বঙ্গের অঙ্চ্ছে”দ এবং 
তৎ্পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিটিশ সরকারের নির্মম চণ্ুনীতিতে দেশব্যাপী যে দারুণ 
প্রতিক্রয়। স্্টি হয়ঃ ভার সোচ্চার নিন্দার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশী আন্দোলনের 
প্রতি দেশলাল'ল ব্যাপক সমর্থন প্রকাশ পেয়েছিল ! নেতৃগণের ওজন্বিনী ভাষণ 
সভন্রাধিক আ্রোতাকে ভবিয়।তের শ্বদেশ-ন্বাতন্্য সাধনে গভীরভাবে প্রবুদ্ধ 
করেছিল। অপর দিকে বাংলার বিপ্লবী সংগঠনের আভ্যন্তবীণ সংহতিও 
জোনুদঃর হয়ে উঠছিল । 

এই পবিস্থিতিকালেঢাকা অন্শীলন সমিতির অন্যতম সদস্ত এবং ববিশাল, 
বডযন্ শ্রাহলার ফেরার আসামী হেমেন্দ্রল।ল মুখোটি/ চট্টগ্রাম আঙসেন। 
যথেষ্ট চতুরতার সাহত তিনি প্রথমে দুর্গাপুর হাই শ্কথুলে শিক্ষক এব পরে 
নয়াপাভ" স্কুলের প্রধান শিক্ষক পদে নিমূক্ত থেকে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদের 
টবপ্লধক ভাব্ধাবায় উদ্দদ্ধ করেন। অল্পকালের মধ্যেই (“মাষ্ট।র-দ?” সুর্য সেন, 
অন্থিক] চক্রবতী প্রমুখ যুবকগণ তার বিপ্রবমন্ত্রে অনুপ্রাণিত হন।১ ছুর্গাপুর 
কেন্দ্রেও ষে বিপ্রবী ভাবধ$র' স্থদূরপ্রসারী হয়েছিল তা পরবতা কয়েকটি 
ঘটনায় প্র-হীমান হয়। হুগীপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক নগেন্দ্রনাথ 


শা পপ জা জা 


5 বতীলুযোৌহন বক্ষিত লিখিত পুরোক্ত প্রবন্ধ অনুসারে | 


দশ 


দাঁশগুপ্টের জীবন ও কর্ম তখাকার এবং আংশিকভাবে চট্টগ্রামে নব-জা তীয়ত'- 
বাঁদেব সভারক হয়েছিল। তাঁর কনিষ্টভাতা পরেশচন্দ্র দাশগুপ্ধ অন্যতম 
বিগ্রবীভাবাপন্ন সমাঁজকমীঁ হয়ে উঠেছিলেন। ন্তোজী স্ৃভাষচন্দ্রের আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ভারতে ম্বাধীনতা-অভিযাঁনের গোপনীয় প্রকল্পের সহায়তার 
জনা তিনি ও সহকর্মী অনেকেই কিছুকালের জন্ত দ্বিতীষ মহাযুদ্ধকালে “পঞ্চম 
বাহিনী" ভূক সন্দেহে ত্রিটিশেব কারাগারে বন্দী হ্য়েছিলেন। এই স্বানেই 
চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যতম আত্মগোপনকারী বিপ্রবী শ্রীবিনোদবিহারী 
দন্ত উক্ত অভ্যু্থানের দীর্ঘ বারে! বৎসর পরে ১৯৪২ সালের জুলাই মাসে 
পুলিশ কক্ষ ধৃত হয়ে অভিযুক্ত হন এবং সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে 
দণ্ডিভ ভশ্ছলেন। 

প্র বিশনুদের প্রাবস্তকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সমূহ ধিপদের সুযোগে 
ইউরোপ ৪ আমেরিকাঘ কয়েকজন ছুঃসাভসী, ম্বাধীনতাকামী বিপ্লবী 
ঘবক ইউবদেশিক শক্তির অস্ত্র ও অর্থপাহায্যে, বিশেষত জার্শেশীর 
কাইজাবেন্ সহায়তার প্রতিশ্রুতিতে বিশেব উৎসাহী হয়েছিলেন । ইহা 
ইপ্ডে-জানেদ দভঘন্থ নামে ব্রিটিশকতৃক অভিহিত ভয়েছিল। এই চক্রাস্ত- 
জাল ১৭৯দক কেন্ত্রগুলির সহিত ভারতের পেশোয়ার থেকে পূর্ব সীমান্তে 
চট্টগ্।ন এব" প্রাচ্যকেন্দ্রে হংকং পর্যন্ত ব্যাপৃত হযেছিল। এই প্রকল্প অন্গসারে 
বিদেশী জাহাজে বিপুল পরিমাণে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করে সারা দেশব্যাপী 
ব্যাপন্দ নিগ্রবী অভ্যু্থানের আযোভন করা হয়েছিল। বাংলার সমুক্রতীবে 
পূব পিকে চট্টগ্রামেব অনতিদূরে সন্দীপে, মধ্যস্থলে স্ন্দ ব্বনেব একস্থলে এবং 
এরিশাল বালেশ্বরস্থ সমুদ্রকুলে এ জাভাজগুলিতে আনীত অন্সস্তার 
ডেলিভ।হ, দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল । কিন্তু জনৈক বিশ্বাসঘাতকের অপকর্মেত 
সমুদ্রপগে আ ওয়ান অন্ত্রবোঝাই জাহাজ. ব্রিটিশেব সহাবক শক্তির হাতে ধৃত 
ভয়ে সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থ ভয়ে যায়। এই শ্রসঙ্গে বালেশ্বরেব জঙ্গলে 
সংগোপনে অপেক্ষমান বাঘা যতীন প্রমুখ পঞ্চবিপ্রবীর সহিত ব্রিটিশবাহিনীর 
সম্মথ সমর হ্য়। অপরদিকে, সন্বীপে উক্ত জাহাজ থেকে বিদেশী অস্ত্রাদি 
গোপনে এ'তণ কর] ও বিলি-ব্যবস্থার দাধিত্ব যে কয়েকজন চট্টগ্রামের বিপ্লব'র 
উপর অপ্িত ভয়েছিল, তদের মধ্যে ছিলেন সাতকানিয়ার উকিল নগেন 
দাস ও জমিদার নগেন চৌধুরী । এদেরই অপর একজন কর্মীর 
বিশ্বাসঘাতকতায় অবশিষ্ট সকলেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। এই ঘটনা সম্পর্কে 


এশাকি 


সদরঘাটের নালাপাঁড।নিবাসী স্থধাংশু নামক জনৈক যুবককে সন্দেহক্রমে ধরে 
বিপ্লবীর] চরমশাস্তি দেন | চট্টগ্রামের বিপ্লব ইতিহাসে ইছা প্রথম পর্বের 
অন্যতম রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড । 

এই সমসাময়িক কালে চট্টগ্রামে রামকৃষ্ণ আশ্রম-প্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্র দাস 
চৌধুরী, শ্রীপুরের নীরব করম ও সাধকোপম রমশীরঞ্জন গ্প্ত ও সমাজসেবী 
রোন্ছিণী সেনপ্রমুখ বামরুষ্দেবের নামাঙ্গিত প্রতিষ্ঠান-মাধ্যমে আবেগের 
সহিত শ্বামী বিবেকানন্দের মর্সবাণী প্রচার ও সমাজসেনা! করতেন । গোপনে 
সতদূব সম্ভব তীরা বিপ্লবী অভ্াখানের কথাও ভাবতেন এবং কয়েকজন ছাত্র ও 
মুবকপহ বিপ্রবাত্মক পুস্তকাদি পাট ও আলোচনায় ব্যস্ত থাকতেন । 
এ-রকম সমাজহিতৈষী কাজকর্ণ এবং বিপ্লববাদী চিন্তাধারার বাহক ছিলেন 
কবেকজন দেশপ্রেমিক শিক্ষক, ধাদের জীবনাদর্শ নবধুগের জাগ্রত যুবজনকে 
সন্মোহিত করে রেখেছিল। তাদের মধ্যে ছিলেন মিউনিসিপাল হাই স্কুলের 
অন্যতম শিক্ষক বীবেক্্লাল চক্রবতী, সারোয়াতলী এ মহামুনি হাই স্কুলের 
শিক্ষক প্রফুল্প সেন ও সরোঁজ সেন [ ফরিদপুর ], ধীবেন্্র দাসগুপ্ত [ঢাকা], 
শনীগোপাল চক্রবর্তী [যশোহর ] এবং আরও কয়েকজন । উপরোক 
আদশচরিত এবং দেশপ্রাণ শিক্ষকমহোদয়গণের মধ্যে বীরেক্দ্রবাবুত দেবেন্দ্র 
বাবু, প্রকুল্লবাবু, সরোজবাবু প্রমুখের ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে যাবার সৌভ!গ্য বর্তমান 
'লেখকেব হ্য়েছিল। তার! অনগ্নিষ্ঠার সন্িত চট্টগ্রামের " তরুণ ছ্াত্রগণকে 
স্বরদেশকে ভালবাসতে ও জনহিতব্রতে গডে তুলতে সাহায্য করে গেছেন। 


বিস্মৃত কিন্তু অবিস্মরণীয় 


চট্টগ্রামে ব্রিপ্রবী সংগঠন দানা! বেঁধে উঠার বেশ কিছুকাল পুর্বে অর্থাৎ, 
চলিত শতাব্দীর প্রথম ছুই দশকে যে উদীয়মান বিপ্লবী একাধিক অসম 
সাহসিক কে আন্মনিফোগ করেছিলেন তিনি আজকের যুগে প্রা বিশ্বৃত। ইনি 
স্ব্গত চন্দ্রশেখন দে ঃ জন্ম ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, মৃত্যু ১লা মাচ ১৯৩৯ ইব। 

কুমিল্লায় জন্মস্থান হলেও তিনি ও তার পরিবার প্রায় সারা জীবন 
চট্টগ্রামের অধিবাসীই ছিলেন। তরুণ বয়স থেকেই স্বদেশী ভাবাপন্র এবং 
আমরা বলতে পারি চট্টলের পরম্পরা ও পারিপাশ্িকেই ভার দেশমাতকাব্র 
মুক্তিত্রতে অভিযান স্থরু হয়। তিনি চট্টগ্রামে স্বদেশী অন্দোলনে সাক্রিয় 
অংশ গ্রহণ করে উনিশ বৎসন্ধ বয়সেই ঢাকা গমন করেন এবং প্রখ্যাত 


স্বার 


বিপ্লবী নায়ক পুলিন দাসের সঙক্ষে যোগ দিলেন ও অনুশীলন সমিতির সভঢ" 
অর্থাৎ তাদের ছদ্মনাম “বোর্ডার” নামে দলভুক্ত হলেন। এত তরুণ বয়স. 
সত্বেও বুদ্ধিমত্তা, সাহসিকতা ও সংগঠনকার্ষে দক্ষতা হেতু তথাকার ৫*. 
বোর্ডারের উপর ইনি অধ্যক্ষরূপে [ স্থপারিশ্টেপ্ডেপ্ট ] দলের দুষ্টি আকর্ষণ 
করেন। তার সহকর্মীদের অন্যতম ছিলেন মহারাজ টত্রলোক্য চক্রবর্তাঁ। 
১৯*৯ সালে টাকা ষড়যন্ত্র মামলায় তিনি অভিযুক্ত হযেছিলেন। প্রায় বসব 
কাল জেলে বিচারাধীন থাকার পর মুক্তি পান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশের" 
শ্রেনচক্ষর বাইরে থাকার জন্তে ফেরার হয়ে বৎসরাধিক কাটিয়েছিলেন। 
এই পলাতক অবস্থায় চন্দ্রশেখর মহারাজ টত্রলোক্য চক্রবতীঁর সঙ্গে ছদ্মবেশে, 
যেমন নৌকার মাঝি, স্টেশনে কুলী কিংবা ঠেলাওয়ালার মত চলাফের করে, 
করে বিপ্রবী কার্য চালিয়েছিলেন। তারপর চট্টগ্রামে ফিরে তার ভ্রাতার 
প্রেসের [কোহিনূর প্রেল | পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন এবং স্যোগ মত 
বিগ্রব কাজেও নিযুক্ত থাকতেন । 

এই সময়েই চট্টগ্রামের পুণ্যতীর্থ সীতাকুণ্ড-চন্দ্রনাথ ধামের কুখ্যাত 
মোহন্ত বতীন্র বন এই তরুণ বিপ্লবীর আগ্নেয়ান্ত্রে গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত 
হন [ ৬ই আগষ্ট, ১৯১২ ]। হিন্দধর্মকে কলঙ্কমুক্ত এবং দেশ ও জাতির বৃহত্তর 
কল্যাণকল্পে ও তীর্থবাত্রী সাধারণের মধ্যে দীর্ঘকালব্যাপী সন্ত্রাসমুক্তির উদ্দেশ 
যববিদ্রোহী চন্দ্রশেখরকে এই ছুঃসাহুসিক কর্মে প্রবৃত্ত করেছিল। অপর এক 
সহ-বিপ্লবী [কারে] মতে মহারাজ ট্রলোক্য চক্রবর্তী, অবশ্য অসম ধিত ] সহ 
তিনি গভীররাত্রে হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করে অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম চলে, 
এসেছিলেন। সীতাকুণ্ডের এই মোহাত্ত-হত্যা ঘটনা দীর্ঘকাল রহস্তাবৃত ছিল। 

১৯১৩ সালের ২১শে নভেম্বরের রান্রিশেষে কলকাতার বাজাবাজার অঞ্চলে 
[ ২৯৬১, আপা!র সাকার রোড, বর্তমানে আচার্ধ প্রফুল্লচন্দ্র রোড ] এক 
বাভীতে বিরাট পুলিশবাহিনী হান! দিয়ে এক লোমহর্কক বোম! টতয়ারীর কেন্জ্র 
ব1 কারখান। আবিষ্কার করে ফেলে । বনুসংখ্যক তৈরী বোমা, মালমশল| ও 
রাসায়নিক দ্রব্যাদি পুলিশের হস্তগত হয়। চারদিকে প্রচণ্ড চাঞ্চল্যের 
মধ্যে জন ব্রিশেক বিপ্লবী বা সন্দেহাত্মক যুবক পুলিশের বেড়াজালে ধরা পড়ে 
যান। তন্মধ্যে ছিলেন প্রখ্যাত বিপ্রবী অমৃতলাল হাজর]। [ওরফে শশাঙ্ক 
শেখর 7, চট্টগ্রামের চন্রশেখর দে, ঢাকার দীনেশ দাশগুপ্ত, সারদা গুহ, কাপীপদ 
ঘোষ, হিরণ্ময় ব্যানাজি প্রমুখ । 


তেব? 


অতঃপর, আলীপুর জেলে- হাজতবাসকালে চন্দ্রশেখর অত্যতূত কৌশলে 
'জেল খেকে বেনিয়ে এসে তীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও তৎকালীন রিপন কলেজের 
ছাত্র স্বর্গত হ্মেন্দ্রনাথ দত্তের নিকটে চলে আসেন । এতে তাদের মেসস্থ 
-সকলেই অবাক হয়ে যান | মোকর্দমায় তার পক্ষ সমর্থনের . কোনও উপায় 
নিধারণ করার উদ্দেস্টে চক্দ্রশেখরের এই এক অসমসাহসিক আভযান। 
'বন্ধুপহ তার] বিখ্যাত ব্যারিষ্টার সি, আর. দাশের [ তখনও তিনি “দেশবন্ধু” 
হন নি ] বাভীতে গমন করেন। দাশসাহেব চন্দ্রশেখরের চেহারাতেই বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, তিনি একজন বিপ্লবী এবং সাহাব্যপ্রাথী হয়ে এনেছেন। 
মিঃ দাশের কথায় তার জুনিয়র সহকারী ব্যারিষ্টার ব্যাগ্রাম (1. 18£07) ) 
'চন্দ্রশেখবের মামলায় পক্ষসমর্থন করেন। ব্যাগ্রামের ফিঃ ইত্যাদি চিন্তরঞ্জনই 
বছন করেছিলেন । দাশসাহেব চন্দ্রশেখরকে বলেছিলেন, “তোমা মামলার 
ব্যবস্থা হয়ে গেল। তুমি এখন যে “বক্রপখে” জেল থেকে বেনষে এসেছ, 
সে পথেই ওখানে ফিরে যাও ।” | 

রাজাবাজার বে:মার মামলায় অযৃতলাল হাজরা, চত্দ্রশেখর দে প্রমুখ 
অনেকেই এক্সপ্লোসিভ এ্যাক্টের ৪1৫ ধারায় অভিযুক্ত হন। আলীপুরের 
জয়েপ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ ভীচ, (7. ৬1001) ) আই. সি এস্-এল্স কোটে 
'প্রারর্মিক শুনানীর পর তাদের দায়রায় সোপর্দ করা হয়। অতিরিক্ত সেসন জজ 
মিঃ ই- প্যাণ্টন (6. ৮20600। [.০.5.) আসাম) অমৃত হাজরাকে ১৫ বৎসর 
এবং চন্দ্রশেখর প্রভৃতিকে ১* বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন [৪১1 
জুন, ১৯১৪ ইং] তারপর, এই দগাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোটে আপীলের 
শুনানী হয় এবং ব্যারিষ্টার সি. আর. দাশ চন্দ্রশেখরের [এবং সম্ভবত: আরও 
কয়েকজনের ] পক্ষে যথেষ্ট ঘুক্তি প্রদর্শন করে যাবতীয় অভিযোগ সম্পূণ 
ভিত্তিহীন দাবী করে বক্তৃতা করেন। ফলে চন্দ্রশেখর এবং আরে! কছেকজন 
বেকন্ুর মুক্তিলাভ করেন কিন্তু অস্ত হাজরার ১৫ বৎসর কারাদণ্ড বহাল 
ছিল। বলাবাহুল্য, দাশমহাশয় চন্দ্রশেখর ও অন্যান্তের মামলা সম্পূর্ণ বিনা 
ফিঃ-তেই চালিয়েছিলেন। কিন্তু কয়েকদিন পরেই চন্দ্রশেখর শ্বগুহে 
'অন্তরীণাব্ধ হুলেন। এই গৃহবন্দী থাকাকালেই তার বিবাহ হন এবং 
একটি টাইপ মেসিন ক্রর করে টাইপিং শিখে নিলেন। বৎসরের মধ্যেই 
অলপাইগুডি বন্দীনিবাসে স্থানাস্তরিত হয়ে যান। সরকার প্রদত্ত ৪* টাঁকা 
বুত্তিতে সাংলারিক খরচাদি চলত। ১৯১৯ সালে মুক্তি লাভ করে টট্রগ্রামে 


নদ 


স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। সরকার থেকে ২** টাকা আদায় করে, আরো 
কয়েকটি পুরানে! টাইপ যেসিন ক্রয় করে তিনি নিজন্ব “কমাশিয়েল স্থুল” 
পরিচালনা! করে সাফল্যমণ্ডিত হন। এর পরে চিটাগং কমাশির়েল ব্যাস্থ 
প্রতিষ্ঠা করে তিনি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নক্ষেত্রেও কিছু অবদান রাখেন। 

চন্্রশেখর দে মহাশয়কে ব্যক্তিগতভাবে জানতাম । তীর যৌবনের কীতি 
কাহিনী আমার অগ্রজ ও তাঁর আগ্জীবন অকত্রিষ সুহৃদ স্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ 
দত্তের মুখে শুনেছি । তীর জীবন ক্টবেবল বিপ্লবের বহিশিখায় প্রোজ্জল নয়, 
জীবন-মরণ উপেক্ষাকারী দুঃসাহসিক কষে প্রবুন্থ নব» ইহা যথাসময়ে মহৎ 
'থেকে মহত্তর সাধনার প্রতীকে রূপান্তরিত হয়েছে । ত্যাগ-বার্য-দীপ্ক ও 
পরহিতব্রতে মহীয়ান্, সঙ্গে সঙ্গে দেশাত্মবোধে ধুতিমান্‌ ও দ্েশমুক্তি- 
সংগ্রামে অন্ততম অগ্রণী বুবনায়ক চন্্রশেখর পরবর্তী জীবনে দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোহনের নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনকালে গান্ধীজীর চট্টগ্রামে 
বিরাট সম্বর্ধনায় সহমত সহশ্র স্বেচ্ছাঁসেবকবাহিনীর অধিনায়কত্বে এবং আরো 
পরে রাষ্ট্রনায়ক জহরলাল ও স্থভাবচন্দ্রের জনসম্বর্ধনা-উপলক্ষে বিপুল জন 
সমাবেশ সংগঠনে সর্বাগ্রে দণ্ডায়মান হয়ে চট্টলের যুববিদ্রোহের মহোচ্চ 
মহিমায় উতদ্ভাপিত হয়েছিলেন । দীর্ঘকাষ, গৌরকাস্তি, প্রশান্ত অথচ দৃঢ় প্রত্যয়- 
সম্পন্থ ব্যক্তিত্বে চন্দ্রশেখর আজকের যুগে বিন্বৃতপ্রায় হলেও মহাকালের 
কণোলতলে অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন ।১ 


প্রায়-বিস্থত [ এক] 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমসাময়িক কালে [ ১৯১৪-১৮] চট্টগ্রামের বিপ্লবী 
'ভাবধার। ধীরে ধীরে দানা বাধতে সুরু করেছিল। ঢাকা ও কলকাতা থেকে 
অন্ুশীলনপনস্থী বিপ্লবী কয়েকজন, বরিশালের প্বদেশবাণী' ও মৈষনসিংহ্র 
স্থহাদ সমিতি'র কতিপয় যুবক্ষী বিভিন্ন সময়ে এককভাবে চট্টগ্রামের 
উদীয়মান বিপ্লবী ভাবাপন্ন ছাত্র ও যুবকবৃন্দকে প্রভাবিত করতে 
১। [বিঃ ত্র ক্ীঅনন্ত সিংহের *অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম" পুস্তকে চন্্রশেখর কাকা" নামে বিপ্লবী 
চন্্রশেখব দে"র সংক্ষিপ্ত উল্লেখ এবং মহাবাজ ত্ররলোক্য চক্রবতীর আত্মকাহিনীতে কিছু বর্ণনা 
ব্যতীত তার হুঃসাহসিক জীবনকাহিন্ী আর কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা আমাদের ভানা 
নেই। এ বিষয়ে অধিকাংশ তথা সংগ্রহ করেছি তাঁর জোটপুত্র জী পি. :কে. দে (রাদু) রক্ষিত 
ভার ডায়েরী এবং ম্ব্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ম্বহস্তলিখিত স্মৃতিচারণ রচনা থেকে । ] 


পলব 


থাকেন। এদের মধ্যে আত্মগোপনকারী প্রকাশ চৌধুরীর নাম পাওয়া 
যায়। ঢাক থেকে আগত গোয়েন্দাবিভাগীয় বসস্ত চ্যাটাঞ্জিকে হত্যার 
চেষ্টায় কয়েকজন বিপ্রবী সদরঘাটে তাঁকে আক্রমণকালে ভুলবশতঃ সত্যেন 
সেনকে নিহত করেন। ১ এই ঘটনার প্রায় একই সময়ে বেঙ্গল ব্যাঙ্কের এক 
রিভলবার চুরির অনুসন্ধানকালে ঢাকার অন্রশীলন দলের মোহিনী 
ভট্রাচার্ষের নিকট কয়েকজন সহকর্মীর নামের তালিকা পুলিশের হস্তগত 
হয়। অমরেন্দ্র চৌধুরীকে এই ঘটনার নেতারূপে সন্দেহ করা হয় এবং সঙ্গে 
যথেষ্ট প্রমাণ অভাবে ভারতরক্ষা আইনের বেডাজালে উক্ত অমরেন্দ্র ও 
মোহিনীবাবুসছ চট্টগ্রামের বহু যুবক ধৃত হয়ে আটক হয়েছিলেন। তাদের 
মধ্যে ছিলেন চন্দ্রশেখর দে, পঙ্কজ চৌধুরী, ক্ষেমেন্দ্র দত্তিদার, ক্ষেত্রমোহন 
সেন, ধীরেন্দ্র দাস, নরেন্দ্র চৌধুরী, রমা প্রসন্ন সিংহ, নগেন্্ দাসগুপ্, মণীন্দ্র সেন' 


প্রভৃতি । তা ছাডা ভারতরক্ষা আইনে বিবিধ বিধি-নিষেধে স্বগৃছে অস্তরীণ ও 
গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়ে ছিলেন শাহ বদিঞ্ল আলম, কাজেম আলী মিঞা 
এবং আরও কয়েকজন। অধিকতর উৎসাহী বিপ্রবী কষা গিরিজাশন্কর 
চৌধুরীকে অন আইনে অভিযুক্ত হুয়ে ছু'বৎসর কারাদণ্ড ভোগ করতে 
হয়েছিল । 

১৯১৭-১৮ সালে আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার অকুস্থল হয়ে চট্টগ্রাম সার! 
দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন ভারতরক্ষা আইনবলে' 
বিপ্লবী সন্দেহে সতেরো! জন যুবককে চট্টগ্রামের অদূরে বঙ্ষোপসাগরের 
কৃতবদিয়! নামক ক্ষুদ্র ্বীপাঞ্চলে অন্তরীণাবদ্ধ করে রাখা হয়। ১৯১৮ সালের 
প্রারস্তে তার! বন্দীনিবাসে প্রহুরারত পুলিশ ও তত্বাবধানকারী [ সিকিউরিটি ] 
অফিসারদের চরম ওদাসীন্তে ও অবমাননাকর দুর্বযবহারে ত্যক্ত-বিরক্ত হয়ে 
জেলাকর্পক্ষের সর্কাশে তাদের যাবতীয় 'অভাব-অভিযোগের প্রতীকার- 
ব্যবস্থা নিজেরাই করবার উদ্দেশ্টে ক্যাম্প অফিসারদের বিনাছমতিতে 
একযোগে অনেকদুর সমুদ্রে সাতার কেটে এবং কিছুদুর জেলে নৌকার 
সাহায্যে চট্টগ্রাম সহরে চলে আসেন। তাদের এই পলায়ন অভিযানে যাঁর! 
সহায়ক হয়েছিলেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য স্থানীয় সব-রেজেষ্টী অফিসের 


১। বিশিষ্ট স্বার্ধীনতা-সংগ্রামী ও সমাজসেৰী প্রীসগ্রীবপ্রসাদ সেন এ-সম্পর্কে ভিন্ন মত" 
পোষণ করেন । পরবর্তী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ।-- সম্পাদক । 


যোল 


কেরাণী মুন্সী মিঞা এবং যুব-ছাত্র যোগেশচন্দ্র পাল পরে কক্সবাজারের ও 
চট্টগ্রামের নামকরা উকিল], অনঙ্গমোহন দাস, রাজকুমার পাল, উপেন্দ্ 
শীল প্রমুখ । কিন্তু চট্টগ্রামে পদার্পণ করামাত্রই তারা পুলিশের কবলে পে 
ধৃত হুন এবং শীঘ্রই অন্তরীণ-বিধি লঙ্ঘন অভিযোগে স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে * 
বিচারার্থ প্রেরিত হন। 

কলকাতার দেশপ্রাণ ব্যারিষ্টার চিত্তরগুন দাশ এই বিচারাধীন যুবকদের 
মামলা পরিচালনার জন্য টট্টগ্রামে ছুটে আসেন। তার সহকারীরূপে 
এসেছিলেন বিখ্যাত এডভোকেট ফজলুল হক্‌, শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তরুণ 
ব্যারিষ্টার ষতীজ্মমোহুন সেনগুপ্ত | বস্ততঃ মিঃ সেনগুপ্তই চিত্তরঞ্তনের একাস্ত- 
সচিবের মত আদালতে ও বিশআরামাগারে সারাক্ষণ সক্রিয় ছিলেন। বল 
ৰাহুল্য* চিন্তদ্ধন তার বন্ধুবর এবং যতীন্দ্রমোহনের পিতা যাত্রামোহছন সেন 
মহাশরের বাসভবনেই এ কয়দিন অবস্থান করছিলেন । 


চিত্তরঞ্জনের এঁতিহাসিক ভাষণ 

দেশের রাষট্রনৈতিক বাতাবরণ তখন বেশ সরগরম । মণ্টেগড চেমস্- 
ফোড সংস্কান্র-প্রকল্প ব্যাপারে জাতীয় কংগ্রেসের চরম ও নরমপন্থী নেতাদের 
মধ্যে তত্র মতভেদহেতু সারা দেশে বিক্ষোভ কৃষ্টি হয়। স্থরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যার প্রমুখ আদি নেতৃগণের প্ব্রিটিশের হাত হইতে যাহা পাও! 
যায় তাহাই গ্রহণে” স্বীকৃতি দেওয়] নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাড়ালেন প্রগতিবাদী 
ব1 গরমপস্থী নেতার1--মহাবাষ্ট্রের লোকমান্ত তিলক এবং বাংলার চিত্তরঞ্জন 
ও তাদের সমর্থকবৃন্দ। চট্রগ্রামে থাকাকালেই চিত্তরঞ্জন সদরঘাট বিশ্বস্তর 
হলে বিশিষ্ট নাগরিকগণের জনসভায় এক জালাময়ী ভাষণপ্রসঙ্গে ভারতবর্ষের 
গণজাগরণের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের আশা-আকাজ্ষ1 পুরণে ষথোচিত ব্বাসীয় 
স্বাতন্ত্য প্রদানের দাবী ও সমসামস্তিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করেন। দীর্ঘ নববই 
মিনিটব্যাপী ওজন্বিনী ভাষায় তাঁর একাস্ত ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগ 
প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি তদবধি দেশের একচ্ছত্র জননায়ক স্বরেজ্্নাথের 
রাষট্রনীতিকে “উল্টো! ডিগবাজী” আখ্য) দেন ও তীর মতিবিভ্রমের কঠোর 
নিন্দাবাদ করেন । তিনি বজ্রগভীর কঠে ঘোষণ1 করেন, "আমি চাই সমর 
কল্যাণ, সমগ্র দেশবাসীর স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্য । স্বাধীনতাই এই লকল সমস্যার 
সমাধান করতে পারে ।” চিত্তরগ্রনের এই বক্তৃতা সেদিন *নু106 8162 


সতের 


0:81881010090101)৮ আখ্যায় বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হুয় এবং নবজা গ্রত 
দেশবাসী তাকে অভিনন্দিত করেছিল । 

চট্টগ্রামের এই গুরুত্বপুর্ণ ভাষণের ফলে চিত্তরঞ্জন বঙ্গ-ভারতের 
অবযুগ্ের অবিসংবাদী নেতৃত্বের আসনে সমানীন হয়ে যান। আর, 
সুরেজ্জনাথ প্রমুখ প্রথম পর্যায়ের নেতৃগণের প্রস্তাব ক্ষীর়মাণ হতে 
খাকে। চিত্তরগ্ুনের জীবনীকারদের মতে এই চট্টগ্রাম ভাষণের 
মাধ্যমেই ভার “লোকতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী” এবং “স্বদেশের অন্য সর্বন্থ 
উততসর্গের” প্রস্তুতির সূচন! দেশময় ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। 

এই প্রসঙ্গে আরো উল্লেখযোগ্য যে, ম্বর্গত যাত্রামোহন সেন উক্ত জনসভায় 
পৌরোহিত্য করেন এবং তার সুযোগ্য পুত্র যতীন্দ্রমোহন সভাশেষে সেদিনের 
প্রখ্যাত বক্তাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনকালে তার মন্ত্রগুরু চিত্তরঞ্জনের দূরদ্াশতাপুণ 
ভাষণে দেশের সমূহ অগ্রগতির গ্োতনা প্রকাশ করেছেন বলে মন্তব্য 
করেন। এই নবজাগুতির শুভলগ্নে চট্টগ্রামের স্থান চিরদিনের জগ্ত চিহ্নিত 
হয়ে রইল--এই ভবিষ্যৎ্-বাণী সেদিন যতীন্দ্রমোহনের কে শোনা গিয়েছিল। 

এবার চিত্তরঞন প্রায় ১৪ দ্রিন চট্টগ্রামে ছিলেন [৯-২২ শে জুন ]। 
বিদায় নেবার প্রান্ধালে তাকে স্থানীয় জনসাধারণ এক সঙ্র্ধনা-সভায় 
অভিনন্দিত করেহিলেন। এই অনুষ্ঠানে দাশ মহাশয় সেদিনের তরুণ নায়ক 
যতীন্দ্রমোহন বহতর গুণাবলী ও ্যাগ্যতার প্রতিশ্রতি দেখাচ্ছেন এবং 
তিনি চট্রগ্রামের তথা বাংলার ভাবী দেশনেতা হয়ে উঠবেন--এই মস্তব্য 
করে আনন্দ প্রকাশ করেছিলেন। দেশবন্ধুর এই ভবিত্বদ্াণী উত্তরকালে 
অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছিল । 

চার বং্সর পূর্বে বিপ্লবী চন্দ্রশেখরকে তিনি কারাদণ্ড থেকে রক্ষার 
ব্যবস্থা করেছিলেন; এবার অস্তরীণাবদ্ধ সতেরে! জন বিপ্লবী যুবককে দ্ু'সপ্াহ 
যাবৎ সম্পূর্ণ বিনাফিসে ভিফেণ্ড করে তাদের বিরুদ্ধে বিদেশী সরকারের 
আনীত যাবতীম্প অভিযোগ খণ্ডন করে দিলেন-_-ইংবেজ বিচারক তাদের 
শাস্তি দেবার খাতিরেই যেন মাত্র তিনমাসের কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছিলেন । 

এই একই সময়ে ও স্থানে চিত্তরঞ্জন দেশের ধাষ্্রনৈতিক বিবর্তনে 
আগামী সংগ্রামের তুর্ষধ্বনিও তুলেছিলেন এই চট্টলভূখণ্ডে; তিন বৎসর 
পৰে গান্ধীঞী-প্রবতিত যুগান্তকারী অসহযোগের মর্মবাণীও চট্টগ্রামে ঘোষিত 
হয়েছিল তারই কন্ুকে। দ্রেশপ্রেয় যতীন্দ্রমোহন হুয়ে উঠলেন তারই 


আঠার 


সার্থক আবিফার। চট্টগ্রামকে লার! দেশের পুরোভাগে এগিয়ে যাবার 
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ অবদান দেশবন্ধু এবং দেশপ্রিয়ের প্রার সমভাবেই । 
অসহবোগ-সংগ্রামে চট্টগ্রাম 
£ অসহযোগ আন্দোলনে বাংল! যেমন ভারতের অগ্রবতী স্থান অধিকার 
করে, সে অন্পাতে চট্টগ্রাম বহুমুখী কর্মধারায় এবং ঘটনা-বিবর্তনে সকল 
জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের মর্ধাদ! অর্জন করেছিল। বার্ধ! অয়েল 
কোম্পানীর কর্মী-ধর্মঘট [ ১৯২১ সালের এপ্রিল ] ও তৎ-সম্পকিত সবাত্মক 
হরতাল এবং পরবর্তা আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের দীর্ঘ তিনমাসব্যাপী প্রায় 
পনেরো হাজার শ্রমিক ও কর্মচারীর তদবধি দেশের অন্ততম শ্রেগ্ ধর্ষঘট 
[ঘা ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম রাজনৈতিক ষ্রাইক নামে পরিচিত / 
--এই দ্বুই জন-বিক্ষোভে দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন তার এতিহাসিক নোত্তত্ব- 
জীবনেব প্রারস্তেই শ্বেতাঙ্গ ধুরদ্ধরদের মুখোমুখি চ্যালেঞ্ গ্রহণ করে জয়ী 
হয়েছিলেন। তার সঙ্গে ছিলেন চট্রগ্রামের বহু ত্যাগব্রতী সংগ্রামী সম্তান-- 
মহিমচন্দ্র দাস, ত্তিপুরাচরণ চৌধুরী, বুদ্ধ কাজেম আপি, মনিরুজ্ঞমান 
ইসলামাবাদী, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্দ্র ব্যানাজি, প্রসন্নকুমার সেন, শিখ নেতা 
কপালদাস উদাসী, স্বামী দীনানন্দ, স্বামী জ্ঞানানন্দ, যুবনেতা! চন্দ্রশেধর 
দে বিপ্লবী দলনায়ক তূর্য সেন, অনন্ত সিংহ, গণেশ ঘোষ, গিরিজাশদ্ধর চৌপরী, 
চারুবিকাশ দত্ত প্রমুখ অনেকেই এবং স্বুল-কলেজের অগণিত ছাত্র । স্হর 
ও জেলাব্যাপী হিন্দু-মুসলমান ও অন্তান্ত সকল সম্প্রদায়ের এবং সকল শ্রেণীর 
জনগণের অপূর্ব সমর্থনে, বিরাট কর্মযজ্জে ও শত শত ব্যক্তির কাবাবরণে 
 ট্টগ্রাম মহাত্মা গান্ধীর ঘোষণামতে ৮00২8688045 ৫০ 5৩ 29৩ ও 
সট্টগ্রাম পুরোভাগেশ ঈীভাবার স্বনাম অর্জন করে । 9 
এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের তীব্রতা 
গতিরোধে প্রযুক্ত ১৪৪ ধার, গ্রেঞ্ধার ও বিবিধ সরকারী নির্যাতন উপেক্ষা 
করতঃ দেশপ্রিয়-সহধমিণী ইংরেজমহিল1 শ্রীতী নেলী সেনগুপ্তা দেশনায়ক 
স্বামীর পদাক্ক অনুসরণ করে এই আন্দোলনে যোগদান করেন। এই মহীয়সী 
মহিল! এর বারে! বৎসর পরে স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঘোর ছু্দিনে ভারতীয় 
জাতীয় মহাসমিতির কলকাত। অধিবেশনে মহানগরীর পুলিশী তাগওবের” 
অধ্যেও পরম দুঃসাহুস নিদ্নে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করে গ্রেপ্বার বরণ 
করেছিলেন। শ্রছ্েয়া নেলী সেনগুপ্ত এই চট্টগ্রামের এক স্থযোগ্য সন্তানের 


ৃ উনিশ 


সহুধমিণী। হয়ে এবং দেশবিভাগের পরবততীকাঁলে বু ব্সর যাবৎ [তীর 
চিকিৎসার জন্য ১৯৭০ সালের ৫ই নভেম্বর কলিকাতায় আপার পূর্ব পর্যন্ত 1 
্বামীর জন্ম-ভিটেমাটিতে পাক-সরকারের নিগৃহীত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েক 
অভিভাবিকারূপে বাস করেছিলেন। চট্রগ্রাম যেমন এই বর্ধীয়সী 
ভারত-সেবিকার আত্মদানে গর্ব ও গৌরব বোধ করে, শ্রীধুক্তা নেলীও 
টট্টগ্রামকেই সর্বকালের জীবনশ্তীর্থরূপে ভালবেসে গেছেন ! | 

গান্ধীজী-প্রবন্তিত অসহযোগ আন্দোলনের উত্তেজনা বৎসর খানেক পরে 
হাস পায়। পরে আইন-অমান্ত ও সত্যাগ্রহ কর্মপন্ভার স্থরুতেই চৌরীচৌরাতে 
হিংসাত্মক ঘটনার পর সকল আন্দোলন স্থগিত রাখার নির্দেশে ও তৎ- 
পূর্বাবধি দ্রেশবন্ধু প্রমুখ সকল নেতা ও কমিসাধারণের কারাবরণের ফলে দেশের' 
রাষ্টনৈতিক ক্ষেত্রে গভীর টনরাশ্য ও হতাশ! নেমে আসে। কারান্তরালে 
থেকে দেশবন্ধু গভীব চিন্তা-ভাবন1 এবং সহকর্মীদের সহিত আলোচনা পূর্বক 
দেশের সম্মুখে ভিন্ন প্রকল্প ও সংগ্রামনীতি উপস্থাপিত করার প্রস্তাব করেন, 
যেন স্বাধীনতা-সংগ্রামে এতটা ত্যাগ, ছুঃখবরণ ও গণজাগরণের সফল ব্যর্থতায় 
পর্যবদিত না হয়। তাই, তিনি কাউন্সিল-প্রবেশ এবং তদ্বারা বিদেশী 
আমলাতন্ত্রীর সরকারের ছৈতশাসন বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে নতুন পার্টি 
সংগঠন করতে চাইলেন । সচ্যঃকারানুক্ত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহুন এবং দেশবন্ধু- 
সমর্থক কংগ্রেনী সহকর্মীরা প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশ্তে চিত্তরঞ্জনের 
অনুপস্থিতিতে তারই সুযোগ্য! পত্বী, দেশনায়িকা শ্রীযুক্ত বাসম্ভী দেবীর সভা- 
নেতৃত্বে বঙ্গীয় প্রাদেশিক বাত্রীয় সম্মেলনের অর্বিবেশন আহ্বান করলেন 
[১৯২২ সালের এপ্রিল] | এই গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনের স্থান নিদিষ্ট হল দেশপ্রিয়ের 
প্রির জন্মভূমি চট্টগ্রামেই | শ্রীযুক্তা বাসন্তী তার সভানেত্রীর অভিভাষণে উক্ত 
নব রাজনৈতিক নীতি ও প্রকল্প গ্রহণের পক্ষে দেশবাসীকে অবহিত হতে 
আহবান জানান। এই নীতির ভিন্ন মতাবলম্বী গোগীর প্রতিবাদ ও অসস্তোষ 
সত্বেও দেশবন্ধুর মুক্তির পরেই উক্ত সিদ্ধান্ত অন্যায়ী নতুন স্বরাজ্য দল গঠন 
কর! হর। কিছু দিনের মধ্যে পণ্ডিত মতিলাল প্রমুখ সর্বভারতীয় বহুসংখ্যক 
নেতা দেশবন্ধুর সমর্থনে এগিয়ে আসেন । এই স্বরাজ্য পার্টির প্রভাবে 
স্বাধীনতা-সংগ্রাম ভিন্নৰপে পরিচালিত হয়। 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, অসহযোগ আন্দোলন-সংক্রাস্ত 
অবিস্মরণীয় ঘটনাবলীর পর চট্টগ্রাম আর একবার ভারতের, 


কুড়ি 


স্থাধীনতা-সংগ্রামের পরবর্তী অধ্যায়ের সৃত্রপাত করে 
দিয়েছিল । ও 

চট্টগ্রামে যতীন্দ্রমোহন প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কারাদণ্ড হওয়ার পর চট্টগ্রাম 
থেকে বাইরে অন্তর স্থনাস্তরিত হওয়ার দিন, সন্ধ্যার প্রাক্কালে চট্টগ্রাম 
'রেলওয়ে ষ্রেশনে বিরাট জনতা! তাদের বিদায়-সম্বর্ধনা জানাতে এসে পুলিশ ও 
গুর্থাসৈন্তের সশস্ত্র আক্রমণের শিকার হুন। ফলে প্রবল বিক্ষোভের সঞ্চার 
হয়েছিল। এসকল ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় বিপ্রবী মনোভাবাপন্ন যুব-্সম্প্রদায় 
ক্রমশঃ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। বিপ্লবীনায়ক শ্রীঅনস্ত সিংহ তাঁর *অহিংস 
'সান্দোলনের পটভূমিতে প্রাথমিক €বপ্লবিক সংগঠন” অধ্যায়ে লিখেছেন £ 

“যদি দেশের গণশক্তি বুটিশ টসম্তরলকে পরাজিত করার মত উপযুক্ত 

অস্ত্রের সাহায্য না পায় তবে শুধু মুখ বুজে মার খাওয়াই সার হবে। আজ 

যদি আমর] কানা ইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রফুল চাকী, আরো! যতীন যুখাঞ্জির 

মত বিপ্রবী যুবক স্য্টি করতে পারি, তবে আমাদের আদর্শে অস্তপ্রাণিত 

হয়ে জনসাধারণ সশক্ত্র সংগ্রামে এগিয়ে আসবে ।৮১ 

প্রায়-বিস্থৃত-__[ ২] 

ইতিমধ্যে মাষ্টার-দা স্যর্ধ সেনের অধিনায়কত্বে চট্টগ্রামে বিপ্লবীদল নানাবিধ 
সংগঠনে প্রস্তরতিপর্ব আরম্ভ করে দ্িয়েছেন। এই সংগঠনের অন্ততম কর্মী 
ছিলেন প্রেমানন্দ দত্ত। 

চট্টগ্রামের ব্রাঙ্গ-নেতা, শ্বদেশবৎ্নল, সর্বজনশ্রদ্ধেযর হরিশচন্দ্র দত্তের ছ্িতী্ব 
পুত্র প্রেমানন্দ ১৯ বৎসর বয়সে চিটাগং কাষ্টমস্‌ অফিসে প্রিভেন্টিভ অফিসার 
পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। দ্ু'ব্সসব পরেই চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনের 
স্থরুতেই তিনি সরকারী চাকুরী ত্যাগ করে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করেন। পিতার প্রতিষ্িত স্তাশানেল স্কুলে ইতিপূর্বেই ছাত্রের ধর্মঘট 
করে বেরিয়ে এসেছে । এই বিদ্যালয়েরই শিক্ষক ছিলেন বিপ্রবী-নায়ক 
ক্র্য সেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন যেদিন চট্টগ্রামে জনসভার দেশবাসীকে 
যথাসম্ভব ত্যাগশ্বীকার করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদানের 
উদাত্ত আহ্বান জানান, সেদিনই চট্টগ্রাম কলেজের উপাধ্যক্ষ অধ্যাপক 
নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পদত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই তরুণ যুবক সরকারী 
চাকুরীতে ইস্তফা দেন। অসহযোগশম্বরাজ সংগ্রামের প্রথম পর্বেই রেলওয়ে 


১। অনন্ত সিংহ প্রণীত 'অগ্রিগর্ভ চট্টগ্রাম” প্রথম খণ্ড, ২৪ পৃঃ । 


এক্৩ুশ 


ধর্ঘট' চলাকালে পাহাড়তলীস্থ রেলওয়ে ধরর্ঘটী কমীরা বাসস্থান ছেড়ে 
দেওয়ার আদেশ পেয়ে বিপদগ্রস্ত হয়ে পডেছিলেন। তাদের সম্কটত্রাণে 
জেলা! কংগ্রেস-নায়ক বতীন্দ্রমোহন-প্রেরিত যে নয়জন শ্থেচ্ছাসেবক পুলিশ- 
কতক গ্রেপ্তার হয়ে হাতকডা পরিয়ে হাজতে আনীত হয়েছিলেন প্রেমানন্দ 
তাদের অন্ততম। কিন্ত তাদের বিরুদ্ধে কোনও সঠিক অপরাধ বা 
অভিযোগের প্রমাণাভাবে তীরা মুক্তি পেয়ে যান। অসহযোগ আন্দোলন 
খেমে যাওয়ার পরে প্রেমানন্দ তার একই অঞ্চলের অধিবাসী তরুণ বিপ্রবী 
শ্রীঅনস্ত সিংহ ও তার অপর সহকর্মী শ্রীরাজেন দাসের প্রভাবে এসে চট্টগ্রামের 
বিপ্রবীদলে সংশ্লিষ্ট হয়েছিলেন । ছু'তিন বৎসরের মধ্যেই প্রেমানন্দ ধীরে 
ধীরে বিপ্লব-বন্তায় আক নিমজ্জিত হয়ে যান। ১৯২৩ সালে শ্রীঅনস্ত সিংহের 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামেরধ্পরৈকোডা গ্রামে প্রথম রাজনৈতিক ডাকাতিতে প্রেমানন্দও 
অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারপর একাধিক বিপ্রবাত্মক ঘটনায় সম্পৃক্ত 
অনস্তলাল পলাতক অবস্থায কলকাতী'-শিবপুর প্রভাতি স্থানে সঙ্গোপনে 
চলাফের1 করার সময় প্রফুল রায় নামক এক বিচক্ষণ গোয়েন্দা পুলিশ 
অফিসার তাকে গ্রেপ্তার করেন। 

যতদূর জানা যায়, কোনও পূর্ব-ব্যবস্থা অন্যায় চট্টগ্রামের চিটাগং ক্লাবের 
পলো-গ্রাউণ্ডের [ অর্থাৎ পল্টন ময়দানের ] মধ্যস্থলে গাছগাছডার অন্তরালে 
প্রেমানন্দ ও প্রফুল্ল রায় একদিন [ ১৯২৪ সনের ২৫শে মে তারিখে ] সন্ধ্যায় 
মিলিত হন। কিছুক্ষণ নানা বিষয়ে, বিশেষতঃ রাজনৈতিক বিষয়াদি আলোচনার 
পর প্রেমানন্দ নাকি বলে উঠেন, প্প্রফুল্ল বাবু, আপনি তো সাংঘাতিক 
লোক। মানিকতল! কেসের ও চট্টগ্রাম ডাকাতি মামলার অন্ততম আসামী 
অনন্ক সিংহকে ধরিয়ে দিয়েছেন। আপনি এই জঘন্ত চাকুরীতে থেকে 
দেশের ঘোরতর অনিষ্ট সাধন করবেন %” প্রদ্কুল নাকি জবাব দিয়েছিলেন, 
“আঘি টাকার গোলাম। চাকুরী ছেডে আমি আর কি করতে পারি? 
বরং, আপনিই চট্টগ্রাম ছেডে বাইরে চলে যান।৮১ তৎক্ষণাৎ 
প্রেমানন্দের আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করে উঠল । ছূর্দাস্ত পুলিশ কর্মচারী রক্তাক্ত 
দেহে ভূতলে পতিত হলেন। আততায়ী রাত্রির অন্ধকারে উধাও হয়ে যান। 
গলীর শব্দ ও আহত ব্যক্তির তীব্র আতনাদ শুনে নিকটবতাঁ অঞ্চলের: 


১। শিপ্রা দত £ চট্টগ্রাম অস্থ্াগার লুষ্ঠনের প্রথম শহীদ, যুগ্রান্তর *ই অক্টোবর, ১৯৬* 


বাইশ . 


কয়েকজন লোক ঘটনাশ্থলে উপস্থিত হয়েছিলেন । তীদের মধ্যে ছিলেন নিকটস্থ 
পল্টন বোডবাসী বিশিষ্ট ব্যক্তি চট্টগ্রামের সরকারী উকিল রায়বাহাছুর 
সতীশচন্দ্র সেন। প্রস্কুল্প রায় ভীষণ আহতাবস্থায় উপস্থিত লোকজনের সম্মুখে 
নাকি বলেছিলেন, হুরিশ দত্তের ছেলে প্রেমানন্দ তাকে গুলী করে পালিয়ে 
গেছে। পরে মৃত্যুকালীন জবানবন্দীতেও তিনি প্রেমানন্দের নাম উল্লেখ 
করেছিলেন। পরদিন সকালে প্রেমানন্দকে গ্রেপ্তার কর] হয়। সারা 
শহুরে এই পুলিশ হুত্যার ঘটনা! ঘোরতর চাঞ্চল্য স্থট্টি করেছিল । 
যথাসময়ে, সাব-ইন্সপেক্টর প্রফুল্তু রায়কে হত্যার অভিযোগে চট্টগ্রামের 

দায়রা জজ মিঃ এইচ. সি. ষ্রোর্স, আই. সি. এস. ও স্পেশ্টাল জুরী সমক্ষে 
প্রেমানন্দের বিচার হয়। প্রখ্যাত আইনবিদ্‌ ব্যারিষ্টার জে. এম. সেনগুপ্ 
স্থানীয় উকিলগণসহ এই মামলায় প্রেমানন্দের পক্ষ সমর্থন করেন। স্থচতুর 
আইনজ্জ যতীন্দ্রমোহনের তীক্ষ জেরার মুখে প্রায় সকল সাক্ষীর 
সাক্ষ্য বানচাল হয়ে যায়। তাই জ্ুরীর1 সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত জানালেন, 
আসামী নিদোষ। বিদেশী বিচারক হয়ে পডেন বিশ্মিত ও হতবাক; আর 
দেশবাসী বেশ আনন্দের সহিত এ সংবাদ গ্রহণ করেন। কিন্তু জুরীর 
সহিত একমত হুতে না পারায় দ্ায়র1 জজ এ মামলা হাইকোর্টে রেফারেঞের 
জন্য পাঠিয়ে দিলেন। জঙগ্টিস্‌ গ্রীভূস এবং মুখাজি আসামীকে নিরপরাধ 
ঘোষণ করেন। 

কিন্তু পরাধীন দেশে বিপ্লবীপ্রাণ দেশভক্তের নিস্তার নেই। সরকারী 
বেডাজাল চারদিকে পাতা রয়েছে। জেল না হলে বিনাবিচারে আটক 
বা নিবাসন ! ১নং অভিন্তান্স অনুসারে প্রেমানন্দ দত্ত বন্দী হয়ে রইলেন 
কারাভ্যন্তরে । প্রেমানন্দের বিচারের পুর্বে ওপরে তার মানসিক অবস্থা 
ও বিভিন্ত প্রতিক্রিয়ার কিছু বিবরণ শ্রীঅনস্ত সিংহ তার “অগ্রিগর্ভ চট্টগ্রাম" 
পুস্তকে প্রকাশ করেছেন £ 

বর্ধমান জেল থেকে আমি গেলাম যশোর জেলে । প্রেমানন্দ কিছুদিন 

আগেও সেখানে ছিল। আমি গিয়ে ওর দেখা পেলাম না। কয়েকদিন 

আগে মুক্তি পেয়ে ও চলে গেছে চট্রগ্রামে- সেখানে নিজের বাড়ীতে 

অস্থরীণ হয়ে আছে ।"**ত যশোর জেলে আসবার পর প্রেমাননের 

ব্যবহারে অস্বাভাবিকতা লক্ষ্য করেছেন সবাই । কী যেন ভাবে ও 

সারাক্ষণ চিন্তা করে আর পায়চারি করে। সব সময় ভাবে তার জেলের 


তেইশ 


বন্ধু তিনটি তাকে সন্দেহ করছে। কিছুদিন পরে হঠাৎ তাদের একদিন 
ডেকে সে বলল, আমি কোনও কিছুই গোপন করতে চাই না । সব বলে 
দিচ্ছি। আমিই প্রফুলকে বলে দিয়েছিলাম কোথায় অনস্তকে পাবে। 
আমিই ওকে ধরিয়ে দিয়েছিলাম । আমার পক্ষে ভাল হোক, মন্দ 
হোক, আমিই বলে দিয়েছিলাম প্রফুলকে । কিন্তু আমি দেশের এই 
উপকারটি করেছি যে পুলিশ তার দালালদের আর কখনো বিশ্বাস করবে 
না। আমি প্রফুলকে বলে অনন্তকে ধরিয়ে দিয়েছি, আবার তার 
প্রায়শ্চিত্ত করবার জন্য আমি প্রফুল্লকে হত্যা! করে ফাসী যেতে চেয়েছি। 
কিন্ত এতেও আমার মনে শান্তি নেই। ভয় হচ্ছে এখনো আমার বন্ধুরা 
আমাকে সন্দেহ করে ।” 

ভ্টঅনস্ত সিংহ তার নিখিড, বিপ্লবী জীবনের অভিজ্ঞতা প্রকাশ করে আরও 

লিখেছেন £ 

*প্রেমানন্দ যা করেছে বাষ] বলেছে, তার জন্য আমি তাকে কোনদিন 
দোষ দিই নি বা অবিশ্বাসী বলে ত্বণা করি নি। একদল লোক থাকে 
বিশ্বাসহ্থীনতা যাদের মজ্জাগত। আজীবন তার] দেশের শত্রুতা করে, 
বন্ধুত্বের মুখোস পরে শত্রর কাজ করে এবং তার জন্য অনুতপ্ঠ হয় না 
কোনদিন । * প্রোনন্দ তাদের দলে নয় 1,*-*. 

“অত্যন্ত.ছুর্বল মৃহূর্তে সে বা করেছে, তার প্রায়শ্চিত্ত কি €স তার নিজের 
জীবন দিয়ে করে যায়নি? অন্ততাপের আগুনে দগ্ধ হয়ে তার সমস্ত 
কলঙ্ক কি সোনা হরে ওঠে নি? রাঁচির মানসিক চিকিৎসালন্ে সে তার 
লুপ্ জ্ঞান নিয়ে চরম পরিণতির গন্য অপেক্ষা করে কি দিন কাটান নি?" 
যখন অগ্নিযুগের বিশ্বাসঘাতকের দল এই ন্বাধীন ভারতে দেশহিতৈষী 
সেজে ধন-মান-প্রতিষ্ঠ নিয়ে সমাজে বাস করছে, তখন মহৎ প্রাণের 
অধিকারী প্রেমানন্দকে কেন আমরা হস্থ শরীরে অক্ষত চেতনায় আর 
ফিরে পেলাম না আমাদের মধ্যে? 

দমুক্তকণ্ে দেশবাসীকে জানাতে পারি প্রেমানন্দ ছিল সাচ্চা বিপ্রবী। 

“ ছুর্বলতা ম্বীকার করবার সংসাহস ছিল: তার, ছিল পাপের প্রারশ্চি্ত 
করধার মত প্রাণ । জেলে থাকতেই নিজের অপরাধের জন্ত প্রেমানন্দের 
মধ্যে মানসিক বিপধয়ের লক্ষণ দেখা দেয়। জেল থেকে ছাড়া পাবার 
পর ক্রমে ক্রমে সে ঘোর উন্মাদ হয়ে যায়। অবশেষে তার আত্মীয়ের! 


চব্বিশ | 


তাকে রাচির মানসিক হাসপাতালে পাঠাতে বাধ্য হন। প্রায় এক 

ঘছর আগে প্রেমানন্দ মানসিক হাসপাতালে দেহুত্যাগ করেছে । বাংলার 

বিপ্লবী ইতিহাসে প্রেমানন্দ নিশ্চয় অমর হয়ে থাকবে ।% » 

সহকম্ী ও সহধর্মী বিপ্লবী বীরের কী প্রাণপূর্ণ প্রশস্তি ! 
বিপ্লবের ঘনঘটায় 

চট্টগ্রামে ১৯২৭-২১ সালের ঘটনাবহুল অসহযোগ আন্দোলন এবং পরুবর্তী 
সত্যাগ্রছের পরে বিপ্রবীদলের ক্রম-সংঘবদ্ধতা ও সংগঠন বন্যার কুদ্রবপে দেশে 
প্লাবন নিয়ে এল। (লাহোর কংগ্রেসে ভারতবাসীর] গ্রহণ করল পূর্ণ স্বাধীনতার 
সঙ্কল্প। সেই সঙ্কল্পকে সর্বপ্রথম সার্থক বূপ দিলেন চট্রগ্রাম বিপ্লবী-যুবদল 
মহানায়ক সূর্য সেনের 'অধিনাবকত্বে। অথণ্ড ভারতবর্ষের সুদূর প্রাচ্যতম প্রাস্তদেশ 
এই চট্টগ্রাম অভ্ভুতপুর্ব বিপ্লবী অভ্যুত্থানে স্বাধীনতার পতাকা 
প্রথম উডভীন করার গৌরব অজনন করেছিল। এই যরণ-জয়ী 
সংগ্রাম চলেছিল প্রায় দীর্ঘ চার বৎসরকাল (১৯৩০-৩৪ )]' চট্টগ্রাম 
অস্ত্রাগার অধিকার ও তৎ-সম্প্‌ক্ত ঘটনাবলীর বিস্তারিত কাহিনী এই গ্রন্থের 
একাধিক রচন1 ও অন্য পুস্তকাদিতে লিপিবদ্ধ হয়েছে । সে জন্য এই সীমিত 
প্রবন্ধে পুনরুলেখ নিশ্রয়োজন মনে কবি। ্ 

চট্টগ্রামের বিপ্রবী এরতিহা-পরিক্রমায় আর এক কীত্তিমান্‌ সম্তান- আদর্শ 
শিক্ষাব্রতী ও বিপ্রবী-রষ্টা মহাজীবনের উল্লেখ করতে চাই। তিনি 
বীরাজন। বিপ্লবী কন্ত! শ্রীমতী বীণা ভৌমিকের [দাস ] পিতা এবং 
বিপ্লবী মহানায়ক নেতাজী নুভাষচন্দের দাক্ষাগুর। আচার্য 
বেণীমাধব দাস [ জন্ম-_ নভেম্বর ২২, ১৮৬৬; ম্ৃত্যু-_সেপ্টেম্বর ২, 
১৯৫২ ]| চট্টগ্রামের সারোয়াতলী পলী-জননীর ক্রোড়ে তার জন্ম। 

স্থভাষচন্দ্র বস্ বাল্যকালে কটকে কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক 
বেণীমাধবের ছাজ্ধ ছিলেন এবং তার মহনীয় আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট ও প্রেরণায় 
অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। স্থভাষচজ্জের সমসাময়িক ছাত্র-বন্ধু,। সহকমী ও 
জীবনীকার সকলেই একবাক্যে লিখে গেছেন এবং তিনি দ্বয়ং আত্মজীবনীতে 
একাধিক স্থানে স্বীকার করেছেন, বেণীবাবুর সংস্পর্শে না গেলে তীর জীবনের 
ধারা অন্ত খাতে প্রবাহিত হয়ে ষেত। স্বদেশে, বিদেশে, এমন কি কারাগার ও 
অস্তরীণ অবস্থা থেকেও তিনি পূঙ্জনীয় গুরুদেবকে পত্রাদি লিখে ম্রণ করতেন। 


১। ১৯৬৩ সালের ৭ই নভেম্বর জীবনাবসান হম 


পচিশ 


বেণীমাধব সম্পর্কে বিপ্লবী কুলতিলক ডাঃ যাছুগোপাল মুখোপাধ্যাক্ক 
লিখেছেন £ “জাতিকে গড়ে তোলার কাজে ধারা ব্রতী ছিলেন তাদের মধ্যে 
তিনি ছিলেন অন্ততম,-_-শুধু অন্ঠতম নন একেবারে অগ্রণী |” পমুভাষচন্দের 
পরবতী জীবনে কোনদিন তার দেশপ্রেমের দীক্ষাগ্ুরু বেণশীমাধবকে ভুলতে 
পারেন নি! তাই নীরবে, সকলের অজ্ঞাতসারে দেশত্যাগের [ ১৭ জানুয়ারী, 
১৯৪১ ] আগে স্থভাষচন্দ্র তার বন্ধু চারুচন্দ্রের পিতা শ্রন্ধের গোপালচন্দর 
গঙ্গোপাধ্যায় ম্থাশয়কে ফোন করলেন__“আপনি দয়! করে একবার মাষ্টার- 
মহাশয়কে আমার কাছে নিয়ে আস্থন।* ছুই বুদ্ধ তত্ক্ষণাৎ্ চলে গেলেন 
স্থভাষচন্দ্রের কাছে । একঘণ্টা তারা সেখানে রইলেন। তারপর বৃদ্ধদ্ধয় 
ফিরে এলেন-_নীরব, নিষ্পন্দ । অনুমান, স্থৃভাষচন্দ্র দেশ হতে শেষ বিদায় 
নেবার পূর্বে গুরুপদধূলি ও আশীর্বাদ সম্বল করে বিদায় নিয়েছিলেন ।”” ১ 

স্থভাষচন্দ্র আই. সি. এস, পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে চাকুরী-ত্যাগের 
সংকল্প গ্রহণ করে স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে অবতীণ হবার পূর্ণ-সন্ধিক্ষণেও 
গুরুদেব বেণীবাবুর উপদেশ ও আশীবাদ চেয়েছিলেন । 

কটকে শহীদ ক্ষদিরামের ফাসীর দিনটিকে উপলক্ষ্য করে কিশোর বালক 
ক্বভাবচন্দ্র ও অন্ান্ত ছাত্রদের প্রায়োপবেশন ও পরাধীন দেশের বীর শহীদদের 
প্রতি শ্রন্ধাজ্ঞাপনে বাবার পরোক্ষ সহানুভূতি, আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র 
করে হাত্রদের মনে দেশপ্রেমের উজ্জ্বল শিখা উদ্দীপিত হয়ে ওঠা”--এ রকম 
অনেক ঘটনা কন্তা বীণা! ভৌমিকের রচনায় বিবুত হয়েছে । ফলে, বেণীবাবুকে 
দিন কয়েকের মধ্যে কটক থেকে কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলী কর। হয়৷ 
তখনকারদেনে সরকারী চাকুরেদের মধ্যে কেউ কেউ খদ্দর দেখলেও আতকে 
উঠতেন, পরা তো দূরের কথা। নির্যাতিত দেশকর্মীদের ছার] মাড়ানোর 
কথাও ত্টার। ভাবতে পারতেন না । *কিস্ত সেই পরিবেশেই শুভ্র খন্দরপরিহিত 
বাবার নিভীঁক উন্নত প্রদীপ্ত মৃত্তির দিকে তাকিয়ে মনে হ'ত কবির বর্ণনা--'ষে 
মন্তকে ভয় লিখে নাই লেখা, দাসত্বের ধূলি আকে নাই কলঙ্কতিলক।” 

অগ্নিযুগের বিখ্যাত উল্লাসকর দত্ত আন্দামান থেকে মুক্তি পেয়ে ফেরার প্র 
তাদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে গেছিলেন | সঙ্গে ছিলেন বিপ্রবী-নায়ক বানীন্দর 
কমার ঘোষ ও তার ভগ্রী সরোজিনী। উল্লাসকর নাকি প্রায় আলতেন। 


শ্এজ। সত 


১। বেণীমাধব দাসের পুত্র ডাঃ বিমলচন্দ্র দাস প্রণীত “ম্থৃতিততীর্থের ঘাটে ঘাটে" ও” 
কন্যা গ্রনতী বীণা ভৌমিক (দাস) প্রণীত “পিতৃধন' প্রভৃতি পুস্তক অবলম্বনে । 








ছাবিবিশ 


বেণীমাধবের পুত্র-কন্তার। শুধু তার অরত্রিম লেহধন্য নন, তীর বিশেষ,' 
ভাবে কন্তারা তার অধ্যাত্স-দেশাত্মবোধের মন্ত্রশিষ্যাও বটে। শ্রীমতী 
কল্যাণী ও বীণ। অল্প বয়স থেকেই ছুঃখী ও বিপন্রের সেবাব্রতী হয়েছিলেন, 
রাষ্ট্রীয় কর্মেও কিছু উৎসাহী । কিন্তু, সাতই ফেব্রুয়ারী, উনিশশে! বত্রিশ 
সালের পূর্বান্ছে কলকাতার শ্রেষ্ঠ শিক্ষাভবনে এক অতি আকশ্মিক, নাটকীয় 
ঘটনার বীণা দাসের নাম সংবাদপত্রের শিরোনামায় জাজ্ল্যযান হয়ে ওঠে । 
তরুণী বালিক1 বীণ! কলকাতা বিশ্ববিষ্ভালয়ের সমাবর্তন উৎসবে স্নাতক 
হওয়ার পত্র গ্রহণ করতে গিয়ে চ্যাঞ্চেলার গবর্ণর স্যার ষ্র্যানলি জ্যাকসন: 
সাহেবকে গুলী করে হত্যার অসম সাহুসিক চেষ্টা করেন। ঘটনার পরদিন 
কলকাতার শ্রেষ্ঠ আযাংলো-ইত্ডিয়ান দৈনিক সংবাদপত্র “দি ট্রেটুসম্যান' 
সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখলেন £ 
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অতঃপর, বীণ। দাসের বিচারশেষে তিনি যে দারুণ মমম্পশা বিবৃতি 
বিচারপতির সকাশে দিয়েছিলেন, তার মূল্যও যথেষ্ট এরতিহাসিক এবং গুরুত্বপূর্ণ । 
দীর্ঘ বিবৃতির আংশিক উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হ'ল £ 
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পরে জানতে পেরেছিলাম, শ্রীমতী বীণার এই অগ্রিক্ষরা বিবৃতি তার 
অসীম স্েহপ্রবণ পিতা, দেশাতআবোধের অমর দার্শনিক বেণীমাধবেরই সারা- 
ব্লাত-ছেগে-লেখা পরাধীনতার বেদনা ক্ষুন্ধ প্রাণের প্রতিবেদন--বিপ্লবী কন্যার 
দেশমুক্তিব্রতে অনির্বাণ বহিশিখামব মনোভাবের সঙ্গে পূণ সঙ্গতি রক্ষা করে। 


এখানে কিঞ্চিৎ ব্যক্তিগত স্বৃতিচারণ বোধকরি নেহাৎ অপ্রাসঙ্গিক হবে 
না। শ্রীঘতী বীণ! দাসের ব্রাজ্যপালের উপর আক্রমণকালে আমি চট্টগ্রামে 
পাংবাদিক-কার্ধে নিযুক্ত ছিলাম । চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অধিকার ও তৎ-সম্প-ক্ত 
যাবতীয় ঘটনাবলী এবং স্পেশ্যাল ট্রাইব্যুনালে ও অন্তান্য স্পেশ্বা।লে বিপ্লবী 
যুববৃন্দের সকল বিচারের (১৯৩০-৩৪-৪২ ইং) আমিই ছিলাম আন্যোপাস্ত 
একমাত্র সংবাদ-পবিবেশক | যেদিন বীণা দাঁস বিচারালয়ে বিবৃতি বিরেছিলেন, 
“সদিন তার প্রতিলিপি চট্টগ্রামে প্রেরিত হয় স্থানীয় দৈনিক “পাঞ্চজন্ত 
কাধালয়ে এসোসিষেটড প্রেস মারফতে। সম্পাদক শ্রদ্ধেষ শ্রীমন্দিকা চরণ 
দাস আমাকে, বাডী থেকে ডেকে পাঠিয়ে উক্ত বিবৃতির বাংলা অক্ষবাদ 
করে দিতে তন্তরোধ করেন। উক্ত বিবৃতি একাধিকবার পাঠ করেও তার 
রচনাবৈশিষ্ট্য ও ভাবসমুদ্ধ বাক্যাদির সঠিক বঙ্গানুবাদ করতে সম্পাদক 
মহাশয় ও আমাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। নিশীথ বরাত্রির স্তিমিত 
প্রহরে গভীর মনোনিবেশসহকারে দেশদুক্তপাগল এই বিপ্লবী কন্ার 
প্রাণম্পন্দন ভাষাস্তরিত করে গর্ব ও গৌরব বোধ করেছিলাম । পনে আমার 
আপন কাকাবাবুর গৃহে! বেণীবাবুর প্রাক্তন ছাত্র রায়বাহাতুর অন্থিকাচরণ 
দত্ত, অবসরপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিষ্রেট ] একবার পরমশ্রদ্ধেষ বেণীমা্গব দাল 
অহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎলাভের স্থযোগ হয়েছিল । 


কয়েক বত্লর পরে, যখন সাংবাদিক পেশ] নিয়ে ওরিশার শ্রেষ্ট নগরী 
কটক গমন করি (১৯৪৪-৬৭ ), সর্বপ্রথমেই বেশীবাবুর অবিস্মবরণীঘ্ কর্মক্ষেত্র 
ব্যাভন্শ কলেজিয়েট বিগ্ভালয়ে যথাযোগ্য শ্রদ্ধা ও যত্রুসহকারে রক্ষিত তার 
সুন্দর ও উজ্জল তৈলচিত্র দর্শন করে ও সম্মুখে দাড়িয়ে পুনধার তার 
স্থৃতির প্রতি প্রণতি নিবেদন করেছিলাম । তারপরেও সাংবাদিক চাকুরী 


আহঠাশ 


থেকে অবসর গ্রহণ করে কলকাতায় প্রত্যাবঙনের পর তার বাসভবনে” 
তার স্বযোগ্য পুত্র ডাঃ বিমলচন্দ্র দাসের সহিত পরিচিত হই । এই পরিচয়- 
স্থত্রে বিমলবাবু ও তার বিপ্লবী ভগিনী শ্রীমতী বীণ1 ভৌমিক প্রণীত 
তাদের পিতৃদেবের স্থতি-সম্বলিত একাধিক পুস্তকাবলী আমি ওরিশায় 
অগ্যাবপি জীবিত তার প্রাক্তন ছাত্র এবং গুণগ্রাহী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের 
[যারা ব্মান ওরিশার আষ্টা ও নেতৃস্থানীয়] নিকট পাঠিয়ে প্রায়-বিম্থৃত 
যগের সভিত যোগাযোগ করে দিয়েছিলাম । জদ্যতীত আমারই প্রব্তাবে 
ডাঃ বিমলচন্দ্র বেণীমাধবের অমর স্মৃতি রক্ষার্থ তার একখানি মনোরহ 
€তলচচন্তর কলকাতা মহাজাতি সদনে দান করেন এবং সদন কর্তৃপক্ষের 
উদ্যোগে ত' আরও কয়েকজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির চিত্রের সহিত যখোচিত 
অদ্ধা ৪ সম্মানের সহিত তথায় অবস্থাপিত হয় [ ১৯৬৯ ]। 
চট্টগ্রামে স্থভা ষচজ্দ 

প্রাকুতিক সৌন্দর্যনিকেতন ও কবি-মনীষীর প্রস্তিখ্যাত এবং সঙ্গে সঙ্গে 
দেশেব হ্বাধ'নতা-সংগ্রামের অন্ততম অকৃস্থল হিসাবে দেশনায়ক স্থভাষচন্দ্র বন্ধ 
চট্টগ্রামকে আন্তরিকভাবে ভালবাসতেন । ১৯৩৮-৪০ সালের যধ্যে তিনি 
চট্টগ্র'ম ভ্রমণে অন্ততঃ ছু*বাব্র এসেছিলেন-_প্রথম কংগ্রেস সভাপতিরূপে এবং 
দ্বিতীর লান্র কংগ্রেস-সম্পর্ক ছেদ করার পরে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতা 
হিসাবে । কংগ্রেস-অধিনারক সুভাষচন্দ্র যতদূর মনে হয়] শহর ও পল্লী- 
সফরসহ তিনদিন চট্টগ্রামে থাকাকালে একদিন প্রবর্তক সংঘ পরিদর্শনে গিয়ে 
অত্যন্থ আনন্দবোধ করেছিলেন। সাংবাদিকের ভূমিকায় আমি তীর অতি 
নিকটেই ছিলাম। প্রবর্কের পাহাডের উপর দাডিয়ে অদূরে বঙ্গসমুদ্র ও 
কর্ণফুল নদী এবং চারদিকে ৫শল-নিবিড অরণ্যানীর অপূর্ব শোভা নিরীক্ষণ করে 
স্থভামচন্দ্র বলেছিলেন £ মন সর্বাংশে স্থন্দর দেশ, ইচ্ছা হয় এখানেই কিছুকাল 
থেকে যাই ।* নবীনচন্দ্রের নাম উল্লেখ করলে ও তার সাধের তরী “রম্য-শৈল” 
নামক অপর এক পাহাডের উপরস্থিত বাংলোখানি স্কভাষচন্দ্রকে দেখালে পর 
তিনি অভিভূত হয়ে বলেছিলেন ঃ “এই নবীনচন্ত্রই তো! ছিলেন বাংলায় 
স্বাদেশিকতা। উদ্বোধনের অন্তঙম কবি !” 

হ্থভাষবাধুর দ্বিতীয় বার [ অথাৎ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারস্তকালে ) চট্টগ্রায 
আগমন আরও গুরুত্বপূর্ণ । খুব সম্ভবতঃ তখন তার আভ্যন্তরীণ বা গোপন 
কোনও উদ্দেশ্ট ও ছিল। 


উন্ত্রিশ।' 


১৯৪৯ সালের টট্টগ্রাম সফরকালে স্থভাষচন্দ্রকে যে-সকল স্থানে সম্বর্ধনা! কর! 
হয়েছিল, তন্মধ্যে চট্টগ্রাম ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর 
মিঃ কে. কে. সেন ও স্থপারিন্টেত্ডিং ভাইরেক্টুর রায়বাহাছুর উপেক্দ্রলাল রায় 
মহাশয়ছয়ের চ1-ভোজ অনুষ্ঠান বিশেষ উল্লেখযোগ্য । কেননা, সেদিন অপরাহু 
চার ঘটিকায় টি-পার্টর সময় উত্তীর্ণ হয়ে ৫ট1/৫ই পর্যন্ত আমন্ত্রিত বিশিষ্ট 
অতিথিগণ অপেক্ষা করে বরইলেন। কিন্তু মুখ্য-অতিথির তখনও আগমন 
হুল না! সকলেই বিস্ময়ে হতাশ হয়ে যান। সন্ধ্যা প্রায় ছয় ঘটিকাম্ 
স্থভাববাবু এসে উপস্থিত হয়ে সকলের কাছে অস্বাভাবিক বিলম্বের জন্য ক্ষম! 
চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করেন । তার কার্ষস্থচীর [ প্রোগ্রামের ] অতির্িন্ক সময়ে 
তিন সেদিন অপরাহে কোথার গেলেন, তা ছু'-তিনজন একান্ত অস্তুরক্ষ বন্ধু 
ভিন্ন আর কেউ ঘুণাক্ষরেও জানত না। আমি সাংবাদিক হিসাবে, প্রায় 
সকল সময় ভোর থেকে সন্ধ্যার পর অবধি তার সঙ্গে কাটিয়েছি, আমিও এই 
ব্যাপারে কিছু জানতাম না। পুলিশবিভাগীয় লোকেরা সবত্রই তাব গতিবিধি 
লক্ষ করে থাকতেন । তারাও সেদিন স্থভাষচন্দ্রের শহর থেকে কোথাও 
যাওর1 বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন, বরধ আমাকেই খেশাজ করছিলেন : পরে 
আমি যে কোন ভাবে সন্ধানী মন নিয়ে যে সাম্পানে চডে স্থভাষবাখু ও তাঁর 
বন্ধুজনের। কর্ণফুলীর মোহনার দিকে গিয়েছিলেন, সে মাঝির সঙ্গে বেশ ভাব 
করে একদিন জানতে পারি যে তার! মোহুন! ছাডিয়ে বেশ কিছু দর পর্যস্ত 
বঙ্গোপসাগরের তীবভূমি দেখে দেখে নানারকম জল্পনা-কল্পনা করছিলেন। 
আরও জেনেছিলাম যে, স্থভাষবাবুর অপর তিন সঙ্গীর মধ্যে একজন হলেন 
চন্দ্রশেখর দ্রেও অপর দু'জন চট্রগ্রামের লোক ছিলেন না। আরো পত্বপূর্ণ 
ষে, স্থভাষচন্দ্র ১৯৩৮ ও ১৯৪০ সালের চট্টগ্রাম সফরকালে একাধক বাব 
এম্পায়ার অব ইগ্ডিয্া লাইফ ইনসিউরেন্স কোং-র বিশেষ এজেন্ট শ্রহরেন্দ্ 
কিশোর দত্বরায়ের বাডী থেকেই কয়েকবার টেলিফোন করেছিলেন--কোনও 
কোনও বার বন্ধ দরজায় ! 

স্থভাষচন্দ্র ভারত ছেড়ে প্রথমে রাশিয়ায় ও তৎপর জার্মেনী গমন করে 
তৎকালীন যুদ্ধরত অক্ষশক্তিবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাদির পর পরম 
দুঃদাছসিক অভিযানে দক্ষিণপূর্ব এশিয়া ভূখণ্ডে এসে উপস্থিত হুয়েছিলেন। 
অতঃপর সিঙ্গাপুরে আজাদ-হিন্দ ফৌজ সংগঠনপূর্বক “দিল্লী চলো-_ * 
সংগ্রামী আহ্বান দিয়ে যখন ভারত-অভিষানে প্রবৃত্ত হন, তখন এক সন্ধ্যার 


বজিশ 


এক ভারতীয় সেনাবিভাগীয় অফিসারের [সামরিক গোয়েন্দা ] সহিত বন্ধু- 
ভাবাপন্ন হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জানতে পেরেছিলাম--আই. 
এএন্‌.এ-র সহিত ভারত অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব ব্রন্ম-সীমাস্তে চট্টগ্রামে প্রবেশ করার 
উদ্যোগে যে কয়েকজন যুবক অতি সঙ্গোপনে কার্ধরত ছিলেন [যাঁদের ব্রিটিশ 
সামরিক কর্তৃপক্ষ “ফিফ্‌থ কলা মিষ্ট”--[71107-00101018150-- আধ্য1 দিয়ে- 
ছিলেন ] তাদের সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা দেখে ধৃত হবার পর তল্লাসী 
করে ,য প্ল্যান ও কাগজপত্র হস্তগত করেন তন্মধ্যে কর্ণফুলীর মোহন] ও 
বঙ্গোপসাগর থেকে টট্টগ্রাম সরে পৌছে যাবার সম্পূর্ণ ইঙ্গিত ও নির্দেশ 
দেওয়া! ছিল। আর একথণু ক্ষত্র নোটে লেখা ছিল, “এস. সি. বি"” অনেক 
পূর্বে এই প্রবেশপথের সন্ধান রেখে গেছেন। এই ব্যাপারে আমার নিশ্চিত 
ধারণ! হয় সে, ১৯৩০-৪০ সালে চট্রগ্রাষ সফরে থাকাকালে স্থভাবচন্দ্র যে 
নদী ও সমুদ্রপথে একদিন সার1-অপরাহু থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত “নিরেশ?ঃ 
হয়েছিলেন, তার পেছনে গভীর উদ্দেশ্য ছিল এবং এই চট্রগ্রাম তার ভবিষ্যৎ- 
প্রকল্পের বেশ গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে (90086870 ) অন্তর্ভুক্ত হুয়েছিল। স্থতরাং 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-্সংগ্রামে এবং নেতাজী স্থভাষের দুঃসাহসিক অভিযানে 
চট্টগ্রামও যে নিবিড সঙ্গোপনে সম্পংক্ত ছিল তাতে সন্দেহ নেই। 


স্বাধীনতার অভিযাত্রী নবীনচজ্জ 


চট্টগ্রামের বিপ্রবী-এঁতিহ্যের উৎস-সন্ধানে গিয়ে প্রায় শতবর্ষ পূর্বে কবিবর 
নবীনচন্দ্র সেনের অবিম্মরণীয় সাহিত্যকৃতি “পলাশীর যুদ্ধ” রচনার কথ! 
বিশেষভাবে মনে পডে। এই কাব্য/গ্রস্থই বাংলার জনমানসে স্বদেশপ্রেমের 
প্রদীপ্ত প্রতীক । *“নবানচন্দ্র বাংলার স্বাদেশিকতার প্রথম সচেতন ভেববাদক । 
“পলাশীর যুদ্ধ” রচনার (১৮৭৫) সাত বৎসর পর বঞ্ষিমচন্দরের “আনন্দমমঠ” 
রচিত হব (১৮৮২)। ভারতের ম্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রেরণা সঞ্চার 
করেছে এই ছুইটি গ্রন্থ । তন্মধ্যে অগ্রষাত্রীর সম্মান নিঃসন্দেহে নবীনচন্দ্রের 1১৮১ 

নবীনচন্দ্রের তিরোধানের (১৯০৯) বারে] বৎসরের মধ্যে দেশপ্রিয় 
যতীন্্রমোহন প্রমুখ নেতৃবগের ত্যাগপূত অলহষোগ আন্দোলনে চট্টগ্রাম 
ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অনিংস ব1 অশস্ত্র গণবিক্ষোভে স্বাধীনতার জয়যাত্রা 
বছদূর প্রশস্ত কৰে দিয়েছিল। [বিশ বৎসর পূর্ণ না হতেই কবির প্রিয়তম 


(১) মল্লিনাথ-লিখিত 'জনান্তিকে' শীর্ষক রচন! ঃ যুগান্তর, ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬১ 


একত্রিশ 


জন্গভূমিতে, তাঁর একই গ্রামের অন্যতম স্থ-সম্তান বীব্রাগ্রগণ্য ্্ সেনের 
অধিনায়কত্তে অগ্রিযাজী নব খত্বিকদল প্রবল শক্তিশালী ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী 
সঙ্গে সম্মুখ সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বৈপ্লবিক আদর্শবাদের এবং বিরাট 
কর্মজ্জের পবিত্র হোমাগ্রি জেলে সাবাদেশে অসাধারণ চাঁঞ্চলা স্যষ্টি 
কবরেছিলেন। 1 কয়েক বৎসর পরেই পূর্ণ শ্বাধীনতার প্রোজ্জল আলোকে 
ভারতবর্ব উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে । 


রোমাঞ্চ-বৈচিজ্রে চট্টগ্রাম 


দীপ্ঘকালের ইতিভাসে চট্টগ্রাম যেমন টবচিত্র্যময়ঃ তেমনি ব্রোমাঞ্চকর । 
আমাদের পিতৃ-পিতামহের কীতি'বিমগ্ডিত চট্টগ্রাম, যুগ যুগ ব্যাপী শক্তিপীঠ 
চট্টগ্রাম, জাতি ভাষা ও ধর্মের অপূর্ব সমন্বয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-গ্রীষ্টানের 
সম-বাসভূমি চট্গ্রাম, সাম্য-৫মত্রী-শ্বাধীনতার ম্মরণীয় বনিষাদ চট্টগ্রাম । 
অতী'তের অখণ্ড ভারতবর্ষের পূর্ব-প্রাস্ত বাংলা প্রদেশ এবং বর্তমানের ম্বাধীন 
সার্বভৌম বাংলাদেশের পূর্ব-সীমান্তে এই চট্টলভুমি । প্রভাত-ন্ুর্যের আলোক- 
সম্পাতে সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম দীর্ঘ ব্রাত্রির তন্দ্রা কেটে জাগরিত হয়, তারপর এই 
অরুণ-ছ্যাততি দেশের অন্যপ্রান্তে বিচ্ছুরিঠ হয়। প্রকৃতির এই সত্যান্ছসরণ 
এ্রতিহানিক ঘটনাপরম্পরায় অনুরঞ্জিত হয়ে চলেছে কালে কালে, যুগে যুগে । 
কালচক্রের আবর্তনে দেখতে পাই চট্টলের নব অভ্যুদয় ঘটেছে ভাম্বর আলোকে, 
ঘন ছুধোগের পরিশেষে, মহিমময়ী উষার অঙ্কে । নব জন্মলগ্নে সকল প্রতিকূলতা 
পত়্াক্রমের মুভির সামনে শিথিল হয়ে পডেছে, দিকে দিকে উডেছে 


বিজয়কেতন। 


[বিশেষ অনুবোঁধ £ লেখকের অনুমতি বা অবগতি ব্যতীত কেউ যেন উপরোক্ত রচনাব 
কোনও রকম আংশিক অণব! পুরোৌপরি অনুকরণ বা প্রতিলিখন (£600561800 ) 
না|! করেনশ্শ' দ' 


চট্টগ্রামে অনুশীলন দমিতি ও অন্রহযোগ আজোনন 
শ্রীসজীবগ্রসাদ জেন 
[1 ১ ] 
চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির কাজ কখন আরম্ভ হয়েছিল, ত1 ঠিক মনে নেই। 
তবে ত্রিলোক্য মহারাজের সঙ্গে চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশংকর চৌধুরী এবং 
কেলিসহুর গ্রামের মোহিনী ভট্টাচার্ধের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল । 

১৯১২ সালে চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে পড়ার সময় আমি 
আমার সহপাঠী কুষির1 গ্রামের নগেজ্ছ চৌধুরীর মাধ্যমে অনুশীলন সমিতির 
প্রভাবে আসি। এই বৎসর সদরঘাট ২নং লালাপাড়া গলির প্রবেশপথে 
ডাঃ দক্ষিণারঞ্ন খাস্তগীরের চিকিৎসালয়ের সামনে গোয়েন্দাসন্দেছে সজ্যেন্দ 
লেনকে গুলী করে হত্যা করা হয়। এটাই চট্টগ্রামে প্রথম রাজ- 
নৈতিক হত্যা । জুলাই মাসে একদিন সন্ধ্যা ৭ টা নাগাদ টিপ. টিপ. বৃষ্টি 
হুচ্ছিল।" হঠাৎ পট্‌ পট্‌ করে তিনটি আওয়াজ পেলাম । কেউ বুঝতে পারে নি 
কিসের শব্দ। তাই কৌতুহুলবশে রাস্তায় বের হয়েই জানতে পারে যে, সত্যেন 
সেনকে গুলী করা হয়েছে । তার মৃতদেহ তোল! হয়েছে দক্ষিণাবাবুর 
চিকিৎসালয়ে। সত্যেন সেনের বাসা ছিল ২নং নালাপাড়া গলিযর় ভিতরে । 
তিনি পোর্ট অফিসের হেড্ক্লার্ক বিপিন সেনের ভাই । জ্ঞাতি সম্পর্কে আমার 
মামা । বেকার যুবক। বাভা ধলঘাট গ্রামে । অনুশীলন সমিতির কোন কম 
কাকে হত্যা করেছিল। 

কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র অমরেন্দ্র চৌধুরী অনুশীলন সমিতির অন্ততষ কম্মী 
ছিলেন। তার বাড়ী ছিল কেলিসহুর গ্রামে । পতেঙ্গ গ্রামের বিনয়কৃষ্ দে-ও 
আমাদের সহপাঠী ও সমিতির একজন বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। 

১৯২* সালের ৪5] সেপ্টেম্বর কগ্রেসের বিশেষ অধিবেশন হয় কলিফাতায় । 
এই অধিবেশনের অল্প কিছুদিন পরে চট্টগ্রাম কলেজ ও বিভিন্ন গ্কুলের ছাজের। 
অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে বের হয়ে আসে। এই আন্দোলন সংগঠন 
করার কাজে বিনয়ের বিশেষ অবদান ছিল। বিনয় মৌলানা ইসলামাবাদীর 
সঙ্গে যোগাযোগ করে মুসলমান ছাত্রের যাতে মান্াসা থেকে বের হয়ে আলে 
তার ব্যবস্থা করেছিল। খিলাপৎ আন্দোলনের দক্ণ তখন মুসলমানসম্প্রদায় 


তেছিশ 


ইংরেজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন। কগ্রসের বিশেষ অধিবেশনের পর মৌলানা 
শওকত আলী চট্টগ্রামে গিয়ে খুব উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা দেওয়ায় মুসলমানেরা 
আরে ক্ষিপ্ত হয়েছিল। তার সুযোগ আমরা অনুশীলন সমিতির কর্মীর! গ্রহণ 
করার পূর্ণ চেষ্টা করি । আমর" মৌলানা ইসলাযাবাদী ও শেখ -এ-টাটগাম্‌ 
কাছেম আলী সাহেবের কাহ থেকে যথেষ্ট উত্সাহ ও সহযোগিতা পাই। 
ভারতবর্ষে এর আগে কোথাও অসহযোগ আন্দোলন হয় নি। 
নাগপুর কংগ্রেলে [ ডিসেম্বর, ১৯২৯ ] আসহযোগ আন্দোলন প্রস্তাব 
গৃহীত হওয়ার পুর্বে চট্টগ্রামেই প্রথম অসহযোগ আন্দোলন আরম 
হয়। এ-বিষয়ে চট্রগ্রাম পথিক । তাই গান্ধীজী লিখেছিলেন £ 
01010550108 0০ 006 0০910, 

ক্ষেমেশ দে [ পরে অর্থনীতিব বিশিষ্ট অধ্যাপক ] এবং ক্ষেমেন্্র দক্তিদার ও 
আমাদের সমিতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন । ক্ষেমেন্দ্ু খুবই প্রতিভাবান ছিলেন। 
কলেজিয়েট স্কুলের সংস্কৃতির শিক্ষক পণ্ডিত কপানাথ ঘোষালকে কোন ছাত্র 
কিছু ছ্ধিজ্ঞাসা করলে তিনি রহস্য করে বলতেন, “ক্ষেমেন্দ্র আমার চাইতে সংস্কৃত 
ভাল জানে । ক্ষেমেন্দ্র পপ্ডিতকে জিজ্ঞেস কর ।” 

মিউনিসিপ্যাল স্কুলের শিক্ষক বীরেন্দ্র চক্রবর্তী অনুশীলন সমিতিতে ছিলেন। 
এঁন্কলে ছাত্রদের মধ্যে নামকরা কর্মী ছিলেন শ্রীপুর গ্রামের রমণী গুপ্ত । তার 
দ্বার] দলভুক্ত হয়েছিলেন আফহরউদ্দিন, সতীশ নাগ, খীরেন্ত্র দাস [ কাট্রলী 
গ্রাম ],জ্ঞানেন্্র দান, কামিনী শীল, বীরেন্দ্র ন্দী, স্থখদ! নাগ, চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত 
ও তার ছোট ভাই মনোরুঙন দাশগুপ্ত । 

আফছরউদ্দীনের মা হিন্দুবিধবার যত চলতেন ও নিরামিষ খেতেন। তিনি 
অত্যন্ত স্েহশীল! ছিলেন। আমরা তাকে খুবই ভক্তি করতাম । 

তখনকার দিনে ছুর্গাপুর স্কুল ছিল খুবই প্রসিদ্ধ। এট! আদর্শ স্থলরূপে 
প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ্বদেশীধুগের বিশিষ্ট কমী নগেন্দ্র দাশগুপ্ত । এ স্কুলের 
কুহ্থম ভট্টাচার্য অনুশীলন সমিতিতে ছিল। 

কাজেম আলী স্কুলের বন্ধিম সেন [ চট্টগ্রামে প্রবর্তক সঙ্ের প্রতিষ্ঠাতা ), 
উকিল রঞঁন সেন ও ভাঃ কিরণ সেনের ছোট ভাই হীরণ সেন এবং নোয়াখালীর 
উপেন রায় ছিলেন অনুশীলন সমিতির সভ্য । 

পটিয়া! স্কুলে অনুশীলন সমিতির কর্মী ছিলেন আমিলাইশ গ্রামের 
'গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী । তিনি অত্যন্ত তেজম্বী ও সাহুসী ছিলেন। তিনি ৭ বৎসর 


০ ক 
পি নু 


ক্কাক্াদণ্ড ভোগ করেছেন ।. মুক্ত হওয়ার পর হ্বগ্রামে একটি উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপন 
করে প্রধান শিক্ষক হিসাবে লর্বজনশন্ধের হুয়েছিলেন। তার মৃত্যু খুবই 
অর্মান্তিক হলেও খুবই বীরোচিত ও তার চরিত্রের উপযুক্তই হয়েছিল । এক 
বর্ষার দিনে তিনি ছু'জন মুসলমান ছাত্রসহ নৌকা করে শঙ্খ নদী পান্ন 
হচ্ছিলেন। হঠাৎ নৌকাডুবি হয়। তিনি তীরে উঠে দেখেন, ছাত্র দুটি নেই। 
অত্যন্ত দক্ষ পাতার গিরিজাশঙ্কর ছাত্রদের উদ্ধার করবার জন্ত নদীতে লাফিয়ে 
পড়লেন। কিন্তু ছাত্রদের উদ্ধার কর! গেল, না। ছাত্রদের সঙ্গে ছাত্রদরদী 
শিক্ষকেরও সলিল-সমাধি হল। তার শ্রান্ধবাসরে আমি উপস্থিত ছিলাম । 
তখন চট্টগ্রামে হিন্দুবিদ্বেষ চলছে । সহরে কয়েকজন ছুরিকাহত হয়েছে । তা! 
সত্বেও হিন্দুমুসলমান হাজার হাজার লোক তীর শ্রান্ধবাসরে উপহ্থিত ছিল। 
শ্রাদ্ধের দিন ২৪ ঘণ্টা গীতাপাঠ হয়েছিল। গীতা তার মুখস্থ ছিলগ। গীতাই 
ছিল তার জীবনাদর্শ । 

গিরিজাশঙ্করের এক খু'ডতুতো ভাই রমণী চৌধুরীও দাদার শিষ্কা ছিলেন। 
তিনি পরে বিহারে অভ্র বিভাগে চাকুরী নিয়ে নানা অভিজ্ঞতায় ও গবেষণায় 
ভারতে অন্ততম বিশেবজ্ঞ ছিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। তার গবেষণা পুস্তক 
সম্ভবতঃ 188,015 91910 &০ ০০. প্রকাশ করেছিল। 

পটিয়া স্কুলের অন্যতম মেধাবী ছাত্র সতীশ নাগও অনুশীলন সমিতির একজন 
প্রসিদ্ধ কী । তিনি বহু বৎসর অস্তরীণ ছিলেন। মুক্তির পর চট্রগ্রাম কলেজে 
ভি হুতে এলে অধ্যক্ষ পূর্ণ কুণড মহাশয় ভয়ে তাকে ভতি করলেন না। পরে 
তিনি বেঙ্গুন গিয়ে ডাক্তারী পাশ করে সেখানে কিছুদিন ভাক্তারী করার পর 
লাগপুব গিয়ে মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছিলেন, শুনেছি । পটিয়। 
স্ছুলের আর একজন মেধাবী ছাজ ছিল গোমদণ্ী গ্রামের ক্ষীরোদ ভট্টাচার্য । 
চট্টগ্রাম কলেজে ১ম বাধিক শ্রেণীতে পড়ার সময় তার মস্তিবিকৃতি ঘটে । 
সমিতির এই কমী পরে আত্মহত্যা করে। এর গ্রামের দেবেন্দ্র ভট্টাচার্যও পটিয়া 
স্কুলের ছাজ্স ও অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিল। ্‌ 

নয়াপাড়া স্কুলের একজন খুবই নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন অনুরূপ সেন। নগেন্দ্ 
চৌধুবী তাকে মাঝে মাঝে আমাদের কাছে নিয়ে আলতেন। আত্মত্যাগের 
ও সীতার আদর্শ অনুসারে 'নিফামভাবে দেশের স্বাধীনতার জন্য জীবন তুচ্ছ করে 
দলপতির নির্দেশ অত চঙ্গতে হবে ঠিক সৈবিকের মতই--এ কথা তিনি 
'স্বদয়গ্রাহী করে ধুব (জান্মের সঙ্গে বলতেন। আমব তার কথায় আত্মত্যাগের 


পয়জিপ 


প্রেরণা পেতাম । তিনি এলে পুরানো কষীঁদের সমাবেশ হত। তিনি পরে 
অস্তরীণ হয়েছিলেন এবং অস্তরীণ অবস্থাতেই বক্মারোগে বেনারসে তাক 
জীবনাবসান হয়। এই স্কুলের ছাত্র প্রতাপ রক্ষিত ও বিনোদ সেন [ উকিল ]। 
সমিতির নামকর] কমী ছিল। প্রতাপ রক্ষিত অনেক বৎসর কারারুদ্ধ িল। 

বিনোদ অসহযোগ আন্দোলনের সময় বিনয় দে-র সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন হাটে ও” 
মেলায় বক্তৃতা দিত। 

সারোয়াতলী স্কুলে ঢাকানিবাসী ধীরেন্তর দাশগুগ্ত নামক একজন শিক্ষক- 
ছিলেন । আদর্শ শিক্ষক হিসাবে তার সথনাম ছিল। ছাত্রদের উপর তীর- 
বেশ প্রভাব ছিল। তিনি ভূতপূর্ব মন্ত্রী খগেন দাশগুপ্তের জেঠতুতো ভাই । 
তিনি পরে গান্ধীবাদী হয়ে ঢাকায় স্থপ্রসিদ্ধ বিষ্যাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৪৭" 
সালের পরে মন্ত্রী খগেন দাশগুণ্চের সাহায্যে জলপাইগুড়িতে অনেক পতিত 
জমি নিয়ে এক বিরাট আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছেন। খরন্দীপ গ্রামের রাখাল দে 
তাঁর একজন বভ গান্ধীবাদী শিল্ত। সারোয়াতলী স্কুলের ক্ষেত্র সেনও অশ্চশীলন 
সমিতির সভ্য ছিলেন । ' 

আনোয়ারার পরেশ চৌধুরী, সতীশ চক্রবর্তী ও মণীন্দ্র ক্রবর্তীকে আমি- 
অনুশীলন দলতভুন্র করেছিলাম । কলেজিয়েট স্থলের নরেশ গুহ, ৫শলেশ গুহ». 
পরেশ গুহ ও উকিল রমেশ রক্ষিতের পুত্র কালীপদ রক্ষিত অন্শীলন সমিতির 
সংস্পর্শে এসেছিল। 1. 

১৯১৯ সালে রাউলাট বিলের প্রতিবাদে চট্টগ্রামে হরতাল অনুষ্ঠিত হুয়।' 
অন্শীলনের কর্মীরা তাতে অংশগ্রহণ করে ছাত্রদের মধ্যে বেশ প্রেরণ সঞ্চার 
করতে সক্ষম হয় । ১৯২* সালে আমর] মনে করলাম, অসহযোগ আন্দোলনই 
গণ-আন্দোলনের প্রকৃষ্ট উপায় এবং জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা 
আনতে না পারলে বিক্ষিপ্ঠ কিছু কিছু হিংসাত্মক ঘটনার দ্বার! দেশের স্বাধীনত।' 
সম্ভব নয়। কয়েকজন সাহেব খুন করে ইংরেজকে ভীত শঙ্কিত করে যেদেশ 
থেকে তাড়ানো যাবে না-এই ধারণাই ক্রমশ বদ্ধমূল হতে থাকায় আমরা 
কয়েকজন অসহযোগ আন্দোলনকে সফল করার চেষ্টাই শ্রেয় মনে করে গান্ধীজী- 
প্রবতিত কর্মস্টী অন্থ্যায়ী কাজ করতে থাকি। 


[২ ] 
১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৌলানা শওকত আলী চট্টগ্রামে এসে 
অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে উত্তেজনাপূর্ণ বক্তুত দিয়ে যাওয়ার পরে: 


হছাতযছলে 'শিক্ষা্রতিষ্ঠান ত্যাগ করার সংকল্প নানা বেঁধে উঠে.। নভেম্বর মাসে 
এ্রকদিন মৌলানা মনিকল্জমান ইসলামাবাদীর নেতৃত্বে চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট 
কলেজেয় নিকটবত্তা পাছাড়ে অবস্থিত মান্রাসার ছাত্রের এবং জেলথানার 
পবৃর্থ্বে অবস্থিত মাদ্রাসা স্থুলের ছাত্রের! বের হয়ে এসে 'আল্ল! ছে! আকবর' ধ্বনি - 
'দিতে দিতে সর পরিক্রমা করে| পরের দিন চট্টগ্রাম কলেজ ও সহরের 
“অন্যান্ত ভুলের ছাজ্রেরা বের হয়ে আসে ও ছিন্দুমুসলযান ছাত্রর] সম্মিলিতভাবে 
ধবরাট মিছিল করে সহরের বড় রাস্তাগুলো দিয়ে ধ্বনি দিতে দিতে চলে, তখন 
খনসাধারণের মধ্যেও বেশ উৎসাহ দেখা যায়। মুসলমান ছাত্রদের তেমন 
অন্ৃবিধা ছিল না, কারণ অভিভাবকেরা খিলাপৎ আন্দোলনের সমর্থক | কিন্তু 
সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে এল, তখন হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে কেউ কেউ অভিভাবকদের 
ভয়ে বাড়ীতে যেতে শঙ্কিত হল। টেরিবাজারের কোণায় একটি দোতল। মাটির 
কোঠায় থাকতেন ফতেয়াবাদের রোছিণী সেন এবং আরো! কয়েকজন মেস 
'করে। প্রায় ৫*।৬* জন ছাত্র, এ যেসে গিয়ে উঠল। কয়েকজন গেল 
াকৃমা বাজার পাহাডের নীচে ময়দানে চারুবিকাশ দত্তের বাসায় । চাল- 
ডালের অভাব হুল না, লামারবাঁজারের দোকানদারের] প্রচুর চাল-ডাল 
দিলেন। বান্না করে ছাত্রদের খাওয়ানোর ব্যাপারে বোছিণীবাবুদের মেসের 
শ্পাচক রামকুমার দাসের উৎসাহের অস্ত চিল না। 

ছু'তিন মাসের মধ্যে ইসলামাবাদী সাহেব নন্দনকাননে পরীর দিঘীর দক্ষিণ- 
পশ্চিম কোণায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। পাঠ্যক্রম ইসলামাবাদী 
পূর্বেই করে রেখেছিলেন-_কিছুট! যেন মকৃতব-ঘে'ষা, উদ অবশ্থয পঠনীয়। 
কলেজের ছাজের কেউ কেউ পড়াতে লাগল। হিন্দু অভিভাবকদের মধ্যে 
'অসস্তোষ দেখা গেল। 

কাছেম আলী যিঞার উপদেশ অন্গযায়ী এক জনসভা আহ্বান কর হল 
'জে. এম. সেন হল-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে । সভায় ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, মছ্ছিমচন্জর 
স্বাস ও কাজেম আলী মিঞা! প্রমুখ কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উপস্থিত। হঠাৎ অধ্যাপক 
'বপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যেপাধ্যায়ও অপ্রত্যাশিতভাবে সভায় হাজির । তিনি বক্তৃতা- 
ব্রসঙ্গে বললেন, স্কুল-কলেজ ছেড়ে ছাত্রদের অসহযোগ আন্দোলনে সামিল হতে 
বলে গা্ীজী ভূল করেছেন। ছাজদের অবিলম্ষেই স্কুল-কলেজে ফিরে যাওয়া - 
স্চিত। ছাত্রদের মধ্যে বিনোদ সেন ও অমূল্য লেন সবিনয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে 
স্টাকেও সন্বকারী চাকরী ছেড়ে এসে ছাত্রদের নেতৃত্ব নেওয়ার জন্য আকুল 


সাইত্রিশ 


আবেদন জানাল । সভার ছাত্রদের পক্ষ খেকে ত্রিপুরাবারু ও মহিষবাবুকে, 
অছরোধ কর] হল, চট্টগ্রামে আসার জন্ত চট্টগ্রাম কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, 
গান্ধীজীকে যেন আমন্ত্রণ জানানে! হয় | ছাত্রের! অভিভাবকদের ও শিক্ষকদের, 
অমান্ত করে এবং জেল1 কংগ্রেস কমিটির মত না নিয়ে এ-রকম হুজুগে মেজে 
উঠে অন্তায় করেছে বলে ত্রিপুবাবাবু খুবই বকাবকি করলেন। তিনি বললেন, 
“তোমব্] ঘরে ফিরে যাও।” সভা ভেঙ্কে গেল। তখন খুবই হতাশায় ছান্রদের' 
মধ্যে কয়েকজন ইসলামাবার্দী সাহেবকে সঙ্গে নিয়ে কাজেম আলী মিএনর সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করল। স্থির হল, ছাত্রের! গান্ধীজীর কাছে যাবে । তখনই কাজেম 
আলী মিঞা ও ইপলামাবাদী সাহেব ১০ টাকা দিলেন। শিক্ষক বীরেক্দর 
চক্রবর্তী মহাশয়ের কাছ, থেকে ২০ টাকা ও নিজের] আরো কিছু সংগ্রহ কবে 
সেদিনই অতি গোপনে রাত্রির ট্রেনে রমণী গুপ্ত, বিনোদ সেন [ পর চট্টগ্রাম 
অন্ত্রাগার দখল মামলার জুনিয়র উকিল ] ও আমি বেনারস রওনা হই। 
খবরের কাগজে জেনেছিলাম, গান্ধীজী বেনারস আসহছেন। ইললামাবাদী- 
সাহেব আমাদের পরিচয়গত্র দিলেন কলিকাতায় ওলি আহম্মদ ওলি 
নিজামপুরী [ তখনকার “আজাদ? পত্রিকার সহকারী সম্পাদক 1, বেনারস্ে 
ডাঃ আবছুল করিম এবং মৌলানা শওকত আলীর কাছে। 

পথে গোয়েন্দা পুলিশ আমাদের অন্সরণ করছে আশঙ্কা করে আমরণ 
হঠাৎ রাণাঘথাটে নেমে পডলাম ও গঙ্গা পার হয়ে বেগেলে এসে বেনারসের 
গাড়ী ধরে পরের দিন শেষ রাত্রিতে বেনারল পৌছলাম। ডাঃ করিমের সঙ্গে 
সাক্ষাৎ করে জানলাম, আগের দিন সন্ধ্যায় গান্ধীজী এলাহাবাদ চলে গেছেন। 
পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর বাডীতে মৌলানা শওকত আলী ও মৌলানা 
আক্তাদকেও পাওয়া! যাবে । ,তিনি এই তুর্জনকে ইসলামাবাদীর কথ উল্লেখ 
করে গাক্বীজীর চট্টগ্রাম যাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে লিখে' 
আমাদের হাতে চিঠি দিলেন। তিনি ৪* টাকা আমাদের হাতে দিয়ে: 
বঙগলেন, ই টাকা শোধ দিতে হবে না। আমরা সাহছম ও উত্সাহ পেলাম । 
রাত্রি ১১টায় এলাহাবাদ ষ্রেশনে পৌছে মহাবিপদে পড়লাম । কথা যে কিছুই 
বুঝি না। এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় 'হল+ তিনি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে 
কথা! বলেন। তার সঙ্গে প্রায় ১১-৩৭ টায় আনন্দ ভবনের ফটকে এসে দেখছি, 
ফটক বন্ধ। ছুই বন্দুকধারী শাস্ত্রী পাহাড়া দিচ্ছে । তারা কিছুতেই ফটক 
খুলে দেবে না। অবশেষে অনেক বুঝিরে যাঁলীন্র ঘরের বারাঙ্গায় আমাদের 
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রাতিবাধের ব্যবস্থা করে তিনি বিদায় হলেন । পরের দিন বাঁওরুত 
আলীকে চিঠি দেওয়ামাত্রই তার খুলীর অন্ত নেই। হো কো করে 
হেসে উঠে জামাদের পাশের ঘরে নিয়ে মৌলানা! আজাদকে তার 
চট্টগ্রামের অভিজ্ঞতার কথ! বললেন। আমর] চিঠিও দিলাম। 
ছজনেই কিছ দুরে একটি প্রকাণ্ড হুল ঘরে আমাদের নিয়ে গেলেন। 
দেখি, গান্ধীজী সুতো! কাটছেন আর অনেক মৌলভী তাকে ঘিরে বসে 
নানা আলোচনায় খুবই ব্যস্ত। শওকত আলী আমাদের হযে সকলকে 
চট্টগ্রাষ যাওয়ার কথা বল্েন। গান্ধীজী মুছু ছেসে পাশের ভদ্রলোককে 
ভ্রমণতালিকা দেখতে বললেন। একটু আলোচনার পর স্থির হল, ১৪ই 
ডিসেম্বব [ ১৯২০ ] চট্টগ্রাম যাবেন। চট্পটে চঞ্চল যুবক জওহরলালকে 
এদিক-ওদিক ছ্ুটোডুটি করতে দেখলাম । মৌলানা আজাদ, যৌলানা 
শওকত আলী এবং জওহরলালকেও চট্টগ্রামে যেতে আমন্ত্রণ জানানে। হুল । 
ফেরাত পথে ভাবছিলাম--যতীন্দ্রমোহন তো চিত্তরগুনের অঙ্গামী, 
তিনি কি গান্ধীজীকে অভ্যর্থনার জন্ত টট্টগ্রাম যাবেন? কলিকাতায় পৌঁছে 
আমর] চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্রদের একটি মেসে উঠলাম। সেখানে ওলি 
আহম্মদ ওলি নিজামপুতীও থাকেন। ইতিমধ্যে গাঙ্ধীজীর ১৪ই ডিসেম্বর 
[ ১৯২০ ] চট্টগ্রাম যাওয়াব খবব সংবাদপত্রে বেব হয়েছে । মেসের ছাত্রদের 
আনন্দের সীমা] নেই। “সেনগুপ্তের বাডীতে যাব-আমর1 একথা বলতেই 
সকলেই আমাদের নিয়ে যাবার জন্য ব্যগ্র। আমাদের সেখানে নিয়ে 
যাওযার জন্য নিজামপুত্রী দুজনকে ঠিক করে দিলেন। বিকেল ৪টার 
তার ওয়েলেসলি ম্যানসন বাভীতে পৌছলাম । ছোট ফুটফুটে একটি 
ছেলে “বর হয়ে এসে বলল, “দাদ ক্লাবে গেছে । ছেলেটি শভ্ররণেন্জ্ 
মোহন। তাকে বললাম, “আমর। চট্টগ্রাম থেকে এসেছি । দাদাকে 
যেভাবেই হোক খবর দিতে হবে খুব তাভাতাভি।” প্রায় ১ঘপ্টা পরে 
সৌম্যদর্শন হাসিমুখ যতীন্দ্রমোহন বাডী এসে আমাদের মুখে সব শানে 
বললেন, “অসহযোগ আন্দোলনের জন্য দেশ প্রস্তত হয় নি। আইন সভায় 
ঢুকে নতুন শাসনসংস্বার আইনে ইংরেজ যে কিছুই দেয় নি, একথা বুঝিয়ে 
দিলে জনসাধারণের অনেক বেশী কাজ হুত। অবশেষে বললেন, 
তিনি অবশ্যই চট্টগ্রাম ফাবেন এবং ভার প্লাড়ীতে গাক্গীজীকে রাখার ব্যবস্থা 
করবেন। আমরা দ্বম্তির নিঃশ্বাস ফেব্রগাষ । শ্যামক্ন্দর চক্রবর্তী এবং তার 


উনচল্লিশ 


পরামশে অধযাপক্ষ জে.এল. ব্যানাজাকেঙ চট্টগ্রামে যেতে আমন্ত্রণ করে 
আমরা চট্টগ্রাম রওনা হলাম। 

চট্টগ্রামে পৌছে দেখি, ত্রিপুরাবাবুঃ মহ্ষিধাবু ও কাজেম আলী প্রমুখ 
অনেকেই অভ্যর্থনার তোডজোড় আরগ্ত করে দিয়েছেন । চারুবিকাশ 
দত্ত, বিনয় দে, অমূল্য সেন, কামিনী শীল ও সতীশ নাগ প্রসূতি গ্রামে 
গামে গিয়ে হাটে ও নানা মেলায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড? ও 
খিলাপতের প্রশ্ন নিয়ে ইংরেজের বিশ্বাসঘাতকতা, বিদেশী বন্ত্রবর্জন, খাদি ও 
চরকার প্রচলন ইত্যাদি নান! বিয়য়ে বক্তৃতা দিয়ে অসহযোগের বাণী 
জনসাধারণের কাছে পৌছে দেওয়ার জন্ত অবিরাম চেষ্টা করে চলেছে । 

গান্ধীজীর আগমন-বাত্তা জনসাধারণের মধ্যে এক নতুন প্রেরণার সৃষ্টি 
করেছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ আশঙ্কা করতে লাগল , সেনগ্রপ্ত যদি 
কলিকাতা! থেকে না আসেন, তবে কী উপায় হয়ে? অতি বুদ্ধ ব্যাবিষ্টার 
পি. সি. সেন রেঙ্গুন থেকে এসে আস্তর খার দিখীর উত্তর দিকে জে. এন. 
রারচৌধুরীদের পাহাডে বাশ করছেন। মহিমবাবুর পরামর্শমত আমরা 
ছেলেরাই তার কাছে দল বেঁধে গেলাম। তিনি আস্তে আস্তে বললেন, 
“গান্ধীর সঙ্ষে আমার পরিচয় আছে। সে আমার বাডীতে থাকবে, 
বেশ ভাল কথা । তিনি গান্ধীজীকে বরাধরই “সে* সে” বলছেন দেখে 
আমন্না কিছুট! অবাক হনে গেলাম । মনে হল, গান্ধীজীর সঙ্গে তার ভাল 
পরিচয় ছিল। 

অভ্যর্থনার উৎসাহে চট্রগ্রাম তখন ফেটে পডছিল। ঠিক এই সময়ে 
একদিন খবরের কাগজ হাতে নিয়ে বিশিষ্ট আইনজীবী হেযেন্্র দত্ত 
মহাশয় খবর দিলেন, গান্ধীজীর টট্টগ্রামের ভ্রমণস্থটী বাতিল হুয়েছে-_ 
"তিনি কলিকাতা হয়ে নাগপুরে যাচ্ছেন। হতাশায় সকলেই যেন হতবাক্‌ 
হয়েগেল। পরে জানা গেল, মহশ্মদ আলী কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বে 
চিত্তরঞ্রনের সঙ্গে মতৈক্যের জন্ত খুব চেষ্টা করছেন এবং তার অন্থরোধেই 
চট্টগ্রামের ভ্রমণস্চী বাতিল হয়েছিল । 

শাগপুত্র কংগ্রেসের যুবকংগ্রেসে চট্টগ্রামের প্রতিনিধি হিসাবে সত্যপ্রসন্ন 
সেন, শৈজ্গেন চৌধুরী ও বিনয় দে-কে পাঠানো! হল। হঠাৎ জানা গেল, 
অধ্যাপক নৃপেন ব্যানাজীঁও দর্শক হ্সাবে কংগ্রেসে যাবেন। তখন তিনি 
ষ্টগ্রাম গবর্ণষে্ট কলেজের সহকারী অধ্যক্ষ । 


চয্সিশ 


নাগপুর কংখ্রেসে শ্বরং চিত্বরগ্রনই অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব 
করলেন এবং সর্যলশ্বতিক্রমে প্রস্তাব গ্হীত হুল। গ্ান্ধীজী বাংলা দেশ 
সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন । তিনি চিন্তরগনকে চট্টগ্রথমে যেতে বলজেন। ১৯২১ 
সালের ১৪ই মার্চ চিত্তরঞ্জন চট্টগ্রামে গেলেন। বতীন্দ্রমোহন আইনব্যবসা 
স্থগিত রাখলেন, অধ্যাপক নৃপেন ব্যানাজাই ছাত্রদের নেতৃত্ব নিলেন। 
অমূল্য সেনদের আকুল আবেদন সার্থক হল তিন মাস পরেই। ত্রিপুরাবাবুর 
আর সেই ক্ষোভ নেই। মহ্বিমবাবু ওকালতি ছেড়ে সর্বত্যাগী লন্ন্যাসী হলেন। 
বতীক্রমোহুন হলেন চট্টগ্রামের মুকুটহীন রাজা *দেশশ্রিয় |, 

ভারতবর্ষের পূর্বপ্রাস্তে ক্ষুদ্র একটি সহর চট্টগ্রামেই যে অর্বপ্রথম 
অসহযোগ আন্দোলনের বাত্রা সুরু হয়েছিল, সেকথা গান্ধীজী সব 
চেয়ে বেশী জানতেন এবং জানতেন বলেই তখনকার দিনে চট্টগ্রামের এই 
প্রচ্ছদপটেই “০10৪ 20019,-তে তিনি 4011160289178 0০ 0175 015? প্রবন্ধ 
লিখেছিলেন। লোকে আজ সে কথা ভুলে গেছে । আরো! দুঃখের বিষয়, 
উট্টগ্রামবাসীর1 পর্ষস্ত সেই গৌরবময় এ্তিহোর কথ! ভূলে গেছেন ॥ ১ 


১। প্রবীণ সাংবাদিক প্রীশভীন দত্তকে লেখা পঙ্তাবলী থেকে সংকলিত --সজ্পাদদক 


একচল্লিশ 


ট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও শহীদতীর্য জাজালাবাদ 
স্শীরোদ জেনগুগ্ড 


বীরবিপ্লবী সুর্য সেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে চট্টগ্রামে ফিরে" 
আসার পর জেলার সর্বত্র সশব্্র বিপ্লবীদল গড়ে উঠতে লাগলো তার 
নেতৃত্বে। তার সঙ্গে আছেন ছই সহযোগী -_-অন্থিকা চক্রবর্তা ও নির্যল' 
সেন। আর আছেন গণেশ ঘোষ, অনজ্ত সিংহ, রাজেন দাস, উপেন্দ্র ভট্রাচার্য 
ও লোকনাথ বল প্রমুখ দুর্ধর্ষ তরুণ কথিবৃন্দ। একদিকে গোপন বিপ্লবী 
সংস্থা গডা ও অন্তদিকে কংগ্রেসের সংগঠনকে সুদৃঢ় করা-__দুই-ই চলেছে 
সমান তালে । কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে বিশ্বাসী ছিলেন 
ন] বিপ্রবী নেতার? ॥ স্বাধীনতা লাভ সশন্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়েই ত্বরান্বিত 
হুবে--এ বিশ্বাস নিয়ে অমিভ কিক্রুমে এগিয়ে যায় চট্টলার বীর তরুণের দল। 

এ সময় বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষের অন্যান্য বিপ্রবীদলের গতিমন্তরতা: 
দেখে ভাবতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক ত্র্ধ সেন 
ভার সহকম্দের সাথে পরামশক্রমে স্থির করলেন যে, বিপ্লব আন্দোলনের 
ভবিষ্যৎ প্রনারতার জন্য চট্টগ্রামের বিপ্লবীদলকে আর কালবিলম্ব না করে 
সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে । 

১৯২২ সালের শেষের দিকে চট্টগ্রামে পানির রাজনৈতিক সম্মেলন 
অন্ষ্ঠটানের লময়ে দলের ভবিষ্যৎ নীতি নির্ধারণ ও *গুপ্ত সমিতি'কে অধিকতর 
শক্তিশালী করার প্রস্তাব নেওয়া হয়। মাষ্টারদ1 ঘোষণ! করলেন £ চাই অর্থ» 
চাই উপযুক্ত হাতিয়ার আর চাই দুঃসাহসী জঙ্গী সৈনিক। বীরপ্রস্থ চট্টলা 
মায়ের দামাল ছেলেমেয়েরা সেদিন তাদের প্রিয় নেতার ডাকে লাডা' 
দিয়ে অক্ষরে অক্ষরে এই বলি পদক্ষেপকে আনতশিরে অভিনন্দিত 
করেছিল। ২ নেশায় তাদের হৃদয় তখন টগ্‌বগ. করছে, রোষকবায়িত 
চোখে তখন আগুনের ফুক্গকি ছিটকে পডছে শোণিতঅর্থে মাতৃবেদী রাঁডিয়ে 
দেবার ছুরস্ত আবেগে । 

১৯২৩ সালের ২৩শৈ ডিসেম্বর | বিপ্লবী অনস্ত সিংহ, দেবেন দেঃ পাজেন 
ঘাস ও উপেক্্র ভট্রাচার্য আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় সতেরে! হাজার 


ববি লিশ 


টাক! ছিনিয়ে নিলে চতুর্দিকে এক আলোড়নের স্থটি হয়। চারিদিকে ব্যাপক 
পুলিশী তৎপরতা দেখা বায় বিপ্লবীদের গোপন ঘাটিওলো খুঁজে বের 
করার উদ্দেস্টে | কিছু্গিন পরে নাগরখানা নাষক একস্থানে পুলিশের সহিত, 
সংঘর্ষে মাষ্টারদ! ও তার সহকর্মী অদ্থিক1 চক্রবভী ধৃত হন। কিছুদিনের 
মধ্যেই ভাফাতি মামালায় অভিযুক্ত বন্দিহয় মুক্তিলাভ করেন ।) এই মামলার 
ব্যারিষ্টার যতীজ্মমোকনের কৃতিত্ব অনন্বীকার্য । এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের 
জাতীয়তাবাদী নেতা শেখ.-এ-চাটগাম কাজেম আলী সাহেবের অবদান 
রুতজ্ঞচিস্তে স্মরণ করি। 

চট্টগ্রামের ওপর বৃটিশ সরকারের কডা নজর | গোয়েন্দাবাহিনী বেশ 
সক্রিয় । গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ প্রমুখ কর্মীর] ধৃত ও কারারুদ্ধ হন। 
মাষ্টারদা ও সহযোগী নির্মল সেন আত্মগোপন করেন। এদিকে বিপ্রবীদের 
মন্ত্রগুপ্তি ও সংগ্রাম-প্রস্বতিরও শেষ নেই । চট্টগ্রাম থকে কলকাতা, ঢাকা» 
ব্রাজলাতী, বরিশাল, আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি স্থানে কমর ছড়িয়ে পডতে 
থাকে। নিম্ল সেন ব্রহ্মদেশে অস্ত্রসংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। মাষ্টারদ?' 
যুক্তপ্রদেশ, আসাম প্রভৃতি স্থানে গোপনে কমকেন্দ্র স্থাপনায় উদ্যোগী হন? 
কিছুদিন পর কলকাতায় এসে উপস্থিত হন ব্যাপক পুলিশী বেডাজালকে 
ফাকি দিযে । সঙ্ষে ব্ কর নানা কাজে নিযুক্ত । উদ্দেশ্টা--ব্যাপক এক সশশ্ত্র 
সংগ্রামের প্রস্ততি । এ সময় শ্রীভৃপেন্্রকুমার দত্ত শচীন দ্ধান্তাল, রাজেন 
লাহিভী, যোগেশ চাটাজা প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের সঙ্গে বিপ্লবীদের ক 
পদ্ধতি, চিন্তাধার]1 ও অন্তান্ট সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচন] হয়। 
কিছুদিন পর শোভাবাজার ও দক্ষিণেশ্বর ষডবস্ত্র মামলা ও কাকেরী যড়বন্র 
মামলায় বু কর্ণ জডিত হয়ে পডেন। মাষ্টারদাকে ধরবার সকল চেষ্টা বার্থ হয় 9] 

ব্রহ্ষদেশের রেঙ্গুন শহরে নিম'্ল সেনের সঙ্গে যোগ দিলেন একে একে 
লোকনাথ বল, উপেন ভট্টাচার্ধ, মণীন্দ্র মজুমদার, ব্রাজেন দে প্রমুখ বিপ্রবীব।। 
সেখানেও ক্রিয়াকাণ্ডের বিরাম নেই । শক্রুপক্ষও খুব সজাগ | মিম্ল সেন ও 
লোকনাখ বল চট্টগ্রামে ফিরে আসার পরই বেঙ্গল ক্রিমিষ্ভাল ল আযমেগুমেন্ট 
আইনে ধুত হর্ন। তখন চট্টগ্রামের সাংগঠনিক কর্মভার মস্ত ছিল স্খেন্দু 
দত্ত, মধু দত্ত, ফ্তীন্দ্র রক্ষিত, মণীজ্ঞ মজুমদার, ছিজেন্্র পাল, ব্রজেন 
পাল প্রমুখ কজিবৃন্ধের ওপর । এমন নমর ছৃঠাৎ একদিন খবর এলো-_ 
আষ্টারদা কলকা'ভাথ ধৃত হয়েছেন। 


ভেতারশ 


১৯২৮ লালে আটক. বন্দীদের মুক্তি ফ্বেওয়] হয় । জেলা কংগ্রেসের পক্ষ 
“থেকে সন্সোমুক্ত রাক্জবদ্দীদের অভিনন্দন জানিয়ে লেদিন দেশপ্রিয় যতীজ্রম্দোহন 
গান্ধীজীর উদ্ি উদ্ধত করে বলেছিলেন- 00810158908 00 0105 ০:৩.৮ 
-স্বাধীনতাশ্জআন্দোলনের ইতিহাসে চট্টল বীরদের ভূমিক] পুরোভাগে। ১৯২১ 
সালে যতীন্্রমোহুন-পরিচালিত বি. ও. লি-র শুমিক ধর্মঘটের সাফলো গান্ধীজীর 
'খসেই উক্তি উত্তরকালে সার্থক ও সফল হয়েছে সশস্ত্র বিপ্লবের অজন্র কর্মকাণ্ডের 
-অধ্য দিয়ে। 
শুধু হাতিয়ার নয়, হাতিয়ার ধরার মতো উপযুক্ত শিক্ষারও প্রয়োজন । শহর 
থেকে গ্রামে সর্বজ্র যুবকদের শরীরচর্চা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে । দলে দলে 
তরুণেরা নতুন উদ্যমে ছুরিখেলা, লাঠিখেলা, যুযুৎস্থ ইত্যাদিতে প্রচুর দক্ষতা 
অর্জন করেছে । অনস্ত সিংহ, লোকনাথ বল, হখেন্ু দন্তিদার প্রমুখ ব্যায়াম- 
বীরদের ক্রীড়াকৌশল শত শত তরুণকে সেদিন প্রবল প্রেরণা ও উদ্দীপন! দান 
করেছিলে! । প্রতিটি তরুণের অপূর্ব সুন্দর নয়নলোভন স্থাস্থ্যশ্রী দেখে মনে 
লো, এরা যে কোনে বাধা-বিপত্তির সাথে মোকাবিলা করতে সক্ষম ।- এরা 
এগিয়ে াবে শেকল ভাঙার দুর্বার স্বপ্ন বুকে নিয়ে। 
/ ১৯২৭ সালের মে মাসে চট্টগ্রামে এক রাজনৈতিক সম্মেলন হয় । এতে 
-স্ভাপতিত্ব করেন দেশগৌরব স্থভাষচন্দ্র বন্থ। এই সম্মেলনে সামরিক পোষাকে 
'স্বেচ্ছাসেবকদলের কুচকাওয়াজ এক অভিনব উত্তেজনার স্থটি করেছিলো । 
-এদের অধিনায়ক ছিলেন গণেশ ঘোষ | এই উপলক্ষে এক ছাত্রসম্মেলনেরও 
আয়োজন রর] হুয়। ছাত্রদলের অধিনায়কত্ব করেন ছাত্রনেতা লোকনাথ বল 
এবং এই ছাত্রসম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় । 
(এই সম্মেলনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য প্রতিটি তরুণ-তরুণীর মনে বিপুল উৎসাহ ও 
উদ্দীপনার স্ষ্ট্ি করে। এই বিরাট সাফল্যের মূলে ছিল দূরদর্শী, স্থিতপ্রা্ঞ 
'মবাষ্টারদার অপূর্ব সংগঠনকূশলত। 1) 
চট্টগ্রামের আকাশে-বাতাসে বারুদের স্্রাণ অনুভূত হচ্ছে। প্রস্ততি আর 
'পস্থতি। বিদেশী হ্গকে ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্তে নববোধনেন্র 
স্পরম পবিত্র সথচন1। গোপন বৈঠকে স্থির হলো, চক্ষম এক আঘাতের জন্তে 
প্রদ্তত কৃতে হবে। চোরাগোষ্া হত্যা! বা ভাকা'তি ইত্যাদির কথ! এখন না 
“ভেবে এফলের গোটা শাপনযন্ত্রটাকে অচল করে ভুলতে হবে। বলের 
প্রতিটি কর্মী লাধ্যমতে অর্থ, ্র্ণালক্কার ইত্যাদি সংগ্রহ করেছে! গোপন 


ঘাটিগুলোতে চলেছে জঙ্রচালনার শিক্ষার্দীক্ষা ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে, 
গুরুত্বপূর্ণ আঙ্গোচনা। এদিকে সরকানী গোদ্েজ্জার় দল সঙ্গেহ করেছিলো-- . 
এদের সংঘের ক্রিয়া-কলাপের উদ্দেশ্ট--বাইরে থেকে গোঁপনে অগ্ আমদানী” 
করা। একদিকে গোপন প্রস্ততি, আবার প্রকাশ্তে কংগ্রেসের আদশে অন্যান্য 
কার্কলাপ চালিয়ে যাওয়ায় লেদিন সরকারপক্ষের শ্েনদৃষ্টি এড়ানে! সম্ভক" 
হয়েছিলো । এ সময়ে জেলা কংগ্রেসের নিবাচনের ব্যাপারে ভিন্ন এক.. 
রাজনৈতিক দল পরাজিত হওয়ায় প্রতিশোধ নেবার উদ্দেশ্বে সভাকক্ষ পরিত্যাগ 
করে ফেরবার পথে মাষ্টারদার দলের এক সক্রিয় ছাত্রকর্মী বুখেন্দু দত্তকে - 
দুরিকাঘাত করে। ফলে কিছুদিন পরে তার মৃত্যু হয়। সভাকক্ষেরু' 
অভ্যন্তরেও প্রবল উত্তেজনা দেখ! দেয় । সমস্ত আক্রোশ মাষ্টারদার ওপর ৮" 
তাই সকার মাথায় আঘাত কর] হুয়। নির্মল সেনও আহত হন। পাশে" 
লোকনাথ, অনস্ত সিংহ প্রমুখ সহুকমীর। গর্জে উঠতে চাইলেও আহত মাষ্টারদ1 
ভবিব্ৎ কর্মযজ্জের ব্যাঘাতের আশঙ্কায় শাস্তভাবে তাদের বিরত করেছিলেন |" 
ভবিষ্বত্রষ্টা, স্থিতধী মাষ্টারদার আচরণের ফলে লোকনাথ ও অনম্ত সিংছের' 
পকেটম্থ রিভলবার সেদিন গর্জে ওঠে নি 1) অনস্ত সিংহ, লোকনাথ বল প্রন্ভৃতির " 
পেছনেও কিছু গুণ্ডার দল লেগেছিলে।। ছুদিনেই তাদের শায়েস্তা কর! হয়েছিলো । 

['যাষ্টারদা সূর্য সেনের “রিপারিকান বাহিনী” অতি সতর্কতার সঙ্কে এগিফে- 
চলেছে । সরকারের গোক্বেন্দাবাহিনীর ওপর পাণ্টা গোয়েম্দাবাহিনী প্রস্তুত 
হয়ে গেল। ) সরকারপক্ষকে একেবারে নাজেছাল করে তুলল। হাতবোম। 
তৈরী করতে গিয়ে এ সময়ে হঠাৎ বিস্ফারণে তারকেশখ্বর দক্তিদার ও রামকৃষ* ূ 
বিশ্বাস গুরুতররূপে আহত হওয়ায় কিছুদিন প্রস্ততিপর্বের বাধাপ্রাঞ্চি ঘটে ॥ 
অবশেষে স্থির হয় চূড়ান্ত সংগ্রামের কর্মপন্থা । ১৯৩* সালের ১৮ই এপ্রিল 
[ গুড ফ্রাইডে ] রাতে শুরু ছবে এ্যাকসান € ৪০0০7, )। আক্রমণ-পরিকল্পন! ' 
রচিত হলে! । ছয়টি বিভাগে ভাগ হয়ে আক্রমণ চালানো হবে । 

(১) জেলা পুলিশ হেড কোয়ার্টারস আক্রমণ, (২) স্থানীয় অক্সিলিয়ারী 
ফোর্সের কেন্দ্র ও অস্্াগার অধিকার, (৩) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের 
কেন্দ্রীয় অফিস ধ্বংস ও যোগাযোগ বিচ্ছেদ €৪) রেলপথ উচ্ছেদ, 
€৫) ইউরোপীয়ান প্লাব দখল (৬) উচ্চপদস্থ বৃটিশ অফিসারদের বন্দী । 

এই ছরটি পর্যায়ে আক্রমণের জন্ত ৬২ জন তরুণ বিপ্পবীকে বাছাই কর?' 
হলো। ভাগ করে দেওয়া হলো এক একজর কমাগ্ডিং অফিসারের অধীনে । 


গরতান্রিশ' 


১৮ই এপ্রলের অপস্ধাড়। আকাশে রক্ত-সন্ধ্যার রক্তয়েখা দেখা দিয়েছে। 
“সেই সন্ধ্যাথ যোন্ুবেশে নির্দেশেষত প্রতিটি টসনিক নির্দিষ্ট স্থানে সমেত 
হয়েছে । আসক প্রলয়ঝটিকায় ঝাপিয়ে পড়ার আবেগে এর] উত্তাল। এদের 
চোখেমুখে যেন অশনিভর1 বিদ্যুতের ঝলক । এর! ছুর্বার গতিতে রপরঙ্গে 
-হীপিয়ে পডবে | শেষবারের মতে সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদ! প্রতিটি উপদলের 
সন্ত ও দায়িত্বের কথা বুঝিয়ে দিলেন। মেরে মরে জাতির শতান্নীর ঘুষ 
ভাঙ্কাতে হবে-দেশকে জাগাতে হবে । জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রতিশোধ 
নিতে হবে। 

রাত আটটার কিছু পুবে নির্মল সেন ও লোকনাথ বল তাদের দল নিয়ে 
বেরিয়ে পড়লেন বেল অস্ত্রাগার দখলের উদ্দেশে । অদ্বিক! চক্রধতী তার দল 
নিষে যান টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধংস করতে | রেলপথ উচ্ছ্দেকারীন 
দল ইতিপূর্বে বেরিয়ে গেছে । এদের নেতৃত্ব করেন উপেন ভট্টাচার্য। পুলিশ 
অস্ত্রাগার দখল করার ভার নিয়েছেন অনন্ত সিংহ ও গণেশ ঘোষ । 

এবার এগিয়ে যাবার পাল1। রাত প্রায় দশটা । বিপ্রবীন্রা নিজেদের 
দায়িত্পালনে বেরিয়ে পডেছে। একটা ট্যাক্সী পাহাড়তলী অন্ত্রাগারের 
সামনে এসে দাড়িয়েছে । ট্যাক্সীর ড্রাইভারকে মাঝপথে অজ্ঞান করে 
ফেলে রাখ! হয়েছে। অন্্াগাররক্ষী আগন্তক দলকে “মিত্র ভেবে 
সামরিক কাবদাঁয় মিলিটারী পোষাকে সঙ্জিত লোকনাথ বলকে অভিবাদন 
জানালো । পরে তুল বোঝান আগেই সে আহত হয়ে ধরাশারী হলো। 
ইংরেজ কমৃচারী সার্জেন্ট ফেরেল গুলীর আঘাতে নিহত হল। সক্ষে সঙ্গে 
অন্ত্রাগার বিপ্লবীদের হস্তগত হল। ওদিকে অবিরাম গ্রলীবর্ধণের ফলে 
রক্ষীর1 পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় পাহাড়-শীর্ষের পুলিশ-অস্্াগার ফেলে । 
ইতিমধ্যে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস ধ্বংস এবং রেলপথ উচ্ছদের 
ফলে চট্টগ্রামকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়! হুয়। বিপ্লবী গ্নোধারা 
মহোজাসে ক্ষিপ্রবেগে এসে সমবেত হয় পুলিশ-পাহাডের শীর্ষে, বেখানে 
মন্্মুন্ধ “বন্দেমাতরম্‌” ধ্বনিতে নৈশগগন কেঁপে উঠছে । বীর £দনিকের দল 
রাইফেল হাতে পাহাড়-শীর্ষে বিজয়পতাকাতলে জাতীয় লাধারণতন্ত্র বাহিনীর 
এক অভেস্ক, হর স্থাপিত করে। 

, অ্তপুব জয়ের উন্মাদনায় চট্টলাম্মায়ের নবীর বিপ্রবী তরুণের দল আজ 
ননবপর্ধায়ে সিংুবিকমে এগিয়ে চলেছে ছুরত্ত ক্বোয়ারের ম্রোতের মতে1+ 


বছেচিশ 


“পুলিশ অস্থ+গার় দাউ দাউ করে জলছ্ছে। বারুধের ভুপে পেট্রোল ছড়াতে 
গিয়ে ভক্ষণ হিযাধুণ্ড সেমের গারে আগুণ ধরে বায়। তাকে তৎক্ষণাৎ 
সরিয়ে ফেলা হল। কিন্বমৃত্যুর গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা করা গেল না। 
একমাত্র ইউরোন্পীয় ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পমা তখন সাময়িকভাবে বর্জন 
করতে হলো, কারণ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেছে । সংগ্রামী পৌছুবার 
আগেই ফ্লাবশ্প্রাঙ্গণ জলশূন্ত হয়ে গেছে। এসময়ে স্থানীয় ওয়াটার ওয়ার্কস 
থেকে পুলিশবাহিনীর সঙ্গে বিপ্লবীবা'হুনীর গুলীবিনিময় চলতে থাকে। 
দুপক্ষের সংগ্রামে পুলিশবাছিমী পিছু হুটে যেতে বাধ্য হয়। এরা 
বিপ্লবীদের সময়কৌশলে হতবাক হয়ে যায়। তখন সাময়িক নিরাপত্তার 
প্রয়োজনে বিপ্রবীর! শহরের প্রান্তে পাহাড়ের ঝোপে ঝাপে আশ্রয় নিষ়ে 
স্থযোগ মত শক্রপক্ষের ওপর গেরিলা কায়দায় ঝাপিয়ে পড়ার সিদ্ধাস্ত নেন। 

এদিকে সামাল সামাল রব। ১৮ই এপ্রিলের শেষরাত্রেই লহবের সমস্ত 
ইউরোপীয়ান নরনারী প্রাণভয়ে কর্ণফুলী নদীর মোহনায় জাহাজে আশ্রয় 
নেয়। ১৯ শে এপ্রিলের প্রভাতক্র্যের কিরণে ঝলমল করেছে বিপ্লবীদের 
অয়পতাক1। বৃটিশ শাসকের দল তখন টট্টলভুমি থেকে প্রায় তিনদিন 
সম্পূর্ণ বিতাড়িত। 

বিপ্রবীধাহ্নিনী পাহাড়ের পর পাহাড় ডিঙ্গিয়ে চলেছে । অনিদ্বায়, 
অনাছারে শ্রাস্ত---তবুও চলান্স বিরাম নেই । চরম খাগ্যসঙ্কট দেখ! দিয়েছে । 
নিকটবর্তী গ্রাম থেফে অবশেষে অধিক! চক্রবর্তী এক হাড়ি থিচুড়ী যোগাড 
করে নিয়ে এলেন। এতে রলের কি উল্লাস! এ' কদিন পাহাড়ে কাটিয়ে 
২২শে এপ্রিল সকালবেল! যোদ্ধাব্বা! শহরের অনতিদূরে জালালাবাদ পাহাড়ের 
বুফধে আশ্রয় নেয়। এ খবর কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছুতে দেরী হল না। 
সঙ্গে সঙ্গে য্যাজিষ্রেট ; ভি. আই. জি; এস. পি; মিলিটারীর মেজর ঠ 
ক্যাপ্টন প্রভৃতি হোমরা-চোমরাদের পরামর্শসভা1 বসে গেল। স্থির হুল, 
বিদ্রোহীদের শায়েন্তা করতেই হবে। 


ক্যাপ্টেন টেইটের অধীনে ইন্টার্ণ রাইফেলস বাহিনী ও স্থর্মাঙেলী 
বাহিনী ছদিক থেকে জালালাবাদ পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। 
একট দজ ধানের ক্ষেতের মধ্য 'দিয়ে জালালাবাদ পাহাড়ের কাছে 
গিয়ে 'হাঁজির। এ পাহাড়ের শীর্ষে »বুয়েছে সমবেত বিপ্লবীফৌজ | 
মিলিটান্বীর ক্মাগমন-বার্তা পৌছানোর লক্ষে সঙ্গে সকলে যে যার পঞ্ধিসন 


সাতচ্জিশ 


নিয়ে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তত। মাষ্রীরদণা এ-মুদ্ধ পরিচালনার ভাক্ষ 
দিলেন লোক্ষন্মথ বলের ওপর । লোকনাথ তক্ষগি সামরিক কায়দায় 
সর্বাধিনারঞ্ফষ মাষ্টারদাকে অভিবাদন জানিয়ে ৫সন্তদের প্রদ্ধত থাকতে, 
নির্দেশ দেন। মাষ্টারদা নিজেও দলের অন্তানতদের সঙ্গে পঙজিসন নিয়ে 
দাড়িয়ে পড়লেন । পেছনের দিক থেকে অস্ত্র সরবরাহ করার ভার পডল, 
নির্যল সেনের ওপর । কেউ অগ্রবতাঁ সারিতে, ফেউ রয়েছে মধ্যভাগে 
আবার কেউ আছে পেছনে | সকলেই লোকনাথের আদেশের অপেক্ষায়। 
মুহুত্ধের মধ্যে লোকনাথের বন্কণ্ঠে ধ্বনিত হলো-- “চ16” | সঙ্গে সঙ্গে 
সরকারীবাহিনীর ওপর বিপ্লবীদের প্রচণ্ড গুলীবর্ষণ শুর হুলো। ওদিক 
থেকেও পাণ্টা জবাব আলতে লাগলো । প্রায় তিন ঘণ্টা কাল তুমুল 
সংগ্রাম চললো । বিপ্রবীদের প্রচণ্ড আক্রমণে অতিষ্ঠ হয়ে সরকারী 
সেনাদল ছত্রভঙ্গ হয়ে অন্ত সবে যেতে বাধ্য হল। 

এদিকে কর্ণেল ডেলাস স্মিথের নেতৃত্বে আর এক বিরাট সেনাদল রাইফেল, 
ও ভারী মেসিনগান থেকে গুলীবর্ষণ শুরু করে দেয়। প্রায় তিনদিক থেকে, 
বিপ্লবীদের ঘিরে ফেলেছে । কিন্তু সেনানায়ক লোকনাথ কিংবা অন্তান্ত 
যোদ্ধার! কিছুয়াজ্্ ভ্রক্ষেপ না করে সমানে সংগ্রাঘ চালিয়ে যাচ্ছেন । 

রাইফেলের ভীমগর্জনে মেদিনী কেপে উঠেছে । বিরাম-বিহীন মরণপপ 
সংগ্রাম । হ্ঠাৎ শক্রপক্ষের একটি গুলী লোকনাথের ভাই টেগরাকে 
[ হরিগোপাল বল ] ঘায়েল করে। “সোনা ভাই, আমি চললাম--তোমর 
শেষ পর্যস্ত লড়বে 1,-"টেগরার এই শেষবাণী। সন্ধ্যা আগতপ্রায়। 
পরাজিত শক্রবাহ্িনী কেনোমতে পালিয়ে যায়। 

এই যুদ্ধে ১২ জন বিদ্রোহী শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। অস্বিকা 
চক্রবর্তী, বিন্মোদ দত্ত ও বিনোদ চৌধুকী গুরুতর আহত হন। শঞ্রপক্ষের 
কৃতাহতের সংখ্যাও নগণ্য নয় । ১ 

এই যুদ্ধের অভূতপূর্ব সাফল্যে অন্যতম নেতা নির্মল সেন সেনাপতি 
লোফনাধ বলকে বুকে জভিয়ে ধরে বললেন £ “যে অতুলনীয় বীরত্ব 
"8 ডঃ কষেশচন্্র মজুমদার 13888০৫9 91 (165৩2 72695675558 20 16679. 


৩1, [১ ৮৮499 লিখেছেন 2 615 5518. 8065 386. 0880765568৫, সা8836 
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আটচুলিশ 


কুমি আজ জাল!লাবাদের তুক্ধক্ষেতে দেখালে তার জন্তে আমতা সবাই গধিক । 
বিজয়ী বীরের মরাল নিয়ে তুমি তরুণ বাংলার স্বপ্রেক যান্য হয়ে থেকে11” 
অভিভূত লোকনাথ লকলেয় সামনে নির্মলধার চরণধূলি মাথায় ভুলে নিযেেন। 
সর্বাধিনায়ক স্বল্পভাবী মাষ্টারদ] বল্লেন £ “বেশ হুষ্ঠভাবেই সেনাপতি দায়িস্থ 
পান করেছ |”? 

মুতদেহগুলে সারিবদ্ধভাবে রেখে মাষ্টারদ] নির্দেশ দিলেন--*সকলে গার্ড 
অব অনার দাও।” বাতের অন্ধকারে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে আবেগঙ্জড়িত কণ্ঠে 
এই বীর শহীদদের শেষ অভিবাদন জাপন কর] হলে! । নিহত এই বারোজন 
যোদ্ধাদের মধ্যে ছিল নরেশ রায়, ত্রিপুরা সেন, বিধু ভট্টাচার্য, হরিগোপাল 
বল (টেগর1) মতি কানুনগো, প্রভাস বল, শশাহ্ছ দত্ত, নির্মল লাল! 
জিতেন দাশগুপু, মধুন্থবন দত্ত ও পুলিন ঘোষ। অর্ধেন্দু দস্তিদার পরে 
কাসপাতালে মার” বান। ৃ 

জীবিত 'রপ্রবী যোদ্ধার] ক্লাস্ত- _তৃষ্ণাম় ছাতি ফাটছে, কারও কাবও দেছে 
ক্ষতচিহত অলহার | প্রায় সকলেরই রক্তাক্ত ঘর্ষাক্ত কলেবর, চোখে মুখে 
বিদ্যুতের বলক। মাষ্টারদা বললেন : “প্রস্থত হ্য, এক্ষুনি যেতে হবে ।” 
২২শে এপ্রিলের রাতের অন্ধকারে শুরু হলো নিরুদ্দেশ যাত্রা । অভি সংগোপনে 
রাইফেল কাধে চলেছেন বিজন্বী অভিযাত্রীর দল । আত্মগোপন করে 
রইলেন বিভিন্ন গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে। 

পরদিন কুর্ষোদয়ে ইংরেজের সেনাবাহিনী সমস্ত পাহাড ঘিরে ফেলেছে । 
প্রবল গুলীবর্ষণের যধ্যে সন্তর্পণে শীর্ষে উঠে দেখে পাহাড় শৃন্ত --কয়েকটি 
সৃতদেভ পড়ে রয়েছে । তারের মুখে তখনও যেন ফুটে রয়েছে পরম শান্তির 
চিহ্ন প্রত জনের বুকে লেখা “ইত্ডিয়ান রিপারকান আমি ।” পাকজনের 
দেকে তখনও প্রাণের ম্পন্মন পাওয়! গেল। তিনি অধেন্দু দন্তিদ্বার। তাকে 
পাঠানো! হলো জেলের হাসপাতালে । পাহাড়ের বুকে নিহত বীরদের ফটে। 
তুলে নেওয়া? হলো। সেদিৰ ইংরেজ সামরিক কর্মচারী রাও শ্রদ্ধাভরে এই 
মুক্তিপুজারী তরুণ বিভ্রোহী শহীদদের সামরিক কায়দায় অভিনন্দন জানায়। 
বাংলানায়ের কচি কাচা ছুলালদের ছুঃসাহনিক সংগ্রামশ্নৈপুণ্য দেখে তারা 
ব্যস্তিত। অবশেষে বীর শৃন্থীদদের প্রাণহীন, দেছ চারটি চিতায় সাজি 
€শহৌোলপিক্ কনে এ বিগ্পধতীর্ঘ জালালাবাদ পাহাড়ের লীর্ষে দাহ কর! হয়! 





চাক 


জালালাবাদ স্রর্ধের পরে 
বতীআমোকন রক্ষিত 


জালালাবাদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর চট্টগ্রামের বিভ্রোহীবাছিনী গ্রামের 
'বিভির আশ্রয়ে আত্মগোপন করিয়! গেখিলাপন্ধতিতে আঘাতের পর আঘাতে 
সাআজ্যবাদী শক্তিকে পরুদিস্ত কৰিতে থাকেন। 

শত্রুর গতিবিধি"সম্পর্কে খবর সংগ্রহ করার উদ্দেস্তটে জালালাবাদ যুদ্ধের ছুই 
একদিন পূর্বে পাহাড়ের আশ্রয়স্থল হইতে অমরেক্্র নন্দীকে লহরে প্রেরণ করা 
হয়। পুলিশবাহিনী তাহার সন্ধান পাইয়] তাহাকে গ্রেধার করিবার জন্য চেষ্টা 
করে ; কিন্তু অমরেক্ত্র ধর! দেওয়ার পরিবর্তে ২৪শে এপ্রিল আত্মহত্যা করিয়া 
শহীদের মৃত্যু বরণ করে। 

৬ই মে রজত সেন, মনোরগন সেন, দেবপ্রপাদ গুপ্ত, ফণীন্ত্র নন্দী, স্বদেশ 
রায় ও স্থবোধ চৌধুরী গ্রামের আশ়স্থল হুইতে সহরস্থ স্বেতাক্ষমহল আক্রমণ 
করিতে আসে। কালারপোলে ও জুলধা গ্রামে পুলিশ ও গ্রামবাসীর সহিত 
সংঘর্ষে স্থবোধ চৌধুরী ও ফণীন্ত্র নন্দী ধৃত এবং অন্ত ৪ জন নিহত হয়। 

১৯৩* সালের ১লা সেপ্টেম্বর কুখ্যাত পুলিশ কমিশনার মিঃ টেগার্ট তাহার 
দলবল লইর] চম্দননগরে আত্মগোপনকারী চট্টল বিপ্লবী লোকনাথ বল, গণেশ 
খাব, মাখন ঘোষাল ও আনন্দ গুধ্চদের অবস্থান্গুহ ঘিব্রিয়া ফেলিলে উভভগ্ব 
পক্ষে গুলীবিনিময় হয় । ফলে মাখন ঘোষাল গুলীবিদ্ধ হুইযা মারা যাঁয়। 
অন্ভদের গ্রেপ্তার করি! চট্টগ্রাম জেলে পাঠান হয় ।-..৯ই অক্টোবর অন্ততঘ 
বিপ্রবীনেতা অন্বিকা চক্রবর্তী অন্ুস্থ অবস্থায় পটিয়ার গুধ আন্তানা কইতে 
গ্রেপ্তার হন।*-"১ল] ডিসেম্বর পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ ভ্রেগক হত্য। 
করিতে গিয়। তূলবশত চাদপুরে বেলওরে পুলিশ ইন্দপেক্টার তারিশী সুখাগদিকে 
'ীনের মধ্যে রামরুক বিশ্বাস 9 কালীপদ চক্রবর্তী হত্য। করিম ধৃত হুয়। 

৯৯৩১ সালের ১*ই জুলাই দিল্লী কইতে ধতীন রক্ষিত আসিয়া আত্ম- 
স্কৌপবক্ান্বী মাষ্টারদা! ও দলের অনেকের সহিত কবুরখিল গ্রামে সথযোধ 
চৌধুরীর খাড়ীতে সাক্ষাৎ করেন এবং উত্তর ভারতীয় খিগ্লবীধলের স্িত একটি 
কর্মন্থ্টীঙ্ে কাজ ফরার কথা আলোচিত ক্র 1৮*১৬ই হার্চ ডি. আই. দৃনন্র 
ঘাঝোগা শশান্ ভট্টাচার্য তারকেশ্বর দঞ্ডিধায় ও বীরেন দে-ছেে আঙলরণ 


পট 
ঙ 


“যু পা 


করিতে শিয়া! নরম? গ্রায়ে গুলীবিদ্ধ হয়! খরা জুল ভিনামাইট ছারা পোর্ট 
বিজ্ডিং ধ্বংস করার পরিকজলাকে কার্ধে পরিণত করার চেষ্টা করিতে খরা 
অনিল রক্ষিত, প্রন্তাত দত্ত, রবি সেন, অর্ধেন্দু গুহ ও মধু গ্রহ প্রভৃতি গ্রেষ্ঠার 
ক্য়। ২৭শেজুন চট্টগ্লাম জেল ডিনামাইট দিয়া উড়াইয় দিয়া বন্দীদের জেল- 
মৃক্তির বড়ধন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। ৩*শৈ আগ ডি, আই. বি. ইন্সপেক্টার 
'্আসাঙ্ছুল্লাকে হরিপদ ভট্টাচার্য খেলার মাঠে গুলী করিয়া হত্যা করে। হরিপদ 
ধরা পড়ে। ত্বাহার উপর অকথ্য অত্যাচার হয়। সশন্্ গুলিশবাহ্নী দৈনিক 
“পাঞ্চজন্ঠ” প্জিকার প্রেস ভাঙ্গিয়া দেয়, সহ-সম্পাদক হীরেন্্র চৌধুরীর মাথা 
ফাটাইয়] দেয়, সত্রীপুর্ষনিবিশেষে সহুর ও গ্রামাঞ্চলে হিন্দুদের উপর অকথ্য 
মারধর, বাড়ীঘর ভাঙা ও জালাইয়! দেওয়া, স্থল ঘেরাও করিয়া ছাত্ ও 
শিক্ষকদের প্রহার কর! প্রভৃতি চলিতে থাকে । পুলিশের] প্রকাশ্ব দিবালোকে 
হিন্দুর দোকান লুঠ ও জালাইয়৷ দেওয়ার কাজ চালাইতে থাকে । যতীনবাবু 
পুলিশ পোষাকে সমস্ত সহর ঘুরিয়া সহরময় অত্যাচারের কাহিনী মহিমচন্্র পালকে 
বলিলে মোটরযোগে ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতে বাহির হুইয়! গুগডাদলকর্তৃক বাধা- 
প্রাপ্ত হন।-*"চট্টগ্রামের সমস্ত অত্যাচারের কাহিনী সংগ্রহ করিয়] মহ্মিবাবু ও 
সতীন রক্ষিত কলিকাতায় গিয়া সেনগুপ্ত ও স্থভাষ বস্থকে চট্টগ্রামের 
ঘটনাবলী জানান এবং তজ্জন্ত অনুষ্ঠিত প্রকাশ্য সভায় উভয়ে ঘটনাবলী বণন! 
করেন । উক্ত সভায় বে-সরকারী তদত্ত কমিটি গঠিত হয়| সেনগুগ সদস্যদের 
লইয়! চট্টগ্রাম আসেন এবং লহর ও গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ 
"সংগ্রহ করেন । তদন্তে প্রমাণিত হয়, ১৫০০০ লক্ষাধিক টাকা হিন্দুদের উপর 
পাইকারী জরিমান। ও হিন্ু স্ত্রীপুক্ষষনিধিশেষে অকথ্য অত্যাচার চালাইয়াও যখন 
দলের নেতাদের গ্রেপ্ার কর! সম্ভব হয় নাই তখন তদানীত্তন ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ 
কেম্প ৬৫1, বেসরকারী এ্যাংলো-ইত্ডিয়ান ও সশত্ব পুলিশবাছিনী দ্বারা উক্ত 
“ঘটনা ঘটাইয়াছেন। উক্ত রিপোর্ট বে-আইনী ঘোষিত হইলে কলিকাতার 
জনসভায় অধ্যাপক নৃপেন ব্যানাজি ও জে. এম. দাশগুপ্ত তাহ! প্রচার করার 
তাহাদের ৯» মাল সাজা হয় | সনগুপ্ত বিলাত শিষ1 পার্লামেণ্ট সদশ্যদের নিকট 
চষ্টগ্রথমের ঘটনাবলী বর্ধন! করার ফলে মি: ফেন্পের সিভিল সাভিন চাকরী 
যায়। নেনগ্গ্য বিলাত হইতে ফিরিবার পথে বোদে পোর্টে গ্রেগার হুম! 
্কাঙ্াকে রাচিতে অস্তরীণ কর! হয় এবং সেখানে ১৯৩৩ সালের ২২শে জুল 
ফ্ঠাঙ্থার জীবদাবসান হয় 


আকাম 


স্ঞ 


যতীন রঙ্গিত বেঙ্গল অভিভ্ান্স হইতে মুক্ত থাকার জন্ত মা্ারদার নির্দেশে 


দিজী চলি! যান 'তথার থাকিয়া চট্টগ্রামে অনুষ্টিত ঘটনাবলীর প্রচার এবন 


বিপ্লবীদের আত্মগোপন ও কোর্টে অভিযুক্তদের মোকদমার জন্য অর্থ সংগ্রছের' 
চেষ্টা করেন এবং টাকা সংগ্রহের জন্য ইন্দুমতী সিধছুকে দিল্লী পাঠাইবার জন্য 
তান করেন। ফলে তাহাকে দি্ী হইতে গ্রেপ্তার কির! ঘাংলাদেশে লইয়া 
আসা ছয়। তীহার গ্রেপ্তারে দিলীর ছাত্রের হরতাল পালন করে। টিবিয়? 
“কলেজ ছুটি দেওয়] হয়। ছাজ্রের] বন্দী যততীনবাবুর মোটর মধ্যস্থানে বাখিয়াঁ 
শোভাবাত্রসহকারে জেল গেট পর্যন্ত গমন করে। গ্রেপ্তারের পূর্বে তিনি 
নওজওয়ান ভারত সংঘের কার্ধকরী সমিতির সভ্য হুন এবং গান্ধী-আরউইন 
চুক্তির সময় সমস্ত রাজনৈতিক বন্দ'দেব মুক্তি দেওয়া এবং মাষ্টারদা সুর্য সেন 
প্রভৃতি আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলিয়া নেওয়া সম্বন্ধে, 
কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটির নিকট নওজয়ান সংঘের পক্ষ হইতে ডেপুটেশনের' 
নেতৃত্ব করেন। উক্ত ডেপুটেশনকে ভিত্তি করিয়া গবর্ণমেণ্টের পরামর্শে জে. এম. 
সেনগুপ্ত বাংলার বিভিন্ন জেলে ও ক্যাম্পে গমন কিয়! নেতৃম্থানীক্ক বন্দীদেক' 
সহিত আলাপ-আঙল্োচন! চালাইতে থাকেন। ইতিমধ্যে গান্ধী-আবরউইন: 
চুক্তি ভঙ্গ হওয়ায় উক্ত আলোচনা ব্যর্থতার পর্ধবসিত হয়। 

কুমিল্লার সহকারী পুলিশ সপারিগ্টণ্ডেট মিঃ এলিসনকে মাষ্টারদার দলের 
টশোলেশ ব্রার ১৯৩২ সালের ২৯শে জুলাই গুলী করিয়া হত্যা করে । সরোজ গছ 
নোয়াখালীর বষেন ভৌমিকসহু ঢাকার ম্যাজিষ্রেট ভুর্ণোকে ২৮শে অক্টোবর 
গুলী করিয়া! নিহত করে।-.. ও 

১৯৩৭ সালের ২৬শে জানুয়ারী আস্বর খঁ! দীঘির পাড়স্থ প্রবর্তক সংঘে 
গ্বাধীনতার সংকল্পবাক্য পাঠ করার ফলে বঙ্কিম সেন, হেম রক্ষিত, পঙ্কজ চৌধুরী 
ও বীরেন্দ্র চৌপুরী জেলবরণ করেন।:--৭ই ফেব্রুয়ারী কলিকাঁত বিশ্ববিচ্যালয়েকু' 
সমাবঙূল সভার চট্টগ্রামের যেয়ে বাণ! দাস গভর্ণর ষ্টেনলী জ্যাকসনকে গুলী 
ক্ষত্রিয়! ঠত ₹হন। 
(₹,-১৪৪* সালে চট্টগ্রাম ভেলা কংগ্রেসের সভাপতি € আইন সভার সদস্ভ 
টটলগৌরব মহিমচন্ত্র দাস কলিকাতায় মার] গেলে তাহার মৃতদেহ চট্টগ্রামে: 
আনার পর অগণিত নরনান্ী শবাহগগমন করে ।**তাছার সুতদেহ জে, এম, 
বেদ হুল প্রাঙ্গণে দাহ করা হ্য়। তাহার পর জ্রিপুরাচরণ চৌধুরী কংগ্রেস 
সভাপতি মনোনীত হন ।"**.-. 


বাছা 


এম, এন. রায়ের জেল হইতে মুক্তির পর যুগাপ্তর দল নিজেদের বিলুপ্তি 
“ঘোষণ। করিয়া! পঞ্চায়েত, শ্রথায় কংগ্রেসের অল্টারনেটিভ লিভারশিপের কর্মপন্থায় 
বিশ্বাস করিয়া কাব্দ করিতে থাকেন । চট্রগ্রামের যতীন রক্ষিত, দতীভ্ষণ 
সেন, শচীন ওহ, বিনোদ চৌধুরী, মহেন্দ্র চৌধুরী, মতিলাল চক্রবর্তী প্রভৃতিও . 
এম. এন.'রায়ের নেতৃত্বে আস্থ! রাখিয়। কংগ্রেসে কাজ করিতে থাতেন।****** 
১৯৩৯ সালে রামগড় কংগ্রেসের পর এম. এন. রায় ব্যাডিক্যাল ভোযাক্র্যাটিক 
পার্টি গঠন করিয়া কংগ্রেসের সংক্রব ত্যাগ করেন। তখন বি. পি. সি. দির 
সভাপতি স্থুরেন ঘোবদের স্থিত চট্টগ্রামের দলও এম. এন রায়ের নেতৃত্ব ত্যাগ 
করিয়া কংগ্রেসে কাজ করিতে থাকেন । পরস্ত যতীনবাবুদের দক্ষে শচীন গুহ, 
স্থনীতি হাজারী, শিশিরবিন্দু দত্ত ও যোগেশ চক্রবর্তী প্রভৃতি কয়েকজন উকিল 
অনিল গুহকে সভাপতি করিয়! কংগ্রেসের বাহিরে র্যাডিক্যাল ভোমাক্র্যাটিক 
দল গড়িয়া তুলেন । যতীনবাবুদের আর এক দল ধীরেন শর্মার সম্পাদকত্তে 
'লাকমান খা শেরওয়ানীকে সভাপতি করিয়া অফিসিরেল কংগ্রেসের বিকদ্ধে 
স্কভাষ কংগ্রেসের সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে তাহ ফরওয়া ব্লক নামে 
অভিহিত হয়। তাহাতে অনুশীলনের প্রতাপ রক্ষিত, শ্ীপতি নন্দী, শ্যাযাপদ 
বিশ্বাস এবং মাষ্টারদার দলের দ্বিজেন দক্তিদার ও কেদারেশ্বর চক্রবর্তী প্রভৃতিও 
"যোগদান করে । স্থভাষ বোসের আপোষছীন সংগ্রামের পক্ষে প্রচারের জন্ত 
আফপারউদ্দিন চৌধুরী ও ট৪লোক্য মহারাজ চট্টগ্রাম আসিলে ১৪৪ ধারা 
জারী করা হন্ন। তাহ ভঙ্গ করিয়া তাভার1 অভিযুক্ত হন এবং ১ বৎসর 
কারাবরণ করেন। তাহাদের সমর্থনে কমিউনিষ্ট পার্টির যশ্েদ। চক্রবর্তী, 
কংগ্রেস সোস্তালিষ্টের পক্ষে মধুগ্তহু এবং ফরোয়ার্ড ব্লকের পক্ষে অযিয়কৃষঃ 
সেন [ চুনী ]-কে লইয়৷ বামপন্থী সঙ্ঘ মারফ২ সত্যাগ্রহ আরম্ভ কৰিলে প্রশান্ত 
দাশগুপ্ত ও আরও ২।৩ জণ ১ মাসের জগ্ঠ কারাবরণ করে। মুজাফ.ফর 
আহমদের সভাপতিত্বে বাগদত্রী গ্রামে কৃষক সম্মেলন হয়। স্থখেন্দু দস্িদার 
ছিল ভোলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক । 
১৯৩২ সালের.১৩ই জুন ক্যাপটেন কেমারণের নেহৃত্বে পুলিশ ও দামরিক" 
বাহিনী ধলঘাট গ্রামের সাবিত্রী দেবীর বাভী ঘেরাও .করিল। সরকান্ী- 
বাহিনী ও আত্মগোপনকারী বিপ্রবীদের মধ্যে গুলীবিনিময়ের ফলে ফেমারণ 
গনিত হয় এবং বিপ্লবীদের পক্ষে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন নিহত হন। মাগ্টারদ! 
'ও প্রীতিলতা, পলাইতে সমর্থ হন। এট ঘটন! সম্পর্কে ধৃত দীনেশ দাশের 


তিগার 


৪ বৎসর জেল হুয়। সাবিত্রী দেবী ও তীর পুত্র রাষকৃষ্ণেরও জেল হয় । 
রামরুধ জেলে মৃত্যুবরণ করে 1****. 

আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ধরাইয়! দিবার জন্য জনপ্রতি ৫০** টাকা 
পুরস্কার ঘোষণ! কর] হইয়াছিল । কেমারণ হত্যার পর তাহ! ১*০** টাকা? 
কর হ্য়। নেতা তূর্য সেনের জন্ত আরও ১৯৯০ টাকা অধিক ঘোষিত হুয়। 

১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমর্ণে 
প্রীতিলতা ওয়াদেদারের নেতৃত্বে প্রফুল্প দাস, সুশীল দে, মহেন্দ্র চৌধুরী» 
কালীকিস্কর দে» পান্না সেন, শাস্তি চক্রবতী ও বীরেশ্বর রায় অংশগ্রহণ করে ।' 
ইহাতে বু ইউরোপীয়ান আহত ও নিহত হুয়। কিন্তু দলের নেত্রী কুমারী 
প্রীতিলত] পটাসিয়াম সায়ানাইড খাইয়! আত্মহত্যা করেন। প্রীতিলতা নেতৃত্ব 
গ্রহণ করিতে ন! চাহিলে মাষ্টারদ! দৃঢ়কঠে বলিয়াছিলেন £ ণবাংলায় বীর যুবকের' 
অভাব নেই। বালেশ্বর থেকে কালারপোল পর্ধস্ত এদের দৃ্ড অভিযানে দেশের 
মাটি বারবার বীর যুবকদের তাজারক্তে সিক্ত হযেছে । কিন্তু বাংলার ঘরে, 
ঘরে মায়ের জাতি শক্তির খেলায় মেতেছে--ইতিহাসের সে অধ্যায় আজো 
অলিখিত রয়ে গেছে । তোমার সাফল্য বা আত্মদানে সে অধ্যায় রচিত হয়ে, 
চলুক--এই-ই আমি চাই। ইংরেজ জানুক, বিশ্বজগৎ অবলোকন করুক-_ 
এদেশের মেয়েরাও স্বাধীনতা-যুদ্ধের পশ্চাতে রয়েছে ।”**'ভাবী পর্ুযাত্রীদের 
জন্য প্রীতি যেই পথ রচিয়া গেল, সৈই পথে আগাইয়া আসিবার জন্য সেই 
দিনের মেয়ের দল যাহারা মাষ্টারদাকে ধরিয়া! বসিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন' 
কল্পন] দত্ত, কুন্দপ্রভ1 সেন, নির্মল চক্রবর্তী, স্ুহ্থাসিনী রক্ষিত, আলোরাণী। 
রক্ষিত, নিরুপম। বড়ুয়া, বকুল দত্ত ও মতিপ্রভ1 সেনগ্প্ত প্রভৃতি । 

১৯৩৩ সালের ২র] ফেব্রুয়ারী গৈরল! গ্রামের মহ্মচন্দ্র বিশ্বাসের বাড়ীতে 
**মাঙ্টারদা ও ব্রজেন সেন ধৃত হন।...২*শে মার্চ মাষ্টারদাকে জেল হইতে 
মুক্ত করার জন্ত জেলে বন্দী হুখেন্দু দত্ত অমূল্য বিশ্বাসের সাহায্যে বাছিরে 
তাককেশ্বর দন্তিধারের সহিত সংযোগ স্থাপন করিল । * ছুর্ভাগ্যবশতঃ জেলের 
বাহিরে লাল দীঘির পাড়ে পুলিশ দলের শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তার করিয়! বে চিঠি 
পায়, তাহাতে জেলের ২য় ডঘন্ত্র প্রকাশ হইয়া পড়ে । শৈলেশ রায়ের ২ বৎসর' 
জেল হয় ।"-.১৯শে মে আনোয়ার] থানার গহিরা গ্রামের পূর্ণ তালুকদারের 
ঘাড়ীতে এক সংঘর্ষে তারকেশ্বর দক্তিদার, কল্পনা দত্ত ও বুধীজ্ দাশ গ্রেপ্তার 
হয়। গৃছদ্বামী পূর্ণ তালুকদার ও বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত নিহত হুয়।"'***- 


চুযান 


১৯৩৪ সালে অসুলীলন দলের নেতৃত্ছানীত্ের! কোন কাজ ব্যতীত গ্রেগুরা- 
হওয়ার দলের অবশিষ্ট যুবকদের তা পছন্দ হয় নাই। তাহাদের কয়েকজন 
আত্মগোপন করিয়া কিছু করার চেষ্টায় অর্থের প্রয়োজনে বাথুয ডাকাতি কিয় 
দলের মোক্ষদ! চক্রবর্তী, প্রিয়দা চক্রবর্তী, মহেশ বড়ুয়া! ও হরিক্র দত্ত প্রত্ভৃতি 
গ্রেপ্তার হয়। তাহাদের ৭ বৎসর কারাদণ্ড হ্য়। মক্ধেশ বড়ুয়া রাজসাহী 
জেলে মারা যায় 1-*-** 

স্র্ধ সেনের গ্রেপ্তারের জন্ত দায়ী বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে ১৯৩৪ সালের 
৯ই জান্গয়ারী রাত্রিতে আছার করিবার সমম্ব কিরণ সেন ও থোক! নন্দী হুত্য! 
করে। ৭ই জানুয়ারী পণ্টন ক্রিকেট খেলার মাঠে ইউরোপীয়ানদের আক্রমণ 
করিবার সমন্ন নিত্যগোপাল সেন ও হিমাঁংস্ত ভট্টাচার্য প্রাণ হারায় এবং 
কঞ্চগোপাল চৌধুরী ও হুরেন্দ্র চক্রবতী ধৃত হয়। ৭ইজুন মেদিনীপুর জেলে 
কৃষ্ণ চৌধুরী ও হরেন্দ্র চক্রবর্তীর ফাসী হুয়। 

১৯৩৪ সালের ১২ই জাছয়ারী চট্টগ্রাম জেলে হূর্ধ সেন ও তারকেশ্বর 
দক্তিদারের ফাসী হয়। 

১৯৩৫ সালের ১৫ই জুন গোয়ালন্দে অস্তরীণাবস্থায় গোয়ালন্দ থানার ও, 
সি.এম্জাদ আলিকে হত্যার অপরাধে চট্টগ্রামের রোহিণী বছুয়ার ১৮ 
ডিসেম্বর ফ'াসী হয় । 

পাহাড়তলী ইউক্লোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্বদানে অকুতকার্ধ হুইয়! 
বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী আত্মহত্যা করিবার পুরে মাষ্টারদাকে লিখে £ "ব্যর্থতার 
গ্লানি ও পরাজয়ের কলঙ্ক মাখিয়া আপনাকে এই মুখকি করিয়া দেখাইব? 
আপনার কৃতী সহধর্মঠীদের পাশে এই অকৃতী অধমের অবস্থান মানায় লা। তাই 
আজ জন্মের মত বিদায় । আপনার অযোগ্য শিষ্য তশলেশ্বর 1” দলের 
ছেলেদের অন্ত্রচালনা শিক্ষ! দিবার সময় সুচিয়া গ্রামের বিপ্লবী বীরেন দে হঠাৎ 
বন্ধুর গুলীতে আহত হুইয়] মৃত্যুমুখে পতিত হুয়। কান্ুনগোপাড়ার বিপ্লবী 
স্থকৃমার কাছুনগে? অনবধানতাবশতঃ গুলীবিদ্ধ হইয়া! মার] যায়। নয়াপাড়ার 
অস্থিনীকৃমার "গুহ মেদিনীপুর জেলে, ধোরলার নীরেন্রলাল ভট্টাচার্য হ্িজলী 
বন্দীশিবিরে ও কাহুনগোপাড়ার ব্রজেন্দ্রলাল চৌধুরী বহরমপুর বন্দীশিবিকে 
আত্মহত্যা করে | কাহনগোপাড়ার নীরেন্রলাল রক্ষিত অস্থস্থ অবস্থার জেল 
হইতে মুক্তির পর নিজ বাড়ীতে মারা যার । 

১৯৩৩ সালে পুলিশ অফিসার হেম গুপ্যের রিভলভার চুরির অপরাধে 


পঞচা 


কোরেপাড়ার ভেজেন সেনের ৭ বৎসর জেল হয়। এক গুধচরকে হত্যা করার 
চেষ্টায় হাওল! গ্রামের অমূল্য আচার্ধের ১* বৎলর জেল হুয় 1--.** 

১৯৩৮ সালে জেল হইতে মুক্তির পর জন্গুশীলন ঘল ও মাষ্টারদার দলের 
কেহ কেহ ননী সেনগুপ্তকে সম্পাদক করিয়া টট্টগ্রামে জেলা কমিউনিষ্ট পার্টি 
গঠন করেন এবং কংগ্রেসকে প্রযাটফপ্পম করিয়া কৃষক, যজুর ও ছাত্রদের মধ্যে 
সংগঠন গড়িয়া তুলেন ও “অধিকার” পত্রিক! প্রকাশ করেন। সব্রকার তাহা 
বন্ধ করিয়া দিলে “*সংগ্রাম” পন্িক! বাহির করেন।""* 

কংগ্রেস দখল করিবার জন্য কমিউনিষ্টরা নানা ফ্রণ্টে দল গঠন করিয়] যেমন 
কাজ করিতেছিল, মাষ্টারদার দলের যতীনবাবুরাও সুখেন্দু দন্তকে সম্পাদক 
করিয়! সতীভূষণ সেন ও অন্যান্য বন্ধুদের সহায়তায় নান ফ্রণ্টে কংগ্রেসের আদর্শ 
প্রচার করিয়৷ প্রাচীন কংগ্রেসপন্ঠী হইতে কংগ্রেস দখলের জন্য সংচ্ঠ হুন। 
অল্পদিনের মধ্যে যতীনবাবুদের দলে পুনঃ আদর্শগত ভঙ্গ ধরে। স্থুখেন্দু 
দক্তের নেতৃত্বে দীনেশ দাশঃ পুলিন দে প্রভৃতি কংগ্রেস সোশ্তালি৪ দলে যোগদান 
করিয়৷ ভিন্নভাবে কৃষক, মজুর ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ করিতে থাকে । 

১৯৪২ লালে মাষ্টারদার দলের নেত্স্থানীয় কর্মী শশ"স্ক চৌধুরী ভারত 
ছাড' আন্দোলনের ফেরার নেতা জদ্পপ্রকাশ লারায়ণ ও প্রাদেশিক কংগ্রেস 
নেত্রী লাবণ্যপ্রন্ডা দন্ত প্রভৃতির সহিত সংযোগ রক্ষা কণ্নয়া কংগ্রেসের 
কর্মপন্থার পুস্তিকা ও অর্থ চট্টগ্রামে প্রেরণ করে ।-**অম্রদা দেঃ 'চত্ত চৌধুরী ] 
ও অনন্ত দাস প্রভৃতি টপন্যদের মধ্যে কংগ্রেসের বাণী প্রচার করিতে থাকে। 
শিশির বিন্দু দত্ত, শঙ্কু দস্তিনার, হয়েন ভৌমিক, জগদীশ তট্াচার্ধ, হরিসাধন 
সেন ও পরেশ বল প্রভৃতির চেষ্টায় সহরের উপর খাসমহাল অফিস জালাইয় 
দেওয়া হয় । উক্ত সময়ে রাণী রক্ষিত আথিক ও অন্ত সর্বপ্রকারে বিপদের 
ঝুঁকি নিয়! আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের সাহায্য করিয়াছিলেন । রাঙ্গুনিয়ায় 
সৈষ্ভদের পিকেট অফিস, মীরেশ্বরীতে ভরঘাজ হাট ও করের হাট পোষ্ট ফিস, 
খাসমহাল অফিস জালাইয়! দেওয়! হুয়। ধূমের নিকট রেললাইন তুলিয়া ফেলা 
হয় এবং টেলিগ্রাফের তার কাটিয়া দেওয়া হুয়। উক্ত কাজের জন্ত সেনারা? 
গোপনে পেট্রোল ও যন্ত্রপাতি সাহায্য করিয়াছিল। হুর্গাপুর স্থুলের এধান 
শিক্ষক তারা প্রসন্ন চক্রবর্তী, শিক্ষক বাণীশ দে, কংগ্রেস সম্পাদক বরদ1 নন্দী, 
কুমুদিনী মজুমদার, কবি ইব্রাহিম, নগেন ভারতী, অক্পদ1 দে হুরেনঃ কিরণ ও 
শশাহ্ধ ভৌমিক। বীন্গেন চত্রবতীঁ ও নীরব কর্মী সঙ্জীবপ্রসাদ সেন প্রভৃতি 


ছাপা 


"অনেকেই বন্দী হন। অনন্ত দাস সৈম্ভদের মধ্যে প্রচার করিতে গিয়া যত 
কইয়া ৯ মাস কারাবরণ করেন। টট্টগ্রাষের দাহিত্বশীল কর্ষী শচীন গুহ, 
ছিজেন পাল, পুলিন দে, ফণীন্দ্র দাশগুপ্ত, সথরেশ বণিক, ধাঁরেন শর্শ! প্রভৃতি 
আন্দোলনের পূর্বেই গ্রেপ্তার হুইয়। যায়।*** ****** ্‌ 

১৯৪৩ সালে স্থভাষ বোস রেছগুন হইতে চট্টগ্রামের মারফৎ বাংল] তথা 
ভারতের সহিত সংযোগ স্থাপন করেন।******চট্টগ্রামবাসী বহু যুবক আজাদ 
হিন্দ ফৌজে যোগদান করেন। চট্টগ্রামবাঁসী উক্ত সরকারকে লক্ষ লক্ষ টাকা 
সাহায্য করেন। তন্মধ্যে শাকপুরার চৌধুরী পরিবার লক্ষাধিক টাকা দান 
করেন। কাঙহ্ছনগোপাড়ার খোক রক্ষিত আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগদান 
করে এবং বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হুয়। 

১৯৪৪ সালের ৪1 ফেব্রুয়ারী আজাদ? হিন্দ দলের সহিত বুটিশ ফৌজের 
ল্ডাই সুরু হইলে স্থভাষ বোসের সহিত সংযোগরক্ষাকারী মেঃ মনিরুজ্জমান 
ইসলামাবাদীর সহিত তাহার সহকর্মী জালাল আহাম্মদ, হামিদালী আলিগরী, 
ইসরদ স্থলতান আহাম্মদ ও খুরসেদ আলী খন্দকার প্রভৃতি গগ্রপ্তার হন। 
ইসলামাবাদীকে পাঞ্জাবের মীনওয়ালী জেলে পাযে ও হাতে কন্দা লাগাইয! 
শির নীচের দিকে করিয়া ঝুলাইয়1 রাখ! হইয়াছিল ।"*******' 

১৯৪৬ সালের ১*ই আগষ্ট সকালবেলা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রদিন মুসলিম 
লীগ শোভাযাত্রা বাহির করিলে তদানীত্তন ম্যাজিষ্রেট এ. করিম লীগপ্তাকা- 
শোভিত মোটবে করিয়া শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। স্ইেদিন বিকালে 
কংগ্রেস সোস্ত।লিই& নেতা রামমনোহুর লোহিয়ার চট্টগ্রামে আগমন উপলক্ষে 
মুসলিম হল প্রাঙ্গণে অনুচিত শান্তিপূর্ণ সভা ম্যাজিষ্ট্রেটের উপস্থিতিতে লীগ 
ভোলান্টিয়ারের] ইটপাটকেলসহু আক্রমণ করিয় ভাঙ্গিয়া দেন1--.সহরের 
নানাস্থানে ছুরিকাহত হুইয় অনেক লোক নিহত হয়। ছুই জরীভন্তি লীগ 
ভোলান্টিয়ার বহুদ্দারহাট ও কর্ণালহাটের নিকট গিয়া! পথচারীদের হত্য। 
করে এবং রাত্রে সর ও গ্রামাঞ্চলে কয়েকটা] দোকান লুঠ করে ।"'জেলা 
লীগ সডাপতি জনাব রফিক আহামদ সিদ্দিকী ও অন্যান্য লীগ নেতৃবৃন্দ উক্ত 
প্রকার বিদ্বেষ প্রচার ও জোরপূর্বক চাদ] আদায়ের বিরুদ্ধে পুস্তিকা প্রকাশ 
“করিয়। হিন্দুদের আশ্বস্ত করেন এবং ম্যাজিষ্রেটকে সরাইয়া নিতে গভর্ণমেন্টের 
নিকট ভেপুটেশন দেন। রাজনীতির নামে নিপ্পরাধ মাহুষের জীবন লইয়! 
শ্বার্থান্বেবী নেতাদের ছিনিমিনি খেলার খেয়ালকে সংযত করার জন্ত বাংলাব 


সাতার 


বিপ্লবী সমাজের সার চট্টগ্রামের বিপ্লবীরাও দলমতবিরোধের লড়াই ভুলিয়া? 
স্থসংহত অভিযান চালায় । ইতিমধ্যে অদ্ধিকা চক্রবর্তী, অনভ্ত সিংহ, গণেশ 
ঘোষ ও লোঁকনাথ বল প্রস্তুতি মুক্তিলাভ করিলে সাম্প্রদায়িকতার উধ্রে 
হাজার হাজার দেশবাসী তাহাদের অভিনন্দন জানার । 

১৯৪৭ সালে মাউন্টবেটন কর্তৃক দেশ ভাগ ঘোষণার পর ময়মনসিংহ. 
প্রাদেশিক কন্ফারেন্সে চট্টগ্রাম হইতে যথেষ্টসংখ্যক প্রতিনিধি গমন করেন? 
তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত নেলী সেনগুপ্তার সহিত বীণ। দাপ, রাণী রক্ষিত, বেলা 
চৌধুরী, স্ব্ণপ্রতিমা বল ও প্রীতি নন্দী প্রভৃতি মেয়েদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য ৷ 
উক্ত কন্ফারেন্সের প্রস্তাব অঙ্ুযায়ী নেলী সেনগুপ্তাকে সভাপতি ও যতীন 
রক্ষিতকে সম্পাদক করিয়া চট্টগ্রাম কংগ্রেদ সংখ্যালঘু রঙ্গ! সাবকমিটি 
গঠিত হয়। তেভাগা! আন্দোলনের জন্য জ্যো্টপুরার কালীপদ দে, রমণী দে ও 
সরেন দে এবং কাচনগোপাড়ার প্রভাত রক্ষিত প্রভৃতি গ্রেপ্তার হয়। পরে 
খালাস পায়। 

মীরাট কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের ভিত্তিতে দেশভাগ শ্বীকার করিয় 
লয় ।-"**-"যখন বাংলাদেশও [ অবিভক্ত বাংল! ] বিভাগের প্রস্তাব হয়, তখন" 
জে" এম. 'সন হলে স্থরেশ ব্যানাজার সভাপতিত্বে এক সভা হুয়। তাহাতে 
হালদ। ও কর্ণফুলী নদীর পূর্ব এবং শঙ্খনদীর উত্তর হিন্দুপ্রধান অংশ পার্বতচ 
চট্টগ্রামের সহিত যুক্ত করিয়া ভারতীয় এলাকায় লইয়া যাইবার প্রস্তাবকে 
রেডক্লিফ কমিশনের নিকট উপস্থিত করার জন্য যতীন রক্ষিতের উপর ভার 
দেওয়া হয়। তিনি অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাঁজিট্রেট রেবতীরমণ দত্তের" 
সহ্থায়তায় ৮* পৃষ্ঠাবটাপী এক স্মারকলিপি রেডক্লিফ কমিশনের নিকট উপস্থিত 
করেন। শেষ পর্যন্ত রেডক্লিফ রোয়েদাদ যখন কংগ্রেস ও লীগ নেতৃবুন্দ মানিয়$ 
নেন, তখন চট্টগ্রামবাসী সংখ্যালঘুরাও তাহ! হ্বীকার করিয়া লয়। » 


১। 'যুগ্রধন্” [ম্বাধীনতা-দিবস সংখ্যা, ১৪ই আগষ্ট, ১৯৫৫ ] পত্রিকার প্রকাপিত 
য্ভীব্রমোহন রক্ষিতের 'পাকন্ভারতের ন্বাধীনতা-ইতিহাঁসে চট্টগ্রামের দাঁন' প্রবন্ধ থেকে. 
ংকলিত ।- সম্পাদক । 


আটটায় - 


চট্টগ্রাম বিজোহের শেষ বহিশিখা 
দুখেন্তুবিকাশ চক্রবর্তী 


চট্টগ্রামে জালালাবাদ লড়াইয়ের পর সহ্র ও গ্রামের বুকে ইংরেজ 
রাজত্বের অত্যাচার দুঃলহু হয়ে উঠল। নুদুর বর্মা থেকে ধুরম্ধর মণীক্ 
চৌধুরীকে টট্টগ্রামে এনে ডি-আই-বি ইন্দপেক্টরের পদ দেওয়া হল। গ্রাে 
গ্রামে বসল পুলিশ ক্যাম্প। সকলের ছাজদের লাল-নীল পরিচয় পজ নিয়েই 
চলাফের। করতে হল। পিটুনী করের চাপে জনজীবন হয়ে উঠল অভিষ্ঠপ্রায়। 
মাষ্টারদ1 ও অন্যান্য নেতার একে একে ধর] পড়লেন। অন্যদিকে 
বি-সি-এল-এ জ্যাক গ্রাম ও সবের তরুণদের জেলে টেনে আন হুল। 

১৯৩৪ সালের ১২ই জাচুয়ারী বিপ্লবী নেত! স্্ধ সেনের ফাসী দলের 
অবশিষ্ট তরুণদের উপর হানল এক প্রচণ্ড আঘাত । প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
সারির কম্মীদেরও বিশেষ কেউ বাইরে নেই। কে কোথায় কিভাবে 
আত্মগোপন করে আছেন, তা নির্ণর কর] ছুংসাধ্য। দলে বিশ্বস্ত কর্মীরও 
একাস্ত অভাব । বৈপ্লবিক কর্মের প্রধান প্রধান ঘঁটিগুলোর উপর পুলিশের 
কডা নজর | কাননগোপাড়া, সারোয়াতলী, ধোরল।, ধলঘাট, শ্রপুর, ৫গরলা» 
পরীয় অঞ্চল, কোয়েপাডাঁ, নয়াপাড়া, পড়ৈকোরা, আনোয়ার] প্রত্তৃভি. 
কেন্জের সঙ্গে দৈনন্দিন যোগাযোগ রেখে চলা একরূপ অসম্ভব হয়ে উঠল । 
ওদিকে জালালাবাদ যুদ্ধের অন্যতম নেতা! বিনোদ দত্তের কোন সন্ধান পুলিশ - 
করতে পারল না। তিনি খুব সঙ্গোপনে মীরেশ্বরাই থানার গ্রাম্য ঘাটিতে 
আশ্রয় নিলেন। 

চট্টগ্রাম জেলার একটি বিরাট অঞ্চলে দলের বৈপ্লবিক কার্য পরিচালনার 
ভার পড়ল কাননগোপাড়ার বিনোদ বলের উপর। তিনি স্বগুহে অস্তরীণ 1 
দেবেন্দ্র শর্মা, আবদুল হুক, শশধর চক্রবতাঁ, জ্া্ঠপুরার প্রবোধ সেন সংগঠনের 
কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। শাকপুরার অস্তরীণাবদ্ধ ধীরেন চৌধুরীও 
[ বাঘ? ধীবেন ] গোপনে যোগাযোগ রাখলেন। 

সরকারী প্রচেষ্টায় গ্রামে গ্রামে নানা খেলাধূলার আসর জমে উঠার সাথে 
সাথে দলের কার্ধকলাপ, খেলাধূলাকে অবলম্বন করে গড়ে উঠতে থাকে ॥. 
খেলোয়ারদের মধ্যে রিজ্চুট-কাজের ভার দেওয়” হুল পরেশ বলের উপর ৮. 


উনযাট- 


অঙ্কে রইল জঙ্গী ক্যাডার নির্মল পিংহ। কুখ্যাত আপানুল্লার হত্যাকারী 
স্থরিপদ ভট্াচার্ষের ছোট ভাই ননী ভট্টাচার্য ও নরেন সেন পোপাদিয়া অঞ্চলে 
'আঁবার এক মজবুত ছাত্র ইউনিট গড়ে তুলল। সারোক্লাতজী, ধোরলা, 
কাছনগোপাড়া, শ্রীপুর, কথুরখিল, গোমদণ্ডী, কোয়েপাড়া, মহামুনি ও 
-করণখাইন প্রভৃতি গ্রামেও শক্তিশালী গোপন ছাত্র-সংগঠন পুনগঠিত হল। 

বিপ্লবের জন্য চাই 10905 20906) & ৪1105 [ জনবল, অর্থবল ও 
সক্ষাস্্রশত্্ ]। অন্তরশন্ত্র সংগ্রহ করতে টাকার দরকার । দেবেন্দ্র শর্মার নেতৃত্বে গ্রামে 
*এএকটি ডাকাতি করতে গিয়ে আবছুল হক ও প্রবোধ সেন পুঙ্গিশব হাতে 
ধর] পড়ে জেলে গেল কয়েক বছরের জন্য । দলের নতুন কর্মীরা ম'-বোনদের 
গায়ের গয়না চুরি কবে দলের দাদাদের হাতে তুলে দিতে ক্র করল না। 
'হ্জলধর চক্রবতীঁর বাডীর গরনা চুরিও এরূপ একটি দুঃসাহসিক ঘটন" । 

দলের নতুন রিক্রুটের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগল! পুলিশের 
চোখে ফাকি দিয়ে নানা উৎসব-অস্ুষ্ঠানের আডালে কারও কাত বাডীতে, 
পাহাড়ে, জংগলে কমী সমাবেশ হতো । ১২ই জানুয়ারী ও ২২শে এপ্রিল 
ছিল শোকদিবস। দঙ্গের কমার] সারাদিন উপোস করতো আত্র কালো 
ব্যাজ পন্রিধান করতো।। ১৮ই এপ্রিলের “লাল ব্যাঞ্জ ছাত্রদের মধ্যে 
উৎসাহ ও উপ্দীপন। জাগাতো । 

(দখতে দেখতে গড়িয়ে যায় বছর । ১৯৩৮ সাগের মো বাজ্বন্দীর! 
সুক্তি পেয়ে গ্রামে গ্রামে ফিরে এলেন। দলের কমীরা এতে খুশী হলেও 
অহাভাবন/য় পডল। একি! তাদের মুখে নতুন কথা। ওভাতে দশোদ্ধাকু 
হবে না। কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলন ছাড়া স্বাধীনতা আস: পাবে না। 
কথায় কখায 7115915, 4৯100166515 & 9৮010109515 | জেল থেকে ফিরে- 
আদ। দাদাদের অনেকেই রক্তপতাকার পখের যাত্রী। আবার কেউ কেউ 
কযপ্রকাশের কংগ্রেস সোহ্যালিজমের আদর্শে অন্ুপ্রাণিত। বাকী কিছু 
সংখ্যক নেতা ও কমী মাষ্টারদার বৈপ্লবিক কাধকলাপের ধারক ও বাহক হয়েই 
বইলেন। এদের পুরোধায় ছিলেন কাছনগোপাডার ফতীন্্রমোহুন রক্ষিত, 
শচীন্দ্রনাথ ওহ, মতিলাল চক্রবতী, ননী সেন, শিশিরবিন্দু দত, জগদীশ ভট্টাচার্য 
ও জ্ঞানেন্দ্র কাছনগে।, গৈরলার ব্রজেন সেন, পরৈকোড়ার শংকু দৃস্তি্ার 
প্রমুখ । আবার কভাষচন্ররের নেতৃত্বে ফরোম্বার্ড ব্লক গঠিত হওয়ার পর 
এব্তাগীর ধীরেন শর্মা, পরৈকে]ড়ার শংকু দস্তিদার ও কুমিরার স্থরেশ বণিক 


ষাট 


প্রভৃতি হ্রোয়ার্ড ব্লকে যোগ দিলেন। ফলে মাষ্টারদার পদ্থাবলম্বী কর্মী” 
সংখ্যাও কমে এল। অবশ্ঠ মাষ্টারদাপস্থী কর্মীদের বৃহত্তর কর্মপরিধি ছিল দা 
বললে ভূল কর! হবে। যতীন্ত্রমোহন রক্ষিত ও বিনোদ চৌধুরী প্রকাশ্ডে কংগ্রেন 
সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। হিন্দু মিশনের আডালে লহরে | 
ছাত্র ও সুব সংগঠন গডে তোলার ভার পডল মহেন্দ্র চৌধুরী ও শিশির 
দত্বের উপর | মতিলাল চক্রবর্তী কষক সমিতির মাধ্যমে সংগঠন পরিচালনার 
ভার নিলেন । বনপ্রিয় ভট্টাচার্য ও চাপরা গ্রামের যোগেশ চক্রবর্তী সহরে ছা 
আন্দোলনের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। আর স্বল্পভাষী শচীন্দ্রনাথ গুছ 
“টনিক পাঞ্চজন্য' পত্রিকার সম্পাদকীয় বিভাগের আডালে থেকে সহর ও" 
গ্রামের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা! করে চললেন। পাটনীকোট! গ্রামের 
চিত্ত দাশ ও ফণি দাশ ছাত্র আন্দোলনের পুরোধায় এলেন। 

১৯৩৮ লালের পর থেকে পরকারী কডাকডি বেশ কিছুটা শিথিল হুওয়ার 
ফলে সংগঠনের কাজকর্মে প্রকাশ্তে অংশ গ্রহণ করতে বিশেষ কোন অস্থবিধা' 
হুল না। ছাত্র আন্দোলন ও যুব-আন্দোলনে আমর] এগিয়ে খেলাম। 

এ-সহরে নলের কার্ধকলাপ বহুমূখী হলেও মুখ্যত সংগঠন মাষ্রারদ-অভিমুখীই 
ছিল। তরুণকমী ও ছাত্রদের জন্ত জাতীয়তাবাদী বই-পুস্তক কেনা হল $. 
পাঞ্জাব কাহিনী, বাংলায় বিপ্লববাদ, নির্বাসিতের আয্মকথ।| প্রভৃতি বই তরুণদের 
কাছে খু₹ই আকর্ষণীয় ছিল। জেল থেকে ফিরে-আসা দাদার! পঙগিটিক্যাল 
ক্লাশ পরিচালন! করতেন। প্রতি বছর ১২ই জাহুয়ারী ও ১৮ই এপ্রিলে আমর! 
গোপনে কোথাও-ন।-কোখাও মিলিত হতাম । খাওয়া-দাওয়া ও আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ও সংহতি-সংকল্প ঘোষণ। কর? 
₹ত। স্কুলে-কলেজে ইউনিয়নের নিবাচনে আমর] কমুনিষ্টদের প্রতিছ্ন্দী ছিলা'ম । 
গ্রাম সঙ্করে আমাদের রাজনৈতিক শক্তি-সামর্থ্য নেহাৎ কম ছিল না। আর 
জাতীয় কংগ্রেসের সাথে আমরা যুক্ত থাকলেও সশস্ত্র বিপ্লবের ভাবনা-চিস্তায় 
উদ্ধদ্ধ ছিলাম । 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ স্থরু হুল, ১৯৩৯ সালে। ১৯৪২ সালের প্রথম দিকেই 
যতীন রক্ষিত, শচীন্দ্রনাথ গুহ, বিনোদ চৌধুরী ও মতিলাল চক্রবর্তী প্রমুখ 
ডিফেন্স অব. ইপ্তিরা আ্যাক্টে গ্রেপ্তার হলেন। দলের নেতৃত্ব দেওয়ার মত বাইরে 
তেমন কেউ রইলেন না। ওদিকে আগষ্ট আন্দোলনের উদ্ভাল তরঙ্গে সার 
ভারত কেপে উঠলেও চট্টগ্রামি শাস্ত। মুদ্ধ. ভারতের দ্বারপ্রান্তে! চট্টগ্রা্ে 


একযটি 


সমজবাছিনীর দাপাদাপি ও আরাকানে জাপানী সৈন্তের পদধ্বনি আমাদের 
বিচলিত করে তুলল । এই তো ইংরাজকে আঘাত করার উপযুক্ত সময় ! 
দু্ন থেকে ডাক এল--সংগ্রামের ভাক। সর্দার প্যাঁটেলের কাছ থেকে 
-ন্টাকা ও কাগজপত্র এল কংগ্রেস সেক্রেটারী বরদ! নন্দীর কাছে র্ বরদাবাবু 
অহিংস গান্ধীবাদী, আর তার শক্তিসামর্থ্যও অত্যন্ত সীমিত। তিনি যোগাযোগ 
-ক্বরলেন হিন্দুমিশনের ছদ্মবেশী বিপ্রবী শিশির দত্তের সঙ্গে । 
ফরোয়ার্ড রক ও কংগ্রেস লমাজতন্ত্বীদের সঙ্গে যোগাযোগ কর? হল। 
তারাও এগিয়ে এলেন। চট্রগ্রামের এ সামরিক পরিমগ্ুলে গণ-আন্দোলন 
চালানোর কোন ক্থযোগ ছিল না। তবে অন্তর্থাতমূলক কাজকর্মের" মাধ্যমে 
চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক এঁতিহুটুকু কে'নরকমে বজায় রাখার চেষ্টা চলল। নেতৃত্বের 
'পুরোধায় এলেন শিশির দত্ত । 
কিছু একটা করতেই হবে। এসময়ে আমর] পিছিয়ে থাকতে পারি না'। 
দলের এক গোপন সভায় সকলে গর্জে উঠলেন । 
এবার কর্মীদের মধ্য থেকে বাছাই করে ক্যাডার যোগাড করা আর 
একটি সঠিক ও নির্ভুল প্র্যান-অব-আযাকশন তৈরী করা । শিশির দত্তের বুদ্ধি ও 
'ক্ষমতার উপর সকলের আস্থা ছিল। আর তিনি সহরের আট-ঘাট জানতেনও 
ভাল করে। . 
আমাদের মুলঘাটি--সহরের বনশ্রিয় ভট্টাচার্ষের বাসাবাড়ি। পাথরঘাট? 
অঞ্চল। নিশ্রদীপ সহরে এ জায়গাটা ছিল নিরিবিলি। ছকৃ কেটে প্র্যান- 
'অব-আাকশন তরী করা হল। আক্রমণের আসল লক্ষ্য-_ খাসমহাল 
ভবন। কাছারী পাহাডের গায়ে টিনের ছাউনি ও বাশের বেড়ার 
ঘর। রাত্রে ৩1৪ জন সশ্্র লিপাহী পাহ্থার! দেয়। অবশ্য ওর] ঘুমিয়েই 
সজাগ থাকে। কাজ্ধেই সুযোগ আছে। দেওয়ান বাজার ও রহ্মতগঞ্জের 
পোষ্ট অফিসগুলো পুড়িয়ে দেওয় হবে-_ঠিক হল। গ্রাম থেকে বাছাই বাছাই 
কর্মীকে সহরে আন। হল। সহরে আছে প্রিয়নাথ ঘোষ ও নন্দু কাছনগে! 
প্রমুখ । কানুনগোপাড়া গ্রামের জ্ঞানেন্দ্র কান্থনগো, চিত্ত চৌধুরী, পরেশ বল, 
নির্ধল সিংহ, গোবিন্দ কাঙ্থনগে1, শশধর চক্রবতা ও সুধীর চক্রবর্তী, কোয়েপাড়ার 
ক্রিলাধন সেন* ধোরলার বিপিন চক্রবর্তী, গোমদণ্তীব্ব রাম ও লক্ষণ নামক 
ছু'ভাই সহরের এল। আরে! অনেকের নাম ম্মরণ করতে পারছি ন1। 
ততিন-চাকটি শ্রপে কর্ধীদের ভাগ কমে আযাকৃশনের জারগায় পাঠান হল। 


“্ীধটি- 


স্থানের সঙ্গে পরিচিত কর্মীর উপর রইল দারিত্ব। প্রয়োজসবোধে কাছে 
লাগতে পারে মনে করে কমীদের প্রত্যেককে কিছু কিছু টাকা দেওয়া হল। 

রাত ১২টাপ পর একই সময়ে অটাকশন। আগষ্ট বিপ্লবের ইস্তাহাব 
ছড়িয়ে দেওয়া হল-_বন্দুকের গুলীকে ভয় করিও না। পোষ্টাফিস আক্রমণ 
'তেমন একটি! সকল হুল না। অর্ধদ্ধ পোষ্টাফিসগুলো৷ আক্রমণের ব্যর্থতার 
সাক্ষী হয়ে রইল। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখায় থাসমহাল পুডে ছাই 
হয়ে গেল। 

সরকার টের পেল। .নহরবাপ'ও কিছুটা আচ পেল। কিন্তু দেশবাসী 
ক্জানল না, কে বা কা। একাজ করল। 

তারপর আবার গ্রেপ্তার । তবে দলের আযকশ্নিষ্ইদের অনেককে 
গ্রেপ্তার কর! সম্ভব হল না। যার অন্ঠান্ত রাজনৈতিক কাজের পুরোভাগে ছিল 
তাদের প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার হলেন। চট্রগ্রামের উত্তরাঞ্চলে মীরেশ্বরী 
থানায় ১৯৩০ লালের বিদ্রোহের আত্মগোপনকারী নেতা বিনোদ দত্তের 
“পরিচালনায় তরুণ বিপ্রবীরা মীরেশ্বরী থানার ভরছ্বাজ ছাট, খাসমহাল অফিস ও 
করের হাট পোষ্ট অফিস জালিয়ে দের়। ওদেরও অনেককে নানা ধারায় 
চট্টগ্রাম জেলে টেনে আন! হল। পুলিসের অভিযানে স্থ্দীর্ঘথ বার বৎসরের 
'আত্মগোপনকারী নেতা বিনোদ দত্ত অবশেষে ধরা পড়লেন। 

এই সময় নীরব কর্মী সঞ্জীবপ্রসাদ সেন, কবি ইব্রাহিম, কংগ্রেস সম্পাদক 
বরদ] নন্দী, ভূর্গাপুরের বীরেন চক্রবর্তী ও শশান্ক ভৌমিক, পোপাদিক়ার ননী 
ভট্রাচার্ধ ও নরেন সেন এবং কাছনগোপাডার ননী. সেন, জ্ঞানেন্ত্র কাছুনগে। 
জগদীশ ভট্টাচার্ধ প্রমুখ আমর] অনেকেই কারারুদ্ধ হুই। 

মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টল বিপ্রবের শেষ বহ্িশিখা! সব্রীব চক্রবর্তী, পরেশ 
বল, হরিদাস চক্রবর্তী নির্মল সিংহ, শশধর চক্রবর্তী ও সুধীর চক্রবতাঁ প্রমুখ 
সুষ্টিমেয় তরুণের কাতে তুলে দিয়ে দলের বাকী কর্মীরা আবার কারাবাসের 
'অস্তরালে চলে গেলেন।*****" 

বিপ্লবীদের বিপ্রব-সাধনা সফল হুল ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগঞ&। শ্বাধীনতার 
আলোকে অপসারিত হুল পরাধীনতার অন্ধকার । 


তেবষ্রি 


নমস্কার করি, অভিনন্দিত করি' 


[ চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৮ই এপ্রিল, ১৯৩*) সম্পর্কে ঝুগীম্তর বিপ্লবী দলের সাপ্তাহিক 
মুখপজ্জ খ্ন্বাধী নতা”র ২৪শে এপ্রিলের (১৯৩) সংগ্যায় “সাময়িক প্রসঙ্গ" বিভাগে প্রকাশিত মন্তব 
ও “ধন্য চট্টগ্রাম" শীর্ষক প্রধান সম্পাদকীয় প্রবন্ধ পর-পর মুদ্রিত হল ।-_জল্পান্বক |] 


বাংলার স্দূর প্রান্তে টট্টগ্রামে বিপ্রবী বাখল। বিদ্রোহ বিস্ফোরণে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে । শতাব্দী ব্যাপিয়! ইংরেজ জাতির নিশ্মম অত্যাচারের 
ফলে ভারতের বিদ্রোহী আত্মা বিভিন্ন স্থানে সরকারকে একাধিকবার আঘাত 
হানিয়াছিল; কিন্তু চট্টগ্রামের মত এবপ সফলতা আর কোথাও দেখ?” 
দেয় লাই । 

বিজ্রোহী বাংলার এই যুদ্ধাভিযান স্মরণ করিয়া জাতির মস্তক আজ শ্রদ্ধা 
নমিত হইয়াছে ; আশা উৎসাহ ও আনন্দমগৌরবে বুক ফুলিয় উঠিয়াছে-- 
যুগ যুগ ধরিয়া নিশ্পেষিত জাতির প্রতিশোধ-স্পৃহ1 ও মর্শের মুক্তি-আকাঙ্জা 
আজ আব:র এই কল্টি বিদ্রোহী তরুণের মধ্য দিয়া রূপ নিয়াছে ষে! 

প্রসঙ্গক্রমে মনে পড়ে, স্বার্থসর্ধস্থ এই ইংরেজ জাতিরই বর্বরোচিত 
নিধ্যাত্তনে বছু শতাব্দী ধরিয়া নিম্পেষিত হুইয়া আর একটি ম্বাধীনতালা ভেচ্ছ, 
জাতি.ইংরেজ জাতির শিরে এমনি বিদ্রোহের বজ আঘাত হানিয়াছিল,-_ 
মাত্র কয়েক বৎসর পুর্বে__আয়ালগ্ডে, ঠিক এমনি ইষ্টরের ছুটির দিনে--এমনি 
শুক্রবারেই | ইঠ্টার বিদ্রোহ [18956771518] নামে এই বিদ্রোহ জগতের 
ইতিহাসে রক্তোজ্জপ বহিয়াছে । সেই দিন হইতে আয়ার্লগ্ডের বিপ্লবীর? 
ঘবে বাইত ইংরেজকে এমনি ভীষণ ব্যতিণ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল যে. 
অনতিলিলম্থেই ইংরেজকে তার পক্ষে একমাত্র কাধ্যকরী যুক্তি 'গুঁতোর যুক্তি, 
মন্মে মন্মে উপলব্ধি করিতে হুইয়াছিল। ৃ 

বাংলার তথ1 ভারতের বিদ্রোহী আত্মা আজ সেই অনাগত দিনের 
স্বপ্রকে বাস্তবায়িত করিয়া তুলিবার সাধনায় লিপ্ত আছে। নমস্কার করি”. 
অভিনন্দিত করি, বাংলার এই বিদ্রোহী সন্ভানদের--যার1 জ্যাতিকে আজ 
এমনি মরিয়া হুইয়! বিপ্রবের রক্তপথে আগাইয়া চলার ও সফলতার প্রেরণ 
ইক্রিত দিয়া গেল। 





* চৌবটি 


ধন্য চট্টগ্রাম 


ধন্ঠ চট্টগ্রাহ ! 

আজ বনু বসরের সাধনার পদ্ম বাঙ্গালীকে সার্থকন্ডার সুখ গেখাইলে ? 
তীরু বলিতে, কী সর্বনাশ; আত্মসম্মানজ্ঞানহীন খলিবে, এ কি অন্ততঃ 
কাগ্ডজানহীন বলিবে, কি আর হ'ল; হিসাবী বলিবে, হুদূর চট্টগ্রায'লা। 
হইরা কঙ্গিকাতা নগয়ীতে হওয্া উচিত ছিল, অধব। কয়েকশ্ছলে একই ষঙ্গে 
হাওয়া উচিত ছিঙ্গ; বুদ্ধিযান বলবে, গান্ধী-আঙলোলনকে আর খুব জনা 
ক্রিনের মধ্যেই বখন বিদেশী বর্বর নিশ্পেষণে নিঃশেষ করিয়া আঁনিবে, তখনই; 
এই ভ্ঠায়ের দণ্ডের আবির্ভাবের প্রয়োজন ছিল। ভীরু, আঁব্সশ্মানবি বঞ্চিত 
কাগুজ্ঞানহীনের কথার ফোন জবাব নাই। হিসাবী জার বুদ্ধিযানকে ঝি 
যুখা যুগেন্স নির্যাতিত মানবের বিপ্লবী আত্মার দীর্ঘ খবনন বখন ভায়ের ছখো 
আকারে লামিয়া আসে, তখন সে কোন হিসাব আর প্রয়োজন মানিক 
'আশসে না। দৈনন্দিন কাজের গ্রহনক্ষজের আনাগোনা মাঝখানে বিশ্বের 
কিসাবকিতভাবহীন ধূমকেতুর গতি,_সে আসে সফল হিসাব ভাঙ্গিরা, অন্ধ, 
মৃড প্রয়োছ্নকে উপেক্ষা করিয়া, গ্রহনক্ষত্রের গতি আতর প্রগতির নিয়মন্ঙ্খলকে: 
ওলটপালট: করিয়] দিন্লা। ওল্সটপালটই তাহার ছিসাব, তাঞ্জাচুয়াই ভাঙা 
বুদ্ধি। বিপ্লব প্রকৃতির মতই ছূর্ববার আর প্ররুতির যণ্তই তাহার মঈগহাহাঃ 
সহ্ত্্র অমঙ্গল, আশঙ্কা, নির্যাতন, ক্লেশের আবরণে আচ্ছাদিত । ৫ হ শাক 

জতির ম্বাধিকার লাঙ্ডেক্স চেষ্টা আপাতমৃজিখ ছিপাব আর কলযাণকে 
বাচাইঙ্বাই সরু হইরাছিল। কিন্ত স্বার্থান্ধ কাপুক্ুয় উনাতের খত নিরগজাধ 
কিরছের উপর নির্দমভাবে লাঠি ও গুলি চালাইয়। দেখাইজ, পরের বাসন্ধকেই 
উপজীরষিকা করিধা। যে সব 'বর্ধারের জাত আজ ছুনিধায প্রকৃত্থ করিতেছে» 
তানের তুর চেষ্টার সন্মুথে অশ্গতে অখও শাস্তিপ্রতিষ্ঠাঞ্ষামীর দিন আজঙ 
দৃষে । শতাবীর দাসস্বের অপমানে গঙ্জনায় জাতীয় চিত্তের মাঝে ফে 
ফিস্ফোরকের পাহাড় হুষ্টি হইর! উঠিয়াছে, কলিকাতার* কালিকাপুরে* নীলা 
নিজপক্াজের দির্ধলেতনে তাহা শুলিঙ্গ নিক্ষি' হইল-_ভবানীপুরে আগুন 
জলিয়! গেল, চট্টগ্রামে অগ্নুৎপাত হইল। 


ধন্য টট্টগ্রাম, তুমি কেবল জাতিকে সার্থকতার মুখ দেখাও নাই, কেবল 
বাতির লাঞ্ছিত আত্মসম্মীনকে বাচাও নাই, তুমি জাতির বিপ্লবী প্রাণকে 
ক্রমবর্ধমান ব্যাপকতার আদর্শের সহিত পরিচিত করাইয়াছ। জাতির 
লাঞ্ছনার প্রত্যুত্তর দিতে শিখাইয়াছিলেন ক্ষুদিরাম, জাতির কলঙ্ক ঘুচাইয়াছিলেন 
কানাইলাল, জাতির ভিতরে যে মনুষ্যত্ব জাগিতেছে, ব্যক্তিগতভাবে সত্যেন, 
বীরেন, ধিংডা প্রভৃতি তাহার পরিচয় দিয়াছিলেন বিপ্লব অঙ্থের স্থরুতেই । 
স্বাঙ্ষালী কাপুরুষ, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে জানে না_-এই অপবাদ ঘুচাইয়া 
'ছুইজন লইয়া! হউক, পাঁচজন লইয়] হউক যুদ্ধোগ্যমের আদর্শ বাঙ্গালীকে প্রথম 
দেখা ইয়াছিলেন বতীক্রনাথ | যুদ্ধের সর্ধবাঙ্গীন আয়োজন তিনি করিয়াছিলেন । 
কিন্ত আঘাত করিবার পূর্বেই পরাধীন জাতির অগণিত বাধায় ব্যাহত হইয়া 
বুদ্ধের ও যোদ্ধার আদর্শ বাঙ্গালী জাতিকে শিখাইয়! অসম্পূর্ণ কার্ধ্যের ভার 
দেশবাসীর উপর সমর্পণ করিয়া তিনি অমরলোকে চলিয়া যান। চট্টগ্রাঙ্ 
ব্তানার অসম্পূর্ণ কার্যে প্রথম হাত দিয়াছে । আক্রমণ করা, একটা! সরে, 
“কটা বা পাঁচটা জেলায় শত্ঞর গতায়াত ও সংবাদ আদানপ্রদানে বাধা 
'আন্সাইয়া বিদেশী শাসকের একাধিক কেন্দ্রকে একই কালে আক্রমণ করা, 
লন করা, অধিকার কর] বিপ্রবের ক্রমবর্ধমান এই আদর্শের বুচন। 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছে চট্টগ্রামে । জানি, ছইটি ইংরেছের রক্তের প্রতিশোধ 
কৃইবে বহু শ্বদেশপ্রেমিকের, ৰহুতর নিরপরাধের রক্তপাতে। কিন্তু এই ত 
চাই, নিধ্যাতনের পরে নির্ধ্যাতনে অধিকতর মানব জাগুক, স্বাধীনতার 
উদ্মের ব্যাপকতর আদর্শ সফল হউক। একটা জাতির দাসত্বের কলঙ্ক 
মুছিবার প্রয়াসে রক্তপাতের হিসাবে মুঢ় জাতিকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়া 
কাভ কি? 

বিদেশী শাসক আবার বিনাবিচারে বন্দী করিবার আইন পাশ করিয়াছে । 
"জাতির বড় আদরের স্থুরেজ্রমোহন, বিপিনবিহারী, অরুণচন্দ্রঃ প্রতুলচন্দ্রকে 
এবং আরও বহু দেশপ্রাণ কন্দীকে বিদেশী শাসক জাতির বুক হুইতে 
₹ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছে । এ বেশ হইয়াছে, এই ত চাই, ইহাদের অপরাধ 
কিঃ প্রশ্ন করিব না। বিদেশীর হন্তে চির-নির্ধ্যাতিত, আর বিদেশীর 
প্ররোচনায় শ্বদেশীয়ের দ্বার লাঞ্ছিত এই সব অমূল্য জীবনের এই ত সার্থকতা । 
ক্ষুদিরাম, কানা'ইলাল, বতীন্দ্রনাথের প্রদশিত আদর্শকে মাছযের অসন্থ 
'নির্ধযাতন সত্বেও শত হতাশা নৈরাস্তের আধার দুর্যোগের ভিতর দিয়াও মায়ের 


২২ 


অধিক আদরে যত্বে বুকে আকড়াইয়া ধরিয়! ইহার] সেই ক্ষুদিরামের 
- যতীক্জরনাথের দিন হুইতে চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের দিনে আনিয়া! পৌছাইয়া 
' দিয্লাছেন । এখানেই ইহাদের জীবনের সার্থকতা ! আজ টট্টগ্রামের প্রদিত 
"পথে ব্যাপকতর আদর্শের জীবনে নৃতন কম্মীদ্দল বাহির হুইয়! আহ্বক-_ 
' জেলার পরে জেলায় বিদেশী শালকের ক্ষমতার অভিমান আর মোহ 
' ধূলিসাৎ হউক, জয় হইতে জয়ের অভিযানে জাতি মত্ত হইয়! উঠুক, সাফল্য 
হইতে সাফল্যের পানে ছুটিয়৷ জাতির আত্ম-অবিশ্বাস দূর হইয়] থাক, অগণিত 
ভবি্দ্ধংশীয়ের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধাভিনন্দন জাতির যুবকদের উদ্বুদ্ধ করিয়া 
তুলুক ! স্তরের পর স্তর আধার কাটিয়া গিয়া পূর্ব দিগন্তে উবার আলো 
দেখা দিতেছে । আর দেরী নাই ।* 


» স্বাধীনতা, ২৪শে এপ্রিল ১৯৩, 
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জালাজাবাদের মুক্তিযুদ্ধ 
গাগেশ ঘোষ 


১৯৩* সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখে চট্রগ্রামের বিপ্রবী্ল সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণ1 করেছে । বিদ্রোহীদের অতফিত প্রচণ্ড আক্রমণে 
সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসন মুহুর্তেই ভেঙে চুর্ণ বিচরণ হযে গেল। দেশপ্রেমিক 
বিদ্রোহীর] শহরের দুইটি প্রধান অক্ত্রাগারই দখল করে নিয়েছে,-একটি টিলার 
উপরে পুলিশের অস্রাগার এবং অপরটি অক্জিলিয়ার) ফোর্সের অস্ত্রাগান্ ॥ 
'অমান অকস্মাৎ আক্রমণে চট্টগ্রামের যোগাযোগ কেন্দ্র, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ 
ভবনও বিদ্রোহীরা! দখল করে জালিয়ে পুডিয়ে ছারখার করে দিয়েছে ॥ 
চট্টগ্রামের সাথে বাইরের রেল-সংযোগও বিভ্রোহীর1 ভেঙে চুরে বিচ্ছিন্্র করে 
দিয়েছে । 

সাম্রাজ্যবাদের কর্তত্ব ও প্রভাবমুক্ত স্বাধীন চট্টগ্রামে বিদ্রোহীর1 তাদের 
সবাধিনায়ক মাষ্টারদ] স্ধ সেনের নেতৃত্বে একটি স্বাধীন সাময়িক বিপ্রবী সরকার 
প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণ1 করেছে । ও 

চট্টগ্রামে এখন আর বিদেশী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কর্তৃত্ব অথবা নিয়ন্ত্রণ নেই ৯ 
চট্টগ্রামে নিয়ন্বণ-ক্ষমতা এখন দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীদের হাতে । 

কিন্তু বিদ্রোহীদের একথা আদৌ অজ্ঞাত ছিল নাষে এই অবস্থা! দীর্ঘকাল 
চলবে না এবং কিছুতেই চলতে পারে না। আগামী ৪৮ ঘণ্টা, ৭২ ঘণ্টা! কিন্বাঁ 
৯৬ ঘণ্ট1 অথবা আর স্বল্প কিছু কালের মধ্যেই বাইরে খেকে নানা পথে এব$ 
নান! ভাবে চট্টগ্রামে প্রভৃত পরিমাণে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ আসবেই ১ বিজ্রোহী 
শক্তির সাথে তাদের একটা বোঝাপড়া অর্থাৎ শক্তিপরীক্ষা হবেই ; সমগ্র 
বিদ্রোহীশক্তিকে তার? সম্পূর্ণভাবে এবং নিঃশেষে ধ্বংশ করবার চেষ্টা করবেই » 
বিদ্রোহের প্রতিশোধ হিসাবে টট্টগ্রামে অমানুষিক নিষ্ঠুর নিপীড়ন করে 
সাম্রাজ্যবাদ ভারন্তের যুবশক্তির কাছে, অর্থাৎ ভবিষ্যতের সকল সম্ভাব্য 
বিব্রোহীদের কাছে, একটি সতর্কতার উদাহরণ নিশ্চয়ই স্থাপন করতে চাইবে ॥ 


(তাই বিভ্রোহীদের পূর্বনিদিষ্ট সিদ্ধান্ত ছিল, দশ বিদ্রোহের পর 
স্সাত্রাজ্যবাদের সাথে ওই অবশ্ন্তাবী সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা না করে 
-সাক্রাজ্যবাদের ফৌজের সাথে সামনাসামনি বোঝাপড়াব্র চেষ্টা করতে হুকে 
*এএবং সেই প্রত্যক্ষ সংঘাতে প্রাণ দিতে হবে । 

্ ভারতবর্ষে তৃতীয় দশকের (১৯২*-৩০) শেষ ভাগের পরিস্থিতি ছিল 
অস্বাভাবিক উত্তপ্ু , জনগণের ব্যাপকতম অংশ উত্তরোত্তর অধিকযাতায় অস্থির 
*ও চঞ্চল হয়ে উঠছিল । সমগ্র জনগণের দাবী ছিল অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদের 
বিরুদ্ধে প্রতাক্ষ সংগ্রাম আর্ত কর] হোকৃ; আর বিলম্ব করণ চলবে না। 
জনগণের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সাইমন কমিশন নিয়োগ করে উদ্ধত 
সাম্রাজ্যবাদ ভারতীয় জনগণের প্রতি চরম অপমান প্রদর্শন করে এবং সমগ্র 
দেশবাসী কক বঙঞ্জিত এই সাইমন কমিশনের সংস্পর্শে ভাবতের অন্তম 
সর্বাশেক্ষা জনপ্রিয় নেতা পাঞ্জাবকেশরী লালা লঞ্জপত রায়কে নিষ্ঠরভাবে 
“হত্যা করে সাআ্রাজাবাদ সমগ্র ভারতবর্ষে যেন দাবার স্যষ্টি করে দিল 1) 
ভারতীয় পরিস্থিতির এই মূল্যায়নের ভিত্তিতে চট্টগ্রায়ের বিপ্লবী! এশ্রিল 
মাসের ১৮ই তারিখে দশন্্ব বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল । তাদের বিদ্রোহের মূল 
লক্ষ্য ছিল অপ্রত্যাশিত অকল্মা- আক্রমণে সাম্রাজ্যবাদী প্রশাসনযস্থ বিকল 
করে দেওয়া? এবং স্বল্লদিনের জন্য োলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে একটি 
বিকল্প স্বাধীন বিপ্রবী সাময়িক সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণ1 করা ও এ সরকারের 
ক্ষার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীর প্রাণপণ করে সংগ্রাম করে বাওয়া 
€ শেষ পর্যন্ত প্রাণ বিসর্জন করে দেওয়া! । এ বিকল্প সাময়িক বিপ্রবী সরকার 
শেষ পর্যস্ত কিছুতেই রক্ষা করা যাবে না_-এ কথা বিদ্রোহীর; সঠিকভাবে 
জানতেন এবং বুঝতেন । তাই সেই সরকার রক্ষার জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার 
অর্থ স্থনিশ্চিত ও অবধারিত ম্বতা--এ কথাও তারা খুব ভাল করেই জানতেন 
এবং সেই ভাবে নিজেদের প্রস্তত কবেছিলেন। মৃত্যুই ছিল স্থন্নিশ্চিত লক্ষ্য; 
''সেই জন্য চট্টগ্রামের বিপ্রবী দল সশস্ব বিদ্রোহের মাধ্যমে জাতীয় মুক্তি অর্জনের 
এষে কর্মসুচী গ্রহণ করেছিলেন এক কথায় তাকে তার1 বলতেন মৃত্যুর কর্মস্থচী* 
'( ৮1920911005 91 ৫5৪6) ) 1 
ট্টগ্রামের বিপ্লবীর1 সশস্ত্র বিদ্রোহ এবং মৃত্যুর কর্মস্চী নিয়েছিলেন এ সমস্কে 
-শ্রধং ভারতবর্ষের এঁ পরিস্থিতিতে এই উদ্দেশে যে দেশের জনগণের কাছে শুধু 
শ্বাস একটি সঙ্তাব্য এবং অর্জনীয় আদর্শ স্থাপন করবার জন্ত। একটি স্থান 


সামরিকভাবে সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত হোলেই সমগ্র ভারতবর্ষ মুক্ত হডে 
যায় না সত্য ; কিন্তু একটি স্থানের বীরত্বপূর্ণ একটি ঘটন। দেশের সমগ্র যুবশক্তিকে 
না হোলেও যুবশক্তির একটি বড় অংশকে এ দৃষ্টান্ত অনুসরণে অন্তপ্রাণিত 


করবে ঃ বিদ্রোহের এ পথ গ্রহণে অবশ্যই উদ্ধদ্ধ করবে । এই ছিল বিপ্লবীদের ' 
আশা। 


অস্ত্রাগার দখল করে বিদ্রোহীরা পেয়েছিলেন প্রচুর পরিমাণে মাস্বেট 
রাইফেল এবং তার গুলি। মাস্কেট রাইফেল অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ট ফৌজী 
রাইফেলেব্র ('৩*৩ রাইফেল) গুলি বিদ্রোহীরা পান নি; তাই বহু পরিমাণে 
ফৌজী রাইফেল পেলেও সেগুলি বিদ্রোহীদের কোন কাজে লাগে নি। 

আসন্ন আক্রমণকারী সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের কাছে থাকবে ফৌজী রাইফেল 
এবং মেশিনগান । বিড্রোহীবাহিনীর হাতে আছে কেবলমাত্র মাস্কেট রাইফেল । 
এই নিরুষ্ট ধরণের অস্ত্র নিয়েও সামাজ্যবাদী ফৌজের বিরুদ্ধে কিছু পরিমাণে দুঢ় 
প্রতিরোধ কর] সম্ভব হবে যদি আসন্ন সংঘর্ষের সময় কোন একটি উচ পাহাছেব 
উপ বিদ্রোহীর1 নিজেদের প্রতিষ্ঠিত কবতে পারে । এই কথা বিবেচনা করেই 
বিদ্রোহীরা বিভিন্ন দ্রিনে বিভিন্ন পাহাডের উপর ঘাটি করে বসেছিলেন। 

সেদিন জালালাবাদ পাশ্াডে | দিন ২২শে এপ্রিল। প্রকাশ্য বিদ্রোহ 
ঘোষণার পর চতুর্থ দ্িন। সমধ বশাখ মাস । দিনের বেলা অসহ্া গবম। 
জালালাবাদ পাহাডে বড গাছ নেই, তাই ছায়াও নেই | ছোট ছোট লতা 
'ুলস ছায়াও দিতে পারে না, সর্ষের তাপও হাস করতে পারে না। সকাল বেলা 
আটটা] নয়টার মধ্যেই সকলের জলপাত্রের জল প্রায় সবটুকুই ফুরিয়ে যায় । 
তারপরই আরম্ভ হয় অবর্ণনীয় কষ্ট। যতই দিন বাডতে থাকে অবস্থা সেই 
পরিমাণে উত্তরোত্তর অসহনীয় হয়ে উঠতে থাকে । রোদের গরমে টিনের 
জলপাত্র এব" মাস্কেট রাইফেল এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে হাত ঠেকানে' যায় না, 
মনে হয় ফোক্কা পঙে যাবে । অসহনীয় তষ্তায় একের ভিতরটা জ্বলতে থাকে, 
মুখের লাল! শুকিয়ে যায়, জিহবা! আডষ্ট হয়ে পড়ে, কথা বলাই যায় না। 
অজান্তে কারও কারও হাত শূন্ঠ জলপাত্র তুলে মুখে নিয়ে ফায় ; অত্যুপ্ত টিনের 
পাত্র ওষ্ঠ স্পর্শ করলেই সম্বিত ফিবে আসে । গত কাল দুপুর বেল! একজন 
অসহা তৃষ্ণজায় থাকতে ন1! পেরে রাইফেল পরিষ্কার করবার খানিকট] তেল: 
শ্লায় ঢেলে দিয়েছিল | দিন মনে হয় অস্বাভাবিক দীর্ঘ । কখন যে ৃূর্য অন্ত 
যাবে, সন্ধ্যা আসবে ! স্র্য যে এক সময়ে সত্যিই অন্ত বায়» সন্ধা) ষে” 
১১. 


ষ্থার্থই আসে, গরম ষে বাস্তবিকই কমে যায় এবং রাত্রিকালে ঠাণ্ডা 
হাওয়ার পরশ লাগে-একথ] দিনের বেল! এ অবস্থায় অনেকেরই বিশ্বাস 
হয় না। রি 

আজ তিন দিন ধরে দিনের বেলা এই অবস্থাই চলছে । দ্বিপ্রহর থেকে 
সন্ধ্যার মধ্যে বেশীর ভাগ যুবকই নিশ্চল অনড হয়ে পডে থাকে | দেখে মনে 
হয় তাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত অসহা তষ্ঞায় এবং অসহনীয় গরমে অচৈতন্ত 
হয়ে পডে আছে। শুধু অতিমাত্রায় সজাগ ও সতর্ক হয়ে থাকে পাসথাডের' 
উপরের চারদিকের প্রহ্রীরা। ছুপুরের পর অত্যধিক গরমে যখন হাওয়া 
অতিশয় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে? তখন দূরে নীচে মরীচিকার মত দেখা যায়। চোখের" 
উপর হাত বেখে ভ্র কুঁচকে দৃষ্টি প্রথর করে প্রহরীরা এক দৃষ্টিতে সম্মুখের 
দিকে তাকিয়ে থাকে যদি অকন্মাৎ অস্বাভাবিক কিছু দেখা যায়। এমনি করে? 
ছুই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা সতর্ক থাকতে হয়। এইটুকু সময়ের জন্য মনে হয তাদের 
তৃষ্খ! বাগ্রীক্ম বোধ খাকে না। 

সাম্রাজাবাদী ঘফীজেব আসন্ন আক্রমণের সম্ভাবনার সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদ] 
সুর্য সেন পিপ্রবীবাহিনীর নিধন্ণেব দাষিত্ব লোকনাথ বলের উপর ন্তস্ত করে' 
দিয়েছিলেন । 

সেধিন ২২শে এপ্রিল । 

দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে গিরেছে | সমগ্র পাহাডটি নীরব নিস্তন্ধ। পাহাড়ের" 
উপরে প্রায় সবটা যায়গা দ্বইজন তিনজন করেন বেশীর ভাগ ধায়গায় একা 
এক সশস্ত্র বিপ্রবী যুবকেব্র। ছডিয়ে পডে আছে । হয়ত ব1 এখানে ওখানে ছুই 
একজন অন্রচ্চ কে কথা বলছে 7 এত নিম্বস্বব যে ঠিক পাশেই সব কথা শোনা 
যাচ্ছিল না। কারণ, প্রধানতঃ শুষ্ক মুখে শুদ্ধ জিহ্বার আডষ্টতা। 

তখন অপরাহু প্রা চারট1। পাহাডের উপরের প্রহরীর] এবং আবুঞড 
অনেকে দেখতে পেল কিছু দ্বরের এ রেল লাইনের উপর দিয়ে ধোয়। উড়িয়ে 
শহরের দিক থকে একখানা ট্রেন এলো । ট্রেনটি কিন্তু সোজা! চলে গেল না, 
এঁ দূরে একটি যায়গায় গিয়ে থেমে গেল। যেষায়গায় ট্রেনটি থামল সেই 
ষায়গাটি পান্থাডের উপর থেকে দেখা ধায় না, যায়গাটি ঘন ঝোপ-ঝাড- 
জঙ্গলের আডালে। যায়গাটি কিন্তু একটি রেল ষ্টেশন নয়। এঁ অস্বাভাবিক 
যায়গায় ট্রনটিকে থামতে দেখে পাহাডের উপর প্রায় সকলেরই মনে হোল, 
এ ট্রেনটি একটি সৈম্ঠবাহী ট্রেন, শহর থেকে বহু টপন্ত নিয়ে এসেছে । 


পাহাড়ের উপরের বিদ্রোহী সেনার] স্পষ্ট বুঝতে পারল এত দিন যার জন্য 
খত কষ্টের মধ্যেও অপেক্ষা! কর! হয়েছে আজ সেই বহু প্রত্যাশিত আক্রমণ 
'আসন্ন হয়ে এসেছে । মাষ্টারদা আবার লোকনাথ বলকে ডেকে আদেশ দিলেন, 
সমগ্র বিপ্রবীবাহিনীকে পরিচালিত করে আসন আক্রমণ পরাভূত করবার জন্য 
প্রন্তত হোতে। লোকনাথ বল বিদ্রোহী সৈনিকদের সম্বোধন করে অনুচ্চ কণ্ঠে 
নির্দেশ দিলেন, সকলেই যেন আসন্ন আক্রমণের জন্ত প্রস্তত হয়ে খাকে। 
'লোকনাথ বল আরও বললেন, দেশের স্বাধীনতার জন্তে আসন্ন যুদ্ধে প্রাণ দেবার 
জন্য প্রস্তত হওয়া বড় কথা নয়; সবাপেক্ষ] প্রয়োজন সাম্রাজ্যবাদের আসন 
আক্রমণ প্রতিহত কর]; সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ্রকে পরাজিত করা, দেশপ্রেমের 
'আরর্শ সমুজ্জল রাখ! এবং এই দায়িত্ব পালনের পথে প্রাণ দেবার জন্য প্রস্ভত 
থাকা। লোকনাথ বল বিশেষ জোর দিয়ে আরও বললেন, তার দ্বিতীয় 
আদেশের পূর্বে কেউ যেন নিজের রাইফেল থেকে একটি গুলিও না নিক্ষেপ 
করে। সকলেই বাইফেলে গুলি ভি করে রুদ্ধ নিংস্বাসে ছিতীয় আদেশের 
অপেক্ষার মুহুত গুণতে আরপ্ত করল। 

উপর থেকে দেখা গেল সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের 81৫ জনের কিন্বা ২৩ জনের 
ছোট ছোট এক একটি দল হঠাৎ এক ঝোপের আডাল থেকে অতি দ্রুত ছুটে 
গিয়ে অপর একটি ঝোপের আডালে লুকিয়ে পডছে এবং এমনি করে বহু সংখ্যক 
ফৌঁজী সেপাই নীচে থেকে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠে আসছে । উপরের 
বিপ্লবী সৈম্তরা ক্রমশঃই অধৈর্য হয়ে উঠছে; কিন্তু সেনাপতির আদেশ ন! 
পেলে গুলি নিক্ষেপ করবার উপায় নেই। সকলেই অপরিসীম আগ্রহ্কে এবং 
"অস্থির ব্যাকুল অন্তুরে সেনাপতির দ্বিতীয় আদেশের জন্ত প্রতীক্ষা করে আছে। 

অল্প কয়েক মূর্ত পরেই, অন্যদের কাছে মনে হচ্ছিল যেন একযুগ, খন 
সেনাপতি লোকনাথ বল নিশ্চিত হলেন যে শক্রদের আর উপরে উঠতে দেওয়! 
নিরাপদ নর তখন তীব্র তীক্ষ স্বরে সেনাপতির আদেশ শোন। গেল__“হণ্ট”” | 
এবং এক মুহূত পরেই সেই অতি প্রত্যাশিত নিদেশ_-“ফায়ার” | সঙ্গে সঙ্ষেই 
প্রার * জন অধীর বিপ্রবী যুবকের হাতের রাইফেল এক সাথে গর্জন করে 
'উঠল এবং অদূরবতাঁ নীচু ঢালু অংশে স্থনিশ্চিত স্বত্যুর অমোঘ পরোয়ানা 
ছড়িয়ে দিস । 

যার! নীচে থেকে অতি নিঃশব্দে উপরে উঠে আসছিল এবং আশ! করছিল 
চুপে চুপে উপরে উঠে এসে অকন্মাৎ অপ্রত্যাশিত বেয়নেট আক্রমণে উপরের 


'জসভর্ক সমগ্র বিস্রোহীবাহিনীকে শুধু ছত্রভঙ্গ করেই ফেলবে না, তাদের 
আক্মসমপ্পন করতে বাধ্য করবে নতুবা তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংশ 
করে ফেলবে, তারাই উপর থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আক্রমণে একেবারে 
হতভম্ব হয়ে গেল। এবং অবস্থা বুঝতে পারার আগেই তাদের মধ্যে 
অনেকে প্রাণ হারিয়ে, অনেকে মারাত্মকভাবে আহত হয়ে নীচে গড়িয়ে 
“পড়ে গেল। তাদের অবস্থিতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে, এস্থানে আর তাদের 
নিজেদের গোপনে অথবা] আড়ালে রাখা সম্ভব হবে না এবং পাহাড়ের 
এ ঢালু গায়ে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে আশ্রয় পাওয়ার কোন রূপ সম্ভাবনা 
নেই এবং উপর থেকে এ গুলিবর্ধণের মধ্যে পাহাডের এ প্রায় খাডাই 
অংশটুকু কিছুতেই খুব ভ্রত উঠে যাওয়া সম্ভব হবে না বুঝতে পেরে 
সমগ্র সাসত্রাঞ্যবাদী ফৌজ মৃহ্র্তে পেছন দিকে ফিরে ছুটে নীচে নেষে যেতে 
আরম্ভ করল। সেই সময়ে আরও অনেকে প্রাণ হারিয়ে গডিয়ে পভ্ভল, 
আরও অনেকে গুরুতর আহত হয়ে পডে গেগ। অনেকের পা গেক্ঃ 
অনেকের হাত গেল; বাবী সকলে ছুটে গিয়ে নীচে অদুরব্তী একটি 
শুক নালার মধ্যে আশ্রয় নিল। এই নালার ভিতরের অংশ পাহাডের 
উপর থেকে দেখা যায় ন1; এ পাশের একটি উচু টিবি এবং ঘন বনজঙ্গল 
এ নালাটিকে উপরের দৃষ্টি থেকে আডাল করে রেখেছে । 

উপরে বিদ্রোহীবান্িনীর প্রত্যেকটি যুবকই যতভ্রত সম্ভব এবং যত 
বেশী সম্ভব গুলিবর্ষণ করে চলেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে “বন্দে্মাতরম্‌” “ইনকিলাব 
'্জন্দাবাদ”' “সাআাজ্যবাদ ধ্বংশ হোক" প্রভৃতি রণধ্বনি চিৎকার করে চলেছে । 

এদিকে উপরে উঠতে ব্যথ এবং অসমর্থ হয়ে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের 
সেপাইরা প্রাণভয়ে নীচে নালার মধ্যে জড হবার পর ফৌজের অফিলার 
কর্তৃক তার! প্রচণ্ডভাবে ভর্সিত হয়| অফিসাবের] তাদের ভীরু কাপুরুষ 
অপদার্থ প্রভৃতি গালাগলি দিয়ে পুনরায় আদেশ দেয়, প্রত্যেকেই ফেন নিজের 
নিজের রাইফেলে ৰেয়নেট লাগিয়ে যথাসাধ্য ভ্রতবেগে ছুটে উপরে উঠবার 
চেষ্টা করে। অফিদারেরা এই বলে সেপাইমনে পাহুস এনে দেবার চেষ্টা 
করল ধে অতগ্ুলি সাহুলী নৈন্ভের হাতে পড়ন্ত রোদে বক্‌ ঝক্‌ করা বেয়নেট 
দেখেই উপর *্বাঙালী লেড়কা জোগ” ভয়েই আত্মসমর্পণ করবে» 
তাদের হাতে আর রাইফেল চলবে না। 

অফিসারদের এই সব কথায় সেপাইদের মনে কতখানি বিশ্বাস এবং 
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সাহস এসেছিল সে কথা জানা যায় নি, কিন্তু পুনরার আক্রমণের আদেশ" 
পেয়ে সেপাইর1 এ অসম্ভব কাজে আবার এগিয়ে আসতে বাধা হোল। 

এবারও সেনাপতি নির্দেশে দেশপ্রেমিক বিদ্রোহীবাহিনী প্রচণ্ড 
গুলিবর্পণ আরম্ভ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড চিৎকারে সমগ্র জালালাবাদ 
পাহাড প্রকম্পিত করে তোলে। 

অসম্ভব ! এ গুলিবর্ষণের মুখে সেপাইদেব পক্ষে এক পাও অগ্রসর হয়ে 
এগিয়ে যাওয়] সম্ভব হোল না; আগের বার তার] যতটুকু উঠতে পেরেছিল» 
এবার ততটুকুও তার] এগিয়ে যেতে পারে নি। পূর্বাপেক্ষা আরও অল্প 
সময়ের যধোই হতাহতের সংখ্যা এবার আরও বেশী হোল। 

মুহুর্তে সেপাইরা পেছন ফিরে আবার জোর দৌডে নীচের সেই শুক 
নালার মধ্যে গিয়ে জড হোল। পাহাডেব উপরে তখন প্রচগুভাবে 
গুলিবর্ণণের সাথে অবিশ্রাম প্রচণ্ড চিৎকারে বিপ্রবের জয় ও সামাজ্যবাদের 
ধ্বংশ কামনা কবা হচ্ছিল ও যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের পরাজয় ঘোষ্ণ! 
করা হচচ্ছিল। 

এবাব্র সামরিক অফিপাবেরা নিজেদের ভূল বুঝতে পারল যে এভাৰে 
বিদ্রোহীবাহিনীর এ প্রচণ্ড গুলিবর্ধণের মুখে কিছুতেই পান্থাডে ওঠা 
সম্ভব ভবে না এবং “বাঢালী লেডক। লোগকে।” ভয় দেখিয়ে আত্মপমর্পণে 
বাধ্য কর! যাবে না। তধন যে কয়জন অফিসার ওখানে উপস্থিত ছিল 
পরামশ্র কবে স্থির করল জালালাবাদ পাহাডের ছুই দিকের ছুইটি উঁচু 
পাহাডে মেশিন গান বসিয়ে জালালাবাদ পাহাডের উপবে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ 
করে বিদ্রোহীদের ধ্বংশ করতে হবে । এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুইটি মেশিন 
গান গ্র.প জালাঙ্গাবাদ পাহাঁডের ছুই দিকে চলে গেল। 

এদিকে দ্বিতীয়বার আক্রমণের চেষ্টার পর বেশ কিছু সময় কেটে খেছে। 
বিড্রোহীবাছিনীর নেতারা বুঝতে পারছেন না, এবার আক্রমণ কি ভাবে 
এবং কোন দিক থেকে আসবে । পাহাডের উপরের প্রত্যেকটি পৈম্ত এবং 
নেতৃবৃন্দ অতিমাত্রায় সতর্ক হয়ে রইলেন। সেনাপতি আজ! দিলেন, কেউই: 
যেন অনর্থক রাইফেলের গুলির অপব্যবহার না করে। 

নিস্তব্ধতা এবং অনিশ্চং্তা বেশীক্ষণ রইল না। অকম্মাৎ অদুববর্তী দুইটি. 
পাহাডের উপর থেকে মেশিন গানের প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ আরম্ভ হোল !. 
সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রোহ বাহিনীর যুবকেরাও প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ করে এবং সাঞ্টে 
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সাথে গগনবিদারী বরণধ্বনি চিৎকার করে সাআজ্যবাদী ফৌজের নতুন। 
আক্রমণের প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ত করল। যে দুইটি পাহাড় থেকে মেশিন: 
গানের গুলি আসছিল সেই ছুইটি পাহাডে মাস্কেট রাইফেলের গুলি 
পৌছায় না, অথচ সেখান থেকে মেশিন গানের গুলি এসে মারাত্মকভাবে 
এই পাহাড়ে পডছিল। 

তখন হুর্ধ ঠিক অন্ত যাচ্ছে । 
( দুই পঙ্গ থেকেই প্রচণ্ড গুলি বর্ষণ চলছে। বিদ্রোহীদের পক্ষে একটি 
বিপদ দেখা দিল। কয়েকটি গুলি বর্ণের পরেই ধোৌওয়! এবং কালিতে 
মাস্কেট ব্রাইফেল অচল হয়ে পড়ছিল । নির্মলদা পাহাডের এক কোণে বসে 
এ সব অচল রাইফেল পবিষ্ার করে, তেল দিয়ে পুনরায় চালু করে 
দিচ্ছিলেন । এবং সবাধিনায়ক মাষ্টারদা গড়িঘে গভিয়ে এবং বুকে হেটে 
হেটে বিভিন্ন যুবকদের কাছ থেকে তাদের অচল রাইফেল এনে নির্লদাব 
কাছে পৌছে দিচ্ছিলেন এবং পরে আবার সেগুলি যথাস্ানে ফিরিয়ে 
দিচ্ছিলেন । এর ফলে বিদ্রোহীবাহিনীব গুলিবর্ণণের পরিমাণ এবং প্রচণ্ডত; 
কোন সময়েই হাস পায় নি। 

কিন্তু দুইর্দিক খেকে মেশিন গানের গুলি আসার ফলে জালালাবাদ 
পাহাড়ের উপর বিপর্যয় আরম্ত হোল। প্রথমেই দুরস্ত চঞ্চল অসম সাহসী 
বে-পরোয় বিদ্রোহী বালক টেগবরার (হরিগোপাল বল ) বুকে গুলি লাগে 
এবং টেগ.র। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণত্য।গ করে । অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই 
টেগরাকে অন্রসবণ করে শহীদের মৃত্যু বরণ করে অমরত্ব লাভ করেন 
ত্রিপুরা সেন, নির্মল লালা, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ক দন্ত, মধুস্দন দত্ত, ঞভাস বল, 
নরেশ রায়, বিধু ভট্টাচার্য, জিতেন দাশগুপ্ু, মতি কান্নগো এবং অধেন্দু 
দক্তিদার । এদের মধ্যে মতি কান্নগো এবং অধেন্দু দক্তিদার আবও 
কয়েকঘণ্ট1 বেচে ছিলেন। অন্থিকাদা, বিনোদ দত্ত এবং বিনোদ চৌধুরীও 
গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন, কিন্তু তার] জালালাবাদ পাহাড পরিত্যাগ 
করে সেই রাব্রেই চলে যেতে পেরেছিলেন । এই তিন জনের মধ্যে শেষোক্ত 
ছুই জন সেই মুক্তিযুদ্ধের গৌরব বন করে আজও আমাদের মধ্যে 
আছেন। 

দুইটি মেশিনগ্রান থেকে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে কয়েক সহশ্র রাউগ্ড: 
খুলিবর্ণ করেও জালালাবাদ পাহাড়ের মুষ্টিমেয় বিদ্রোহী “বাঙালী লেড়কার” 


০১১০৫ 


বাইফেল ভ্দ্ধ কর] সম্ভব হোল ন1। এদিকে সন্ধ্যার অদ্ধকারও ঘিরে আসছে । 
কিহুবে? যদি বে-পরোয়া বিজ্রোহী যুবকের] সন্ধ্যার অন্ধকারে চুপি চুপি 
এসে এই ছুইটি মেশিনগানের ছোট পাহাড় ঘিরে ফেলে দেয় তাহলে কি হবে? 
আর ইতস্তত: নাকরে সমগ্র সাম্রাজ্যবাদী ফৌজ তখনিই যথাসম্তব ভ্রুত 
পদক্ষেপে গিয়ে অপেক্ষমান ট্রেনে উঠে শঙকরের নিরাপত্তায় ফিরে যায় এবং 
হ্বন্তির নিংশ্বাস ফেলে। 
সাম্রাজ্যবাদী ফৌজের অফিসারদের হিসাবে, অভিজ্ঞতায় এবং জ্ঞানে 
গুরুতর ভূল ছিল। তার] বেতনভূক সৈঙ্গ পরিচালন! করে অভ্যস্ত । সা্রাজ্য- 
বাদ-বিরোধী মুক্কিকামী একজন দেশভক্ত তরুণ দেশপ্রেমে উদ্দীপ্ত হয়ে কত 
সহজে মৃত্যুকে অবজ্ঞা করতে পারে এবং জাতীয় মুক্তির জন্য কি করতে পাবে 
সে ধারণা তাদের কোথা থেকে আসবে? তাই তো সেদিন তাদের এ 
শোচনীয় পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। ॥ মুষ্টিমেয় দেশভক্ত তরুণ বিদ্রোহীদের 
ভয়ে সেদিন বভ সংখ্যক সামাজ্যবাদী ফৌজকে স্পধিত বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
পতাকা গুটিয়ে নিয়ে পলায়ন করে চলে যেতে হয়েছিল 1) বিচারের সময় 
: এ কথা তো তার শত চেষ্টা করেও অস্বীকার করতে পারে নি। 
এক সময়ে মেশিনগানের গুলিবর্ষণ বন্ধ হোল। বিদ্রোহীদের গুলিবর্ষণ 
কিন্তু অব্যাছত রইল, __অবশ্ট একতরফা ভাবে। ক্রমে ক্রমে তাও কমে এসে 
এক সময়ে বন্ধ হয়ে গেল এবং সমগ্র পাহ্াডে আবার নীরবতা নেমে এলো] । 
সমগ্র জালালাবাদ পাহাড তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং নীরব নিস্তব্ধ । 
বিদ্রোহী সৈন্তের1 শুনতে পেল এ দূর দিয়ে সেই ট্রেনখানি তীব্র স্বরে 
বীশী বাজিয়ে অন্ধকারের মধ্যে শহর অভিগুখে চলে গেল । 
সেদিন (২২শে এপ্রিল ১৯৩০ সাগ। 
মাষ্ারদার নির্দেশে এবং বিদ্রোহীবাহিনীর পৈন্ঠাধ্যক্ষ লোকনাথ বলের 
স্আদেশে সমগ্র বিপ্লবীবাহিনী সমবেত হরে শহীদ পাখীদের প্রতি শেষ লম্মান 
ও গভীর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে 1 
তারপর ছুইভাগে ভাগ হয়ে বিদ্রোহী তরুণেরা জালালাবাদ পাঞছাড় থেকে 
স্বরে ধীরে নেমে নীচে গাঢ অন্ধকারের মধ্যে অহ হয়ে মিলিয়ে যায়। 


স্বববিদ্রোহের ত্বত্ত স্মৃতি 


অন্ত সিংহ 


(মো্ারদা [সূর্য সেন] আমাদের বিপ্লবী সমিতির প্রেসিডেন্ট 1---** চট্টগ্রাষ", 
শহর আঁকম্মিকভাবে দখল করে সাময়িক বিপ্রবী সরকার গঠন করার পরিকল্পনার" 
প্র্যানটি মাষ্টারদা অচ্গমোদন করলেন । আমাদের লোকবল ও অস্ত্রবল নিয়ে 
সীমিত সময়ের মধ্যে পরিকল্পনাটি সফল করবার সব ব্যবস্থা সম্পন্ধ হল1 স্থির 
হল--১৮ই এপ্রিল, ১৯৩* রাতের অন্ধকারে ঝটিকাবেগে অতর্কিত আক্রমণে 
সমস্ত অক্্াগার দখল করা হবে। অস্ত্রাগার আক্রমণের পাঁচ মিনিট আগে 
টেলিফোন-আবাসটি ধ্বংস করা হবে । শহরের -বন্দুকের দোকানগুলি করায়ত্ত - 
করা হবে। টেলিগ্রাফ তার ছিন্্র ও ছুটি স্থানে রেললাইন তুলে ফেলে বাহির 
থেকে টসন্ত আমদানীর বিলম্ব ঘটাতে হবে । এই কর্মস্চীকে বাস্তব রূপ দিতে 
প্রথম আক্রমণ আরন্তে আমর] চৌবট্টি জন সংঘবদ্ধ হয়েছিলাম । 

৬ ক ৬ সং 

১৮ই এপ্রিল, [ ১৯৩০ ] বেল] ২-৩* মিনিটের সময় হেডকোয়ার্টারে মিটিং । 
ঠিক সময়ে আমি হেভকোয়ার্টানে উপস্থিত হলাম । গণেশও হাজির | নির্মলদা, 
অস্থিকাদা ও মাষ্টারদা আগে থেকেই কংগ্রেস অফিসে (যাষ্টারদার বাস। 
ছিলেন। খুব সামান্ত একটু তরল, কথাবাতা ও হাসিঠাট্টার পর আমর 1 
সবাই গাভীর্ধপূরণ আবহাওয়ায় আলোচনা স্থরু করলাম । 

কোন্‌ সময় কাকে কোথায় হাজির হতে হবে, কোন্‌ কোন্‌ ঘাটি আক্রমণ 
করতে হবে, অস্ত্রশস্ত্র বিলি করার ঠিকমত ব্যবস্থা, কোন্‌ কোন্‌ পথ ব্যবহ্থাক্ক 
কর। নিরাপদঃ বিভিন্ন নেতা] ও বিভিন্ন দলের মধ্যে সংযোগ রক্ষার উপার-_ 
সংকেত, সংকেত বাক্য, বিশেষ শ্লোগান ইত্যাদি সবকিছু বারবার খুঁটিফে 
পরীক্ষা] করে দেখা হল। 

৬ গু রা রঃ ক 

নিদিইউট সময়ে ঘড়ির কাটায় কাটায় আমাদের গাড়ী ওয়াটার-ওয়ার্কসের- 
কাছে এসে পড়ল। হেড লাইট জালিয়েই আসছিলাম । রান্ডাটির বাকে 
পূর্ব চিহ্নিত স্থানে মাষ্টারদ্1 একজন বডিগার্ডের সঙ্গে উপস্থিত। রান্তার ধারে 
বড় একটি গাছের ব্যাকগ্রাউণ্ডে- মোটবের, হেড্লাইটের আলোতে"-" 


১৩ 


আপাদমস্তক সাদ! পোশাকে সঙ্জিত মাষ্টারদাকে অপূর্ব দেখাচ্ছিল! মাথায় 
তার খদ্দরের সাদ] গান্ধী টুপীর মত শক্ত ইন্তিরি করা উদ্জীব। টুপিটির 
সম্মুখভাগের ডানদিকে টাকার সাইজের উজ্জল ধাতু নিগিত ভারতবর্ষের 
প্রতীক। পরনে খদ্দরের লম্বা সাদা কোট । কোটের বোতামগুলিও উজ্জল 
ধাতু নিমিত-্বা দিকের বুকের উপর ভারতীয় গণতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম 
শাখার প্রেপিভেণ্টের জন্য বিশেষ ডিজাইন কর1 একটি উজ্জ্বল মেডেল শোভা 
পাচ্ছে । তা ছাডা বুকে-পিঠে কালো ভেলভেটের উপর ঝকঝকে জরীব কাজ 
করা আমাদের টতৈরী বিশেষ ব্যাজটি চোখ ঝলসে দিচ্ছে । এই পোশাকের 
সঙ্গে যালকোচ! দিয়ে পর] সাদ] ধপধপে ধুতি ও টেনিস খেলার সাদ জুতো 
পায়ে মাষ্টারদার এই অপরূপ বেশ দেখে মনে হচ্ছিল-__সমুদ্ধে ভাসমান একটি 
হিমশৈল ; তার প্রচণ্ড সংঘাত আজ বুটিশ রণতরীর সমাধি রচনা করবে-_: 
বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রভৃত্ব খব করবে। 

মাষ্টারদার পাশে এসে আমাদের গাড়ি খামল। নিমেষে আমর! 
ছ্জন নেমে এক সারিতে দ্রাড়ালাম। গণেশের কমাণ্ডে আমরা ছ'জন 
মিলিটারী কায়দায় মাষ্টারদাকে অভিবাদন জানালাম । মা্টারদা স্যালুট 
গ্রহণ করে প্রশ্ন করলেন_-“সব ঠিক আছে ? গণেশ উত্তর দিল__*সব ঠিক।” 

মাষ্টারদ1__-“এতক্ষণে টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হওয়ার কথ] । ধ্বংস না হওয়ার 
কি কোন সম্ভাবনা আছে ?” 

আমি-_-”“টেলিফোন-ভবন ধ্বংস না হওয়ার পাখিব কোন কারণ নেই। 
'আমার দৃঢ় বিশ্বাস টেলিফোন-ভবন ধ্বংস হয়েছে |” 

মাষ্টারদা--'4১- 7. [. অন্ত্রাগার আক্রমণকারী দলটির শেষ মুহুর্তে কোন 
(বচ্যুতির কারণ আছে কি?” 

গণেশ-_“না, কোন ক্রটি আছে বলে আমি মনে করি না।” 

মাষ্টারদ-“ইয়োরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলের আপোষহীন মনো- 
ভাবের পরিবর্তনের কোন সম্ভাবনা কি আঁছে ?", 

গণেশ--পনাঃ নাঃ অসম্ভব ! জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের 
প্রতিশোধ আদ তার! নেবেই।” 

খুব সংক্ষেপে এইরূপ ছু'চারটি কথার পর আমর] ছ'জন গাড়ীতে উঠে 
বসলাম । পতম্পর জেনে নিলাম প্রত্যেকের পিস্তল বা রিভলবান্ের চেম্বারে 
টোটা ভণ্ভি আছে কি না। 


৯] 


গাড়ি পঞ্চাশ-বাট গজ এগিয়ে যেতেই দেখ! গেল টিলার উপর রাইফেল- 
ধারী প্রহরীর] পায়চাতী করছে । আমাদের গাঁডী এসে অস্ত্রাগারের সামনে 
“হঠাৎ থেমে গেল । মিলিটারী ইউনিফরমে খুব উচ্চপদস্থ সামরিক অফিসারের 
পোশাকে গণেশ ও আমি সামনে, আর আমাদের পেছনে বিণুঃ হরিপদ, 
সরোজ ও হিমাংশু। আমরা লক্ষ্য স্থির রেখে ধাপে ধাপে দ্রুত উঠতে 
লাগলাম । দশ বারোফুট টিলাটি উঠতে পাঁচ-ছয় সেকেন্ড সমরও 
লাগেনি। সাত্রীর থেকে তিন হাতের ব্যবধানে আমার ও গপেশের পিস্তল 
একসঙ্গে গর্জন করে উঠল। মৃল-উপড়ানো গাছের মত কাপতে কাপতে 
সাস্ত্রী মাটিতে গড়িয়ে পডল | তিন চার লাফে এগিয়ে গিয়ে আমরা গার্ডরুষ 
আক্রমণ করলাম। ছুটে যাওয়ার সময় ফায়ার করতে করতে এগিয়েছি । 
"আক্রমণের প্রযান অন্যারী আমর। সমন্বকে গগনবিদারী-_ইন্ক্লাব জিন্দাবাদ, 
সাআাজ্যবাদ ধ্বংস হোক- শ্লোগান দিয়ে পুলিশ লাইন মুখরিত করে তুলেছি। 
রাজ্ে অতকফিত আক্রমণ, পিস্তলের গুলি, সাস্ত্রীর পতন, গার্ডরুমের দিকে 
ফায়ার» সঙ্কেত অন্যায়ী পুলিশ লাইনের চারপাশে আমাদের ছোট ছোট 
সাতটি দল গুপুস্থান হুতে অন্ধকারের নির্জনতা ভঙ্গ করে "ইন্কাব জিন্দাবাদ” 
ধ্বনি তোলে বে দাক্ষণ পরিস্থিতির স্ষ্টি করেছে তাতে পুলিস কেবল গার্ডরুম 
থেকে নয়* পুলিস ব্যান্নাক থেকেও ভীত ত্রস্ত হয়ে যেখানে বে পেরেছে 
পালিয়েছে । কয়েক মিনিটের মধ্যেই অস্ত্রাগার আমাদের দখলে এসে গেল। 
-মাষ্টারদ1 ও শ্ুদ্র ক্ষুদ্র সাতটি দলপ্র্যান অন্থযায়ী আমাদের সঙ্গে এসে বোগ 
দিল । 

/ এবার ম্াষ্টারদা হুকুম দিলেন_-“বুটিশ ইউনিয়ন জ্যাক পুভিয়ে ফের” । 
'মাষ্টারদার আদেশের সঙ্গে সঙ্গে বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঘ্বণ্য ইউনিরন জ্যাকের 
বহ্িউৎসব হ'ল । মাষ্টারদ1 হুকুম দিলেন, “জাতীয় পতাকা তোল হোক” । 
দুজন তরুপ বিপ্লবী বীরদর্পে এগিয়ে গেল। বিজয়গৌরবে জাতীয় পতাকা! 
তোল! হ'ল, আমাদের বিউগল্‌ বেজে উঠল । এমন সমর গাড়ীর তীব্র আলো 
জালিয়ে অদ্থিকাদার1 সদলবলে এসে পড়লেন। মাষ্টারদা এগিয়ে এসে দিস 
-করলেন-_-”“টেলিফোন-ভবন নিশ্চিহু হয়েছে তো ?” 

অদ্বিকাদা_”.টলিফোন-ভবন এতক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে ।” 
মাটারদা-_-”কোন পক্ষে কেউ হত বা আহত হয় নি তে] ?» 
অস্বিকাদা-“কেউ-ই না 1 
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মাষ্টারদ__*্খুব আনন্দ হচ্ছে | বিনা রক্তপাতে সরকারী টেলিফোন-ভষক 
ধ্বংস করার নজীর ভারতের ইতিহাসে স্বাক্ষরে লেখ! থাকবে 1” 

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ নেবার জন্য নরেশ» 
জিপুরা, দেবু, অমরেন্দ্র, বীরেন ও মনোরঞ্জন হাতবোম। ও মারাহাক অস্ত্রশঙ্র 
নিয়ে বুটিশ শত্রুকে নির্মমভাবে হত্যা করার জন্য ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ 
করতে গিয়েছিল। তারা খুব ধীর ও মন্থর গতিতে ফিরবে এল । মনে হল কোন 
উৎসাহ নেই, উদ্দীপন! নেই _-তারা যেন শ্রাস্ত, ক্লাস্ত ও নিজরখব হয়ে পড়েছে । 

মাষ্টারদ নরেশকে জিজ্েন করলেন-_-”তোমরা একেবারে চুপচাপ 
কেন? কি হয়েছে তোমাদের ?” 

নধেশ-_-“কিচু হয়নি। আমর সবাই ধৈহিক ্থৃস্থ;ঃ কিন্তু আমরা 
অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এসেছি 1” 

মাষ্টারদ! ব্যাকুল হয়ে প্রশ্থ করলেন--“নরেশ* তোমর] অক্ষম হয়ে ফিকে 
এলে? বুঝতে পারছি না। খুলে বল কি হয়েছে ?” 

নরেশ বলতে লাগল-__-“আমর প্রান মত ক্লাব-গুহের কাছে গেলাম । 
আমর! ঝটিকাবেগে বিভিন্ন দরজা ও জানালা দিয়ে র্লাবঘৰে প্রবেশ করি-- 
কিন্তু আশ্চর্য ! হল ঘর একেবারে শুন্ত ! সাহেবরা আটট] নণ্টার মধ্যে 
সবাই বাড়ী চলে গেছে ।” 

মাষ্টারদা--”এ নিয়ে তোমর1 মন খারাপ করো না। চট্টগ্রাম শহর 
আমাদের দখলে, প্রতিশোধ আমর] নেবই ।৮ 

নির্মলদ1 ও লোকনাখের নেতৃত্বে &..হ. আর্মারি দখলের একঘপ্টারও পর 
আমি সেখানে গিয়ে পৌছি । আমি গিয়ে তাদের অভিনন্দন জানাই | 

ক ৬ রং ক ঃ ৬ 

অর্ডার হল-_সঙ্কে সব ক'টি রিভলবার এবং যতগুলি সম্ভব ব্লাইফেল ও 
লুইসগান নেওয়] হোক্‌। বাকি সব ধ্বংস কর। কয়েক মিনিটের মধ্যে প্রায় 
সব রাইফেল ও তিনটি লুইসগান ভেঙ্গে ফেল। হুল। কতগুলি রাইফেল ও 
ছুটি লুইসগান গাঁডি দুটিতে বোঝাই কর হুল, তারপর 4১... আর্মারিতে 
আগুন দেওয়া হল। আর্মারিটিকে বিদায় জানিয়ে আমাদের ছুটি গাড়ি 
পুলিশ লাইনের দিকে অগ্রসর হল। 

আমরা পুলিশ লাইনের টিলার উপর উঠার সঙ্ষে সঙ্গে মাষ্টারদা আগে এসে 
সবার কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন। 


নির্লদা! মাইারদাকে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিলেন ও আমর সবাই অক্ষতদেহে 
ফিরে এসেছি জানালেন । তারপর মাষ্টারদাকে বিস্মিত ও স্তম্ভিত করে দিয়ে 
আমি বললাম, “মাষ্টারদ1__-আমাদের জয়ের গৌরব একেবারে শান হে 
গেছে। 4১". আর্মারিতে রিভলবার, ম্যাগাজিন রাইফেল ও লুইসগান 
আমরা প্রচুর পেয়েছি, কিন্ত আশ্চর্য ! সেখানে একটি কাতু'জও পাই নি।” 

মাষ্টারদ1--“কি ? কি? একটি কার্তুজও পাও নি?” 

লোকনাথ--“না- একটিও না|” 

“ত! কি করে সম্ভব হতে পারে ?” এই প্রশ্থটুকু করে মাষ্টারদ1! একেবারে 
চুপ হয়ে গেলেন । 

পুলিশ লাইনে আমাদের অনেক সময় কেটে গেল । বুটিশের প্রধান ঘাঁটি 
সব আমাদের দখলে । টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত, টেলিগ্রাফ লাইন বহির্জগত হতে 
বিচ্ছিন্, ছুটি স্থানে রেল লাইন ধ্বংস করা হয়েছে, পুলিশের সব প্রাণভঙ়ে 
পালিয়েছে । 

হঠাৎ বিনা মেঘে বজাঘাত। এ কি? খুব নিকট খেকেই লুইসগান 
ফায়ার হচ্ছে! অবিরাম পারায় গুলি চলছে । 

বজকে আমাদের মধ্য থেকে হুকুম হল-_ওয়াটার ওয়ার্ক লক্ষ্য করে 
দ্রুত গুলি চালাও । আমাদের চৌধদ্টিটি মাসের এক সঙ্গে গন করে উঠল। 
এই খগ্ডযুদ্ধ মিনিট চার পাঁচ চলেছে । শক্রপক্ষ একেবারে নিস্তন্ধ হয়ে গেলে 
মাষ্টারদসাময়িক বিপ্লবী গণতন্ত্রী সরকার গঠন করে একটি 010912:709.101) 
দিলেন । ঘোষণাটি নিম্নে দিলাম । মাষ্টারদ ঘোষণা করলেন £ 

প্রিম্ন বিপ্লবী ৫সনিকবুন্দ ! 

ভারতের বিপ্লবের গুরুদায়িত্ব আজ ভারতীষ গণতন্ত্রী বাহিনীর উপর স্তযম্ত | 

ভারতবাসীর অন্তরের বাসন] ও উচ্চাকাজ্ষা পরিপুর্ণ করবার জন্য আমর! 

শ্বদেশপ্রেমে উদ্দদ্ধ হয়ে চট্টগ্রামে বৈপ্লবিক কর্ম সম্পন্ন করার গৌরব অর্জন 

করেছি । 

আজ বিশেষ গৌরবের কথা, আমাদের বাহিনী চট্টগ্রামে বুটিশ সরকারের 

ঘাটিগুলি অধিকার করেছে; শত্রুর অস্ত্রাগার অধিকৃত, শহরেব কেন্দ্রীক 

টেলিফোন-ভবন বিধ্বস্ত, বহির্জগতের সঙ্গে তাব্রবাত্ড বিচ্ছিন্ন, রেল লাইন 

উৎপাটিত। বাইরের সঙ্গে ট্রেন যোগাযোগ ব্যবস্থার পরিসমাপ্তি ঘটেছে । 

শক্রর সেনাবাহিনী পরাস্ত । অত্যাচারী, বিদেশী সরকারের অস্তিত্ব লুপ্ত। 


১৭ 


জাতীয় পতাকা আজ উচ্চে উড্ডীঘমান। জীবন ও রক্তের বিনিময়ে একে, 
সর্বতোভাবে রক্ষা! কর! আমাদের কতব্য। 
ভারতীয় থণতস্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সভাপতি আমি-_্ুর্য সেন, 
এতদ্বার1 ঘোষণ1 করছি চট্রগ্রাম শাখার গণতন্ত্রী বাহিনীর বতমান পরিষদই 
সাময়িক বিপ্লবী সরকারে পরিণত হয়ে নিয়লিখিত জরুরী কাজ সম্পন্ন করার 
জন্য নির্দেশ দিচ্ছে-_ 
(১) আজকের জয়কে সুনিশ্চিত করবার জন্য প্রতিরোধ গডে তুলে 
হবেঃ 
(২) ভারতের স্বাধীনজার জন্য সশন্্ব সংগ্রামকে আরও ব্যাপক ও 
তীব্র করে তুলতে হবে; 
(৩) আভ্যন্তরীণ শক্রদের দমন করতে হবে? 
(৪) সমাজদ্রোহী ও লুঠনকারীদের শাসনে রাখতে হুবে ; 
(৫) এবং এই সাময়িক বিপ্লবী সরকারের পরবর্তী নির্দেশগুলি সম্পন্শ 
করতে হবে। 
আমাদের অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার চট্টগ্রামে প্রত্যেক সাচ্চা তরুণ-তরুণীর 
কাছে'সম্পূর্ণ বাধ্যত1 ও সক্রিয় সহযোগিতা আশ! ও দাবী রাখে । 
বন্দেমাতরম্‌ 
মাষ্টারদা ঘোঁষণাপত্রটি ধীরে ধীরে জোবের সঙ্রে পাঠ করলেন । 
ঘোষণাপত্রটি পড1 শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কমাণ্ড এল-হ। 17090081 
01 0101 19015101781 [০৬ 091086101081% (305 01111719101---110155 10101)0 
105 1” আমরা পর পর তিন বার গুলি ছুঁডলাম। বিউগল বেজে উঠল! 
তারপর তিনবার জয়ধবনি দিলাম-__বন্দেমাতরম্‌। 
একটু আগেই খগুযুদ্ধে শত্রু পশ্চাদপসরণ করেছে-_তাদের লুইসগান 
নিম্তন্ধ। তবু শক্র নিশ্চিহ্ন হয় নি। মাষ্টারদ1] আমার সামনে এগিয়ে এসে 
বললেন_ মেসিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের মাব্ষেট্ি কি করতে পারবে? 
আমি কোন উত্তর দিলাম না । চুপ করে রইলাম। মাষ্রারদা পায়চারি 
করতে করতে আরে! তিন চার বার কাছে এসে বলেছেন বা ম্বগতোক্তি 
করেছেন_-মেসিনগানের কাছে আমরা আর কতক্ষণ? মাকে নিয়ে 
কতখানি কি করতে পারব? আমাদের হাতে ম্যাগাজিন রাইফেল যদি 
থাকত ! লুইসগান ষদি একটিও ব্যবহার করতে পারতাম ! 


ও ৮ 


মাইারদা শেষবারের মত বললেন--“মেসিনগানের বিরুদ্ধে আমাদের 
মাক্ষেটকি করতে পারবে ?” ঠিক সেই সময়ে আবার শক্রর মেসিনখান 
গর্জন করে উঠল,--ট্যাট ট্রাট। দ্বিতীয় বার শত্রুর অতকিত আক্রমণের 
প্রত্ুত্তরে আমাদের থেকে ৬০115 216 ও মুখে অনবরত “বন্দেমাতরম্ত ও 
“ইনক্লাব জিন্দাবাদ” ধ্বনি চলল । মেসিনগানের অজন্র গুলিবুষ্টির জবাব 
দিচ্ছি মাক্েট্রি দিয়ে। বেচারা ইংরেজগোষ্ঠী কি আর করে! সাহেবদের 
কাতৃঁজ ফুরিয়ে গেল। আবার যুদ্ধ নন্ধ করতে হল। 

আর দেরী কর! যায় না। শত্রপক্ষ যত বেশী সময় পাবে--তত বেশী 
স্বযোগ নেবে। হুকুম হল, পেট্রোল ঢাল--আগুন দাও । হিমাংশু চারিদিকে 
পেট্রোল ছড়িয়ে আগুন দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দপ. করে যেমন সমস্ত আর্মারিতে 
আগুন জ্বলে উঠল, ঠিক তেমনি হিমাংশুর সমস্ত পোষাকে চক্ষুর পলকে 
আগুন ধরে গেল। গুরুতর দপ্ধ অবস্থায় হিমাংশু ছুটে এসে গাড়ীর 
পেছনের সিটে উঠে পড়ল। গপেশ আমার পাশে। আমি নতুন 
শেভ্রোলে গাড়ী করে হিমাংশুকে সহবে রাখতে নিয়ে গেলাম । 

মাষ্টারদা, অস্থিকাদা ও নির্লদা প্রধান দলের সঙ্গে রইলেন। তখন 
রাত প্রায় তিনটে । হিমাংশুকে রেখে খুব তডিৎ্ বেগে আবার পুলিস লাইনের 
দিকে ছুটলাম, কিন্তু ফিরে এসে মাষ্টারদা ও প্রধান বাহিনীর আর দেখা 
০পলাম না। ওধান বাহিনী তখন পাহাড়ে আশ্রয় নিয়েছে । চারদিন তাদের 
সঙ্গে যোগাযোগের বহু চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে চট্টগ্রাম ত্যাগ করে চলে 
গে লাম এবং চন্দননগরে আশ্রয় নিলাম ।* 


* “সুর্য সেন স্মতি' গ্রন্থ থেকে সংকলিত 


স্বাধীনতার প্রথম আলো 
লোকনাথ বল 


২২শে এপ্রিল ভোরবেলা! আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করার পরে 
জালালাবাদ পাহাড়ে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করি । ১৮ই (১৯৩০) এপ্রিল অস্ত্রাগার 
দখল করার পর চট্রগ্রাম আমাদের করায়ত্ত্ হয়। তারপর তিন দিন বিভিন্ন 
পাহাভে আমাদের দিন কার্টে । এ কদিন একরকম অনাহারেই আমাদের 
থাকতে হয়েছিল । মাঝে মাঝে পাহাডের ছু'একটা কাচা আম এবং ঘোল। 
জল এই ছিল আমাদের খাদ্য ও পানীয় । ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাডে 
উঠার সময় বহু গ্রামবাসী আমাদের দেখতে পেয়েছিল । আমর জানতাম 
আমাদের সংবাদ সেদিন পুলিশের কাছে গোপন থাকবে না। তাই একটা 
চরম হিপাবনিকাশের জন্য আগে থেকেই সেদিন প্রস্তত হয়েছিলাম । অবশ্ত 
প্রস্তুত হরে'ছলাম বললে কথাট। ঠিক হবে না। তিন দিনের অভুক্ত, দীর্ঘ পথ 
অতিক্রম করাবু ফলে পরিশ্রাস্ত, আমরা তখন একরকম মরিয়া হখে 
উঠেছিলাম 1----*১, বেলা অনুমান পাঁচটা, হঠাৎ পাহাডের উপর থেকে 
'আমাদের রক্ষী বিপদস্থচক স্কেতধ্বনি করে উঠল | যে যেখানে ছিলাম ছুটে 
এনে পাহাডের চুড়ায় উঠে দেখলাম, একদল পসৈন্ঠবাহিনী সঙ্গীন উচিন্লে 
আমাদের পাহাড়ের দ্রিকে ছুটে আসছে । আমর] তাড়াতাডি যুদ্ধের জন্য 
প্রস্তত হয়ে নিলাম । টৈন্যবাহিনী যখন আমাদের রাইফেলের গুলির পাল্লার 
ভিতব এসে পড়ল তখন আমি গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিলাম। আমাদের 
গুলিবর্ষণ সুরু হতেই সৈম্ভবাহিনী পশ্চাদপপরণ করল। কিছু দূর গিয়ে তারা 
পেল একটি পাহাডী খাল । সেখানে তথন জল ছিল না বললেই হ্য়। সেই 
খালের ভিতরে নেষে তার! আশ্রর্ন গ্রহণ করল এবং সঙ্গে সক্ষে আমাদের 
গুলিবর্ষণের জবাব সুরু হল। অন্রমান পনের মিনিট পরম্পর গুলিবর্ণেরপত্র 
আমর] হঠাৎ লুইপগানের গুলিবর্ষণের আওয়াজ পেলাম । প্রথমেই আমার 
ছোট ভাই “টেগর) আহত হয়ে পড়ে গেল । আমাকে সম্বোধন করে “টেগরা।, 
বলল, “সোনাভাই ! আমি চললাম, তোমর1] শেষ পর্ধস্ত যুদ্ধ করে1।, 


ও 


লুইসগানের গুলিবর্ষণ ক্রমশঃ তীব্রতর হয়ে উঠল। দেখতে দেখতে ত্রিপুরা 
সেন, নরেশ রাম, বিধু ভট্রাচার্ধ, প্রভাপ বল, মধু দত্ত, নির্মল লালা, অর্ধেনদু 
দন্তিদার, জিতেন দাশগুধ্য, পুলিন ঘোষ, শশাঙ্ম দত্ত এবং মতি কাহুনগে। 
আহত হয়ে পডে গেল। তাদের রক্তে লাল হয়ে উঠল জালালাবাদের মাটি, : 
জাতির পরাধীনতার, জাতির পাপের প্রায়শ্চিত্ত স্থুরু হল স্বাধীনতাকামী 
শিশুদের রক্তে |***-** ০০, 

তখন অনুমান সাতটা | হঠাৎ সরকারী সৈন্তবাহিনীর দিক থেকে তিন বার 
হুইসেলের আওয়াজ পেলাম । সঙ্গে সঙ্গে তাদের গুলিবর্ণণের আওয়াজ বন্ধ হয়ে 
গেল। আমর! সবাই লাফিয়ে উঠে দেখলাম সৈন্যবাহিনী পলায়ন করছে, 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুলিবর্ষণ সুরু হল। আমাদের “বন্দেমাতরম্” এবং 
“ইন্কিলাব জিন্দাবাদ” ধ্বনিতে তখন আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত হয়ে উঠেছে। 
সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্ঠ ! /একদিকে তিন দিনের অভুক্ত, পশশ্রমক্রান্ত 
জনপঞ্চাশেক বিপ্লবী (আমাদের অধিকাংশই ছিল পনের ষোল বছরের বালক ), 
অন্যদিকে আধুনিক অন্ত্রশত্ত্রে সজ্জিত, অভিজ্ঞ, রণবিদ্যায় পারদশী গভর্ণমেণ্টের 
বাছাই কর! সৈম্তবাহনী 1"3-..পরাধীন জাতির ইতিহাসে বিপ্লবীদের সেদিনের 
জয়লাভ কম গৌরবের বিষয় নয়। (জালালাবাদের শহীদর1 তাদের রক্ত দিষে 
তাদের প্রাণ দিয়ে বিশ্বের সম্মুখে সেদিন প্রমাণিত করেছিল ভারতবর্ষের তরুণর! 
কাপুরুষ নয়। দেশের স্বাধীনতার জন্য, জাতির কলঙ্ককালিম! ধুয়ে মুছে ফেলার 
জন্য হাসিমুখে তারা মৃত্যুকে বরণ করে নিতে পারে। জালালাবাদের শহীদর! 
ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরদিন অমর হয়ে থাকবে 1] 

বহু বছর ধরে ভারতবর্ষের বিপ্লবী আন্দোলনের কার্ধক্রম ডাকাতির ও 
খুনের ভিতরেই সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারী উচ্চ ইংরেজ কর্মচারীকে খুন করা 
একটা আদর্শ বিপ্লবী কার্ধ বলে পরিগণিত হত । আমাদের মনে হল, প্রচলিত 
আন্দোলনের গতি ও তার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন আবশ্ঠক। ক্ষমতা হস্তগত 
করাই সমস্ত বিপ্রবী কার্ধের উদ্দেশ্ট হওয়া উচিত। তদনুযায়ী আমর] সিদ্ধাস্ত. 
করলাম চট্টগ্রামকে স্বাধীন করে দেশের সামনে একটা আদ স্থাপন করব । 
আক্রমণের দিন ঠিক হল ইংরেজী ১৯৩* সালের ১৮ই এপ্রিল বাত দশটা । 
এদিন ছিল গুড. ফ্রাইডে (0০০৫ [11685 )। একটা এঁতিহাসিক তাৎপর্য 
ছিল এ দিনটার সাথে জড়িয়ে । আইরিশ প্রজাতন্ত্রী বাহিনীর ইষ্টার বিদ্রোহের 
রক্তরাঙ স্বতি আমাদের তরুণ প্রাণে দিত আগুনের ছোয়াচ। 
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চট্টগ্রামের রেলওয়ে অন্বাগবর দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল নির্মলদা 
(শ্রীধুক্ত নির্মল সেন) এবং আমার উপর। মাষ্টারদ! (সুর্য যেন) ছিলেন 
আমাদের সর্বোচ্চ নেতা | আমাদের কার্ধের দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করেছিলাম 
তারই নির্দেশে । নির্মলদা এবং আমার মধ্যে সাব্যস্ত হল রেলওয়ে অস্ত্রাগার 
দখল করার সামরিক নেতৃত্ব গ্রহণ করব আমি । ১৮ই এপ্রিল বেলা তিনটের 
সময় আমি স্থানীয় ট্যাক্সি ্র্যাণ্ডে গিয়ে একজন ড্রাইভারকে বললাম, এ দিন 
রাতে আটটার সময় গাড়ী নিয়ে আমার বাসায় যেতে । আমি এবং আমার 
কয়েকজন বন্ধু বেরুব বেড়াতে | সন্ধ্যার সময় নির্মলদা, রজত সেন, মনোরঞ্জন 
সেন, জীবন ঘোষাল (মাখন ) ফণি নন্দী, ক্বোধ চৌধুরী এবং আমি সামরিক 
পোষাক পরে ট্যাক্সির জন্য অপেক্ষা করছি । আমার গায়ে ছিল উচ্চ ইংরেজ 
সামরিক কর্মচারীর পোষাক এবং অন্যেরা ৫সন্ভের পোষাকপরিছিত ছিল। 
আটটার সময় ট্যান্সি এলে আমরা গাড়ীতে উঠে ড্রাইভারকে পাহাভতলীর 
দিকে গাড়ী চালাবার নির্দেশ দিলাম (পাহাড়তলী ষ্টেশন চট্টগ্রাম শহরের 
পাচ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত )। রেলওয়ে অস্ত্রাগারের সম্মুখের পথ দিয়ে 
যাবার সময় আমরা দেখে গেলাম, অস্ত্াগারের অবস্থা অন্তান্ত দিনের মত 
স্বাভাবিক ।' আমাদের গাডী যখন পাহাড়তলী ষ্টেখশনের কাছাকাছি এসে 
পৌছল, তখন আমি ড্রাইভারকে গাডী থামাতে বললাম । গাড়ী থামতেই 
আমি এবং রজত গাভী থেকে নেমে ড্রাইভারে র দিকে রিভলভার লক্ষ্য করে 
তাকে বেরিয়ে আসতে নির্দেশ দিলাম । ড্রাইভার আমাদের নির্দেশ পালন 
করল। আমরা ড্রাইভারকে রাস্তার পাশের বাঁশ খেতে নিয়ে যাই এবং তার 
হাত-পা বেঁধে ক্লোরোফরমের সাহায্যে তাকে অজ্ঞান করে দিই । 


প্রায় দশটার সময় আমাদের গাড়ী রেলওয়ে অন্ত্রাগারের সাইড. গেটে 
গিয়ে উপস্থিত হল। পাহাড়তলী থেকে ফিরে আসবার সময় গাড়ী 
চালাবার ভার নিয়েছিল জীবন ঘোষাল । অস্ত্রাগাবের সম্মুখে আমাদের ছয় 
জন সাথী আমার নির্দেশাহুযায়ী আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল। তাদের 
একজন এসে ধাক্ু1 দিয়ে গেট খুলে দিলে আমাদের গাড়ী অস্ত্রাগারের প্রাঙ্গণে 
প্রবেশ করে। অন্ত্রাগারের রক্ষী আমাদের পরিচয় জানার অন্য চেঁচিয়ে 
জিজ্ঞেস করল, £17910 110 ০012)58 0151৩ ? (থাম! কে আসছে ?)।, 
তার জবাবে আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 7150৫. (বন্ধু )।” তারপর আমাদের 
গাড়ী অসত্রাগারের সিঁড়ির সামনে গিয়ে থামল | আমি একা গাড়ী থেকে 
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'নেমে এসে অক্্রাগারের বারান্দায় গিয়ে উঠলাম। আমার কাছ থেকে তখন 
রক্ষীর দূরত্ব ছিল অনুমান সাত আট হাত। রক্ষীকে আমি ডাকলাম, 
4920109, ইধর আও (রক্ষী | এদিকে এসেো)। রক্ষী আমার সম্মথে এসে 
সামরিক কায়দায় আমাকে অভিবাদন করল । তার ডান হাত রাইফেলের 
বাট স্পর্শ কর! মাত্রই আমি বা হাত দিয়ে তার রাইফেল চেপে ধরি এবং ভান 
হাতে তার বুকের সামনে রিভলভার লক্ষ্য করে বলি--“আমর1 স্বদেশী, 
আমরা অন্ত্রাগার দখল করতে এসেছি । তুমি পালিয়ে যাও।” আমি তাকে 
রাইফেল ছেডে দিতে বলার পর সে হঠাৎ আমার হাত থেকে রাইফেল 
ছিনিয়ে নিল । আমি তখন বাধ্য হয়ে তাকে গুলি করি, সে আহত হয়ে পডে 
গেল। অন্ত তিনজন রক্ষী তাদের রাঁইফেল ধরবার চেষ্টা করলে আমি এবং 
আমার সাথীরা ক্রমাগত গুলিবর্ষণ করে তাদের প্রতিহত করলাম । আমাদের 
প্রথম গুলির আওয়াজ শুনেই অন্ত্রাগারের ভারপ্রাপ্ত ইংরেজ কর্মচারী সার্জেন্ট 
মেজর ফ্যারেল তার ঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসে অন্ত্রাগারের রক্ষীকে ভাকল। 
আমি তাকে হুসিযার করে বললাম, “আমরা ভারতীয় প্রজাতন্ত্র বাহিনীর সভ্য । 
আমাদের নেতার হুকুমে আমরা অস্ত্রাগার দখল করছি । তুমি যদি আমাদের 
কোনো অনিষ্ট করার চেষ্টা কর, তাহলে জেনো তোমার মৃত্যু নিশ্চিত।, 
আমার কথা শোনার পর সে তার ঘরে গিয়ে ঢুকল এবং অনতিবিলঘ্ে 
আমাদের আক্রমণ করার জন্য তার রিভলভার নিয়ে ছুটে এল । সঙ্গে সঙ্গে 
আমাদের রক্ষীর গুলিতে আহত হয়ে সে মাটিতে পডে যায়। তার স্ত্রী তখন 
আমার কাছে তার এবং তীর শিশুর জীবন ভিক্ষা চাইলেন। আমি তাকে 
বললাম, “আপনি আমাদের মায়ের মত। আপনার স্বামীর মৃত্যুর জন্য আমর! 
দায়ী নই। আমরা তাকে হাসিয়ার করেছিলাম! আপনি নির্ভয়ে ঘরের 
ভিতরে যান, কেউ আপনার অনিষ্ট করবে না ।; 

পুলিশ অস্ত্রাগার দখল করার ভার দেওয়] হয়েছিল শ্রীযুক্ত অন্ত সিং এবং 
গণেশ ঘোষের উপর। এ অন্ত্রাগার ছিল একটি ছোট পাহাড়ের উপর | 
রাত দশটার সময় আমাদের সাথীরা! একখানা গাড়ী করে অস্ত্রাগারের কাছে 
এসে উপস্থিত হলেন এবং সিড়ি বেয়ে অন্ত্রাগারের দিকে অগ্রসর হতে 
লাগলেন। দৃর্ধ থেকে অক্ত্রাগারের রক্ষীকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়েন, রক্ষী 
আহত হয়ে পড়ে গেল। আমাদের সাথীর] তখন গুলিবর্ষণ করতে করতে 
অস্বাগারের দিকে ছুটে যান। অস্ত্রাগারের অন্যান্য রক্ষীরা তখন প্রাণের 
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ভয়ে পালিয়ে গেল। পুলিশ অস্তাগারকে আমাদের সামব্রিক হেডকোয়ার্টারে 
পরিণত কর] হুল এবং আমাদের সর্বোচ্চ নেতা, ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ 
বিপ্লবী নেতাদের অন্ততম, আমাদের প্রিয় মাষ্টারদা নেতার আসনে অধিষ্ঠিত 
হলেন। 

টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন অফিস দখল করার ভার দেওয়া হয়েছিল 
শ্রীযুক্ত অদ্বিকা চক্রবর্তীর উপর | বাত দশটার সময় তিনি এবং আর কয়েকজন 
সাথী টেলিগ্রাফ অফিসে যান এবং রিভলভার দেখিয়ে এক্সচেঞ্জ বোর্ডের 
ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে সরিয়ে হাতুডির সাহায্যে এক্সচেঞঁ বোর্ড চুরমার করে 
দেন। আক্রমণের সংবাদ পেয়ে টেলিগ্রাফ অফিসের স্থপারিন্টেণ্ডেণ্ট তীব্র 
বন্ধুক নিয়ে ছুটে আসেন ; কিন্ত আমাদের সাথীদের গুলিবর্ষণের ফলে পালিয়ে 
যেতে বাধ্য হন। 

১৮ই এপ্রিলের ছু'তিন দিন আগে আমাদের কয়েকজন সাথী রেলওয়ে 
লাইন কেটে দেবার জন্য সহর পরিত্যাগ করে যান। ১৮ই এপ্রিল রাত 
১০টার সময় তার] ধুম এবং লাঙ্গলকোটের মাঝামাঝি রেলওয়ে লাইন কেটে 
দেন। 

চট্টগ্রাম আমাদের করায়ত্ত হল। পরে আমন শুনেছিলাম, চট্টগ্রামের 
সমস্ত ইংরেজ পুরুষ, বূমণী ও শিশুরা পমুদ্রগামী একখানা জাহাজে গিয়ে আশ্রয় 
গ্রহণ করেছিপেন। আজীবন পরাধীনতার দূষিত হাওয়ায় লালিত-পালিত 
হয়ে জীবনে সেদিন আমর প্রথম পেলাম স্বাধীনতার আলো', স্বাধীন দেশের 
মুক্ত হাওয়ার প্রথম পরশ। সে এক অপূর্ব অনুভূতি ! পৃথিবীর সমস্ত মাধুর্য” 
সমস্ত পবিত্রতা দিয়ে বুঝি গডে উঠেছিল সেই অন্থভূতি !* 


*লৌজন্ত £ স্বাধীনতা সংখ্যা-_ঘুগান্তর 
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গ্রণতি 
ভীভূপেজ্রকুমার দত্ত 


কে বলে বালেশ্বরের চযাখণ্ডে আত্মদান ব্যর্থতার ভিতরই শেষ হয়ে গেছে? 
বর্ষার এ প্রান্তরে যে কোরকের জন্ম পনের বছর পরে জালালাবাদের বিশালতর 
রণভূমিতে তাই অর্ধস্ফুট । আর এক যুগ অবসানে শত শহীদের রক্ত-সরোবরে 
তাই রক্তকমল তমলুকের জাতীয় সরকারে । পাঁচ বছর পরের ভারত সরকার 
্বয়স্ত.ও নয়, বিদায়ী বিদেশীর বরদানেও তার জন্ম নয়। ইতিহাসের কলিগুলি 
অমনি করেই দেখ! দেয়, অমনি করেই ফোটে । 

১৯২০ সালের শেষ। প্রথমবারের বন্দীজীবন থেকে যখন মুক্ত হয়ে 
আসি পূর্ণদ! ( ফরিদপুরের পূর্ণ দাস ) বলেন, “চট্টগ্রামের একটি পল আমার সঙ্গে 
যোগাষোগ করেছে । আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব, আপনিই দেখাশুনো 
করবেন ।” বলি, “আচ্ছা |” শ্বর্ষবাবুর প্রায় সমবয়স্ক একজনের সাথে 
আলাপ করিয়ে দেন। 

কয়েকদিন পরে কংগ্রেস ছবে নাগপুরে । কয়েক বন্ধ জেল থেকে আগেই 
ছাডা পেয়েছেন । বলেন, “আমরা নাগপুরে যাব না; তুমি যাও, গান্ধীজির 
সঙ্ষে আলোচনা করে বুঝতে চেষ্টা কর, তার অসহযোগ আন্দোলনের বিপ্লবী 
সম্ভাবনা কতটা । তাই বুঝে দলেব কর্মপন্থা স্থির কর! যাবে ।” 

নাগপুরে গান্ধীজিকে সরাসরি প্রশ্ন £ “আপনি বলেছেন, আপনার প্রোগ্রাম 
দেশ মেনে নিলে এক বছরে স্বরাজ দেবেন। কথাটার অর্থ কি এই ষে, 
এক বছরে দেশকে তৈরি করে নিয়ে বৎসরান্তে কংগ্রেসকে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক 
ভারতের পালিয়ামেন্ট বলে ঘোষণ। করবেন ?” 

*17780015 00803 হখ 14০৪১ বলেন গান্ধীজি। 

আমি বলি, “তাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে মাচ্ছে না। ০৫ 10891 8£ 
0805 19195 (1)5 10005100610 ০ 2. 165০1161010 81৮ 71001). আর জাতির 
পক্ষে সেইটাই মস্ত লাভ। সেই হিসাবে এই এক বছর আমরা আমাদের 
প্রোগ্রামে ফিরে যাব না, একাস্তভাবে আপনার নেতৃত্ব মেনে কংগ্রেসের কাছ 


০৫ 


কক্বব। কিন্তু বৎসরাস্তে ওরকম কিছু নাহলে আবার আমাদের পদ্থায় ফিরে 
যাওয়ার পূর্ণ অধিকার আমাদের থাকবে ।” 

সুর্যবাবুর বন্ধু এর পর কয়েকবার আমার বলেছে, পহূর্ধবাবু একবার 
আপনাকে চট্টগ্রাম যেতে বলেছেন ।” কিন্তু সারা *২১ সালটি নানা দিকের 
দৌড়ঝণাপে পেরে উঠি নি। 

প্রথম চট্রগ্রাম যাই ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে এবং ৩ মাস ওখানে 
কাটাই। হ্ুর্যবাবুর সাম্যাশ্রমে তখন একখানিমাত্রই ঘর। একসঙ্গেই থাকি। 
সর্বদা তিনি কর্মব্যস্ত । দিনেরাতে তবু অনেক কথাই হয়। শ্বল্পবাক মান্ুষ-_ 
অল্লপকথার প্রসার বিস্তৃত। আর, অমন দরদী খোলামনের সাথে কোনো কথাই 
রাজনৈতিক পর্যায়ে নামে না, সহজে প্রাণ খুলে কথ। বলা চলে । আমাদের 
আছ্যপান্ত বলি ; গান্ধীজির সাথে কথাও । স্ুর্যবাবুর ভাল জাগে-_মন খুলেই 
বলেন সেকথা । 

তার কথ! যা বলেন, সংক্ষেপে বলছি বৈহরমপুর কলেজ থেকে বি.এ 
পাশ করেন ১৯১৭ সালে । ওখানে গিয়ে পান অতুল ঘোষ, সতীশ চক্রবতার 
গড়া যুগাস্তরের একটি গ্রপ | এদের এক জনের সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গ হন। তার 
কাছে ক্রমে" জানতে পান, যুদ্ধের কালে জানানীর কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্যের 
সম্ভাবনায় বিপ্রবোখানের চেষ্টা হয়। দেশের একটি দল বাদে আর সব দল 
যতীন মুখাজাঁর নেতৃত্বে এক হয়। চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কয়েকটি সঙ্গী নিয়ে 
বালেশ্বরে যুদ্ধ করে যতীন্দ্রনাথ প্রাণ দেন। 

এর পর ক্ূর্ধবাবু বলেন, ব্যর্থ তো হবেই । এই দ্রেশ, এতকাল ছিল 
অসাড় । এমন দেশ একটিমাত্র ধান্তাতেই স্বাধীন হয়ে যাবে? বিপ্নবের প্রকৃতি 
তো এনয়। কিন্তু এ সময় এই চেষ্টাটারই প্রমোজন ছিল। যে-দল-_ওর 
সামিল হয় নাই, তারা দেশভক্ত হ'তে পারেন, কিন্তু বিপ্লবী কখনই নন। 
আর, ছুর্ভাগযক্রমে চট্টগ্রামে তার। সেই দলেরই ছিলেন। 

বহরমপুর থেকে চট্টগ্রাম এসে কয়েকটি বন্ধুকে এসব বলেন। এদের কেউ 
কেউ পুরোনো! দলেই রয়ে যান, আর কয়েকজন ভিন্ন দল গড়তে থাকেন । 
কংগ্রেসের দায়িত্বও তারা নেন। এক বন্ধুর কলকাতার থাকাখাওয়ার অক্থৃবিধা 
নেই। তাকে কলকাতায় পাঠান, বলে” দেন এমন কোন দলের সঙ্গে 
যোগাযোগ করতে যাদের এ বিপ্লবোখানচেষ্টার সঙ্গে ষোগ ছিল। বিশেষ 
রে ফরিদপুর গ্রংপের কথা বলেন। কারণ, বালেশ্বরের পাচজনের তিনজনই 


সঙ 


ছিলেন ফরিদপুরের । এই ভাবেই পূর্ণদ্দার সঙ্গে এবং পরে আমার সঙ্গে 
পরিচয় । 

চট্টগ্রামে আমি থাকতেই চৌরিচৌরার ঘটনার ফলে গাম্ধীজির প্রস্তাবিত 
সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার । তিনি নিজেও গ্রেপ্তার হন। ইতিমধ্যে তাকে দেওয়া 
এক বছরের ওয়াদা ফুরিয়ে গেছে। দলের কর্মপস্থা পুনবিবেচনার সময় 
এসেছে । এপ্রিলমাসে বাসন্তী দেবীর সভানেত্রীত্বে প্রাদেশিক রাজনৈতিক 
কনফারেন্স চট্টগ্রামে । দেশপ্রিয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি | আমাদের বহু 
সহকর্মী প্রতিনিধি | এই স্থযোগে বারে] জন নেতৃস্থানীয়ের এক সভা ডাকি। 
স্র্যবাবু একজন । 

স্থির হয়, বিপ্লবী গুপ্ত দল পুনর্গঠিত কর হবে। অস্ত্র সংগ্রহও সুরু হবে । 
কিন্ত তা ব্যবহারের আগে আবার আলোচনা হবে । এর পর "আমি চট্টগ্রাম 
ছেড়ে আসি। 

সিদ্ধান্ত সর্বত্র পৌছে দেবার বাতা নিয়ে আমর! কয়েকজন পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গ, 
যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব ঘুরে আসি। 

আবার ধরপাকড়। ১৯২৩ সালে আমর] ধর] পড়ার পর হূর্যবাবু নেতৃত্ব 
নেন। চট্রগ্রামে কিছু ঘটনার পর তিনি কলকাতায় আসেন। এর পর 
দক্ষিণেশ্বর বোমার মামল।। ভূপেন চাটাজির হত্যা । ূর্যবাবুও পরে 
গ্রেপার । 

১৯২৮ সালে সবারই মুক্তি। কলকাতায় কংগ্রেস। ভলা্টিয়ারদল গড়া 
বিপ্লবীদলেরই প্রয়োজনে । স্বভাষচন্দ্র 9.0.0. কারণ, ভলান্টিয়ার দলের চেয়ে 
আন্দোলন হওয়ার প্রয়োজন বেশি ছিল- সেদিক দিয়ে তীব্র ব্যক্তিত্ব যুবমন 
আকর্ষণ করবে । করেওছিল। চট্রগ্রামও তার প্রমাণ । 

দলগড়াই তো সব নয়। সাদৃশ্টে মনে জাগায় ১৯১৬ সালে আইরিশ 
সিনফিনদের উদ্যম | তার প্রেরণ কম কাজ করেছিল? +৩* সালের ১৮ই 
এপ্রিল রাত্রে যে ঘোষণাপত্র প্রচার হয় তা পর্যস্ত সিনফিনদের ম্যানিফেষ্টোর 
অন্থবাদ | 

২৮ সালে মুক্তির পর থেকে কৃর্ধবাবু কলকাতায় আসেন কয়েকবার । 
বলেন পস্বাধীনতা” কাগজখানার কথা | পাগল করে? রেখেছে ছেলেদের | পেতে 
একদিন দেরি হ'লে অস্থির করে” মারে । এটিই তখন যুগাস্তর দলের মুখপত্র । 
১৯৩*-এর এপ্রিলেই উঠে যায় । শেষ সম্পাদকীয় প্রবদ্ধ “ধন্ত চট্টগ্রাম ।* 


খপ 


মাঝে একবার চেষ্টা! হয়েছিল ছুইদলের মিলনের । আন্দোলনে দলে মিল 
হয় কখনও? অথচ ও ভুল আমাদের প্রাচ্যমন করবেই । ফল হ'ল আরও. 
ভাঙাভাঙি, ঘরের খবর পরের হয়ে যাওয়া] । 

সাবধান ছিলাম । তবু কালোমেঘ একখানি দেখা দেয়। আমাদের 
দিক থেকে গোপন কাজ দেখাশুনার ভার ছিল আমার উপর | দক্ষিণেশ্বর 
গ্রপের উত্তরপাডাবাসী এক সহকর্মীত্র সাহ্থায্যে গোপন খবর সংগ্রহের জন্তে খুব 
ছোট ছেলের একটি দল গভা হয়েছিল । কোনে। কোনে সহকর্মীর চলাফেরার 
উপর তার। নজর রাখতো! অবশ্য আমার দেওয়া বাইরের অন্ত খবরের 
ভিত্তিতে । এতে কোনো কোনে বন্ধু অকারণ সন্দেহ থেকে মুক্তও হন। 

এক্ষেত্রে সংবাদের ভিত্তি আছে জানা গেল। স্ূর্যবাবুকে বলি, বলার 
বিশেষ প্রয়োজনও ছিল না। তার দৃষ্টি এডায় নাই। একটু অনুসন্ধানের পর 
তিনি যা করেন, করার আগে তা আমায় বলেন নাই । করে? এসে বলেন। 
তখন বলি, করলেন তো-_-সামাল দিতে পারবেন? জবাব দেন, সে আমি 
জানি। কিন্ত সে যা বিপদ সে তো চট্টগ্রামে । এখানে হ'লে তো আরও 
মারাত্মক । এই ছিল তার চক্রিত্রের একটি দ্িক। অসাধারণ দিক। 

বিপদ হয়েছিল। তিনি জানাবার আগেই এখানে বসে” যা খবর পাই 
তা থেকেই বু-্ঝছিলাম। ধার মারফত তিনি খবর পাঠালেন তাকে দিয়েই 
আমিও বলে' পাঠাই এখানে যা যা জেনেছি ওখানকার সন্বদ্ধে। সুর্যৰাবূ 
আমায় বলে পাঠিয়েছিলেন, বিপদ যা ঘনীভূত হয়ে উঠেছে, অন্যান্য 
জায়গার জন্তে যদি অপেক্ষা করেন, তা হ'লে আয়োজন ষা হয়েছে সব 
পণ্ড হবে। 

বলে' পাঠাই, প্রয়োজন নেই অপেক্ষা করার | পরে অন্তর যা হবার 
হবে। বেশি সাবধানী হয়ে সব দিক রক্ষার চেষ্টার চেয়ে যা সম্ভব ওখানে 
করুন। 

এর পর তো! ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম বিদ্রোহের ব্যাপার আগে বুঝলাম! 
ধরপাকড়ে । পরে জানলাম খবরের কাগজে | 

জালালাবাদের খবর সকালের কাগজে পডলাম যেদিন সেইদিন সন্ধ্যাতেই- 
গণেশ আমাদের ৭১ নং মীর্জাপুর স্্রাটের বাড়ীতে । 

জালালাবাদের সাথে আর আমার কি যোগ? না আর একটু আছে।' 
কয়েকদিন পরে নির্মলের চিঠি । যতদূর জেনেছিলাম, পাচখানা চিঠি এসেছিল,, 
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ছু"খানা আমার হাতে পড়ে। একই ভাষা, একই মর্ম। সন্বোধনে, ভাষায় 
বুঝতে অস্থবিধা হ'ল না চিঠি নির্মলেরই--বড বড, টা্যাডস1 অক্ষরে লেখ!। 
একখান! সোজা আমার ঠিকানায়; একখান পূর্ণনার ঠিকানায় । এই 
হুথ।নাই আমি পাই। 

আমার নামের খান৷ পোষ্টাফিসে অন্ত কতকগুলি চিঠির সঙ্গে এক স্পেশাল 
ব্রাঞ্চ অফিসার তুলে নেয়। নিয়ে এক টেবিলে রেখে বাথরুমে যায় । একটি 
কেরানী চিঠিখানির প্রতি নজর রেখেছিলেন । এ স্বযোগে তুলে নিয়ে পকেটে 
রাখেন। পরে সবন্বতী লাইব্রেরীতে কিরণদাকে দিয়ে যান। 

চিঠির বক্তব্য সহজ । কিন্তু ব্যথায় ভরে ওঠে মন-_অভাব, জঙ্গলের . 
লতাপাতায় পেট ভরে । আগে তো ভবিষ্যৎ আন্দাজ করা সম্ভব হয় নি। 
হলে কি গণেশ, অনস্ত- দু'জনই চলে" আসতেন এদিকে ? 

ভাগ্যক্রমে প্রাদেশিক কংগ্রেসের কারধকরী সমিতির এক সভ। কয়েক দিন 
পরেই | কুমিল্লার পুরোনো সহকমী বসন্ত মজুমদারকে একপ্রাস্তে ডেকে সব 
বলি। তিনি দেখি কামিনীবাবুকে ডভাকেন। কামিনীকুমার দত্ত দলের 
ছিলেন না» কিন্ত বুঝি একাজে সামিল হয়েছেন! বলেন ছু'জনাই, আপনি 
ভাববেন নাঃ যোগাযোগ হয়েছে ঃ কিছু পাঠিয়েও এসেছি । খবর যেমন পাব 
আরও পাঠাব । আপনাকেও জানাব । 

এর পর তো] আমিও ধর] পড়ি । তবে একথা জেনেছিলাম, এর] সাধ্যমতো 
করেছিলেন। বসন্তবাবু তে। নেবেনই , কামিনীবাবুও নানাভাবে যথেষ্ট ঝুঁকি 
নিয়েছিলেন । যুগধর্ষমে অনেক সাধারণ মানুষও নিয়েছিলেন । 

আমার আর কি বলবার থাকতে পারে-_-জালালাবাদের 'ণই ছবাদশ 
শহীদকে শতকোটি প্রণতি জানানো ছাড়া? উদাহরণ দিষে যদি বুঝতে হয় 
তাহলে পূর্ণশ্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্ততে--কথাটার মর্ম বুঝতে পারা যায় 
এইসব মরণলোভাতুরদের মরণ আর জীবন থেকেই । নিঃশেষে নিজেকে দিয়েও 
ইতিহাসে এ রা কখনও ফুরিয়ে যান না--পুথমেবাবশিষ্যতে | 





নি 


ঘাষ্টারদা ও জাকনাথ 
শ্রীসতীভূবণ সেন 


(একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে মাষ্টারদার জন্ম!) সর্বদেশে ও সর্বকালে' 
মধ্যবিত্তরাই জাতির কৃষ্টি বহন করে থাকে। (প্রভাতে কাজে যায়, সন্ধ্যায় 
ফিরে আসে । সার! বছর অর্ধাহারে বেঁচে থাকে 1) জীবনের সব সৌন্দর্য ও 
আনন্দ নিঃশেষ করে দিয়ে, জাতির জ্ঞান ও কুষ্টির বহ্তিকা জালিয়ে রাখে । 
এরাই জাতির মেরুদণ্ড , নীতির তন্দ্রধার, সমাজের রক্ষক। এর] রাজভক্ত, 
ধর্মভীরু ভদ্রসম্তান । 

আবার যখন জাতির জীবনে অন্তায় অবিচার ও পাপ বাসা বীধে, 
সামাজিক রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অস্তিত্ব বিপন্ন হয়, তখন সেই পাপের উদ্ধত 
শাসনকে প্রতিহত ও পরাজিত করবার জন্য, ই মধ্যবিত্তের মাঝেই এমন. 
একটি জীবনের আবির্ভাব ঘটে, যিনি নিজের পথ নিজেই সৃষ্টি করেন চি তিনি 
জগতে আনেন অশান্তির অভিশাপ, ঘটান বিশৃঙ্খল! । আগ্নেয়গিরির মত হঠাৎ 
একদিন জ্বলে উঠে, রাজশক্তি সমাজবন্ধন লোকাচার সব ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড করে 
দেন। সেই ভগ্রস্তপের উপবে নতুন সমাজ গে ওঠে, জাতি নবজীবন, 
লাভ করে । 

[ মাষ্টারদা ছিলেন তাদেরই একজন ]) সাধারণ বাঙ্গালীর চেয়ে ক্ষুদ্রকায়, 
ক্ষাণদেহ একটি ব্যক্তি । দেহের বর্ণ শ্যাম, মাথার সামনে চুলের চাইতে টাক 
বেশী, উন্নত ললাটের গাস্ভীর্য আরো! বেশী করে চোখে পডে। পরিচ্ছদ 
অমাজিত, চেহারাতেও এমন কিছু বিশেষত্ব নেই যে দেখলেই মাথ1 নত হয়ে 
আসবে । শ্বভাবত গম্ভীর, কথা বলেন কম। শান্ত সমাহিত মুখে যুছু হাসি, 
চোখে বুদ্ধিদীপ্ত উজ্জ্বল দৃষ্টি, অথচ সব ছাপিয়ে অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। 

সেদিন মাষ্টারদার আর এক মৃত্তি দেখল লোকনাথ । মাষ্টারদ! তাকে 
বলেছিলেন অতুলকে ডেকে আনতে । [ অতুল নামট1 কাল্পনিক, ঘটনাটি সত্য ] 
অতুল এসে তাঁর পায়ের ধুলো! নিল। নিমেষে দুহাত ছিটকে গেলেন 
মাষ্টারদা। চোখ ছুটি এমন জলে উঠল যে, হতবুদ্ধি হয়ে গেল অতুল। আরম্ভ 
হল তার তিরস্কার, ধার সম্মুখে শক্তিমান যুবক অতুল থর থর করে কাপতে 


৮১৩, 


লাগল, একটু প্রতিবাদ করতে পারল না। এ অতোটুকু মানুষের মধ্যে যে" 
এতখানি তেজ ও ক্রোধ থাকতে পারে, তা লোকনাথের কল্পনার অতীত ছিল। 

লোকনাথকে আদেশ করলেন, “য্যারেষ্ট হিম ! লোকনাথ পাশে গিয়ে, 
দাডাল, কাধের উপর হাত রাঁখল, বলল, “ইউ আর আগার য়্যাবেই 1!” 

“লোকনাথ, তুমি ওর সঙ্গে যাও। রিভলভাবটা নিয়ে আসবে । সব 
সময় সঙ্গে থাকবে । পালাতে চেষ্টা করলে গুলি করবে 1” 

কিন্তু গুলি করবার অস্ত্র তিনি লোকনাথকে দেন নি। লোকনাখের সঙ্গে 
শুধু একখানি ছোডা। কোমরে গৌঁজা, পারঞ্জাবীটা সেখানে উচু হয়ে উঠেছে । 
তারই উপর নির্ভর করে লোকনাখ অতুলকে 'এসকর্ট” কবে নিয়ে চলল । প্রায় 
পনেরো ঘণ্টা ট্রেন জাধি, অনাহার, অনিদ্রা । অবশেষে সিলেটের একটি ছোট 
সহর থেকে নিষিদ্ধ বস্তটি সংগ্রহ করে আনলো লোকনাথ । 

'একটু পুরানো! কথায় ফিরে যাই |€্রথম মহাযুদ্ধের পর ভারতের রাজনীতিতে 
গান্ধীজির আবিাব/ একটা! যুগান্তকারী ঘটন1। তীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শেএেসে 
বাংলার বিপ্লবী নেতৃবুন্দ স্থির করেছিলেন, আর রক্তাক্ত বিপ্লব নয় ; এবার 
প্রকাশ্য অসহযোগ আন্দোলনে নামবেন ।) তাই বলে অস্ত্র শস্ত্র যার কাছে ষাঁ 
ছিল, ত1 কিছু 'আর নদীতে বিসর্জন দিলেন না । 

তরোয়ালকে মাটির নীচে পুঁতে রাখলে যুদ্ধ বন্ধ হয় সত্য, কিন্তু তত্ক্ষণাৎ 
সেটি লাঙ্গলের ফল! হয়ে ভূমিকর্ষণ আরম্ভ করে না। .তার জন্য চাই মানুষের 
প্রত্যয় ও আগ্রহ । (বিপ্লবী ছেলেরা অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল, কিন্তু 
আন্দোলনের ভাবের বন্যায় ভেসে গেল না । '"'তরোয়ালে মরচে পডতে লাগল, 

(ছেলের। অসহিষু হয়ে উঠল, বিদ্রোহ করতে চাইল। কঠোর হস্তে সে বিদ্রোহ 
দমন করতে হল মাষ্টারদাকে। কিন্ত তারই কি চুপ করে থাকতে ভাল 
লাগছিল? তিনিও কি নদীতীরে কুটিরে বসে আগামী অধিময় দিনের স্বপ্ন 
দেখছিলেন না? কিন্তু ধাদের তিনি বিপ্লবী গোষীর নেত বলে স্বীকার করে 
নিয়েছেন, তাদের নির্দেশই বা অমান্য করবেন কি করে, আরো কিছুদিন ন| 
দেখে? 

(চাটগার রেল ও ট্রীমার ট্রাইক ভেঙ্গে যাওয়ার লক্ষে ওখানকার অসহযোগ 
আন্দোলনে ইতি পড়ল 1) অনেকের চাকরী গেল, অনেকের ব্যবসা নষ্ট হল। 
আঘধিক ক্ষতি হল বহুজনের | লেখাপড়ায় ইতি পডল বহু ছেলের । বিরাট 
জমজম] ভ্যাশনাল স্কুল উঠে গেল। একবছরে স্বাধীন হওয়ার স্বপ্র ভাঙ্গলো । 


৩১ 


রণক্লান্ত মধ্যবিত্ত, নিজ নিজ জীবনের ছিন্ন ুত্রগুলি জোড! দেওয়ার চেষ্টা করতে 
লাগলেন। 

এই সময় স্থযোগ পেল গুগডারা। সহরে সিরাজ্য! গুপ্তা, গ্রামে আজ্যাচোরা 
ভাকাত। চায়ের দোকানে এদের ঘাটি, গাড়ীওয়াল। সাম্পানওয়াল1 এদের 
বাহিনী, ধনী সওদাগরের! পৃষ্ঠপোষক, প্রধান শিকার হিন্দু । হিন্দু ছেলের] পথে 
ঘাটে অপমানিত হয়, লাঞ্ছিত হয়, যেয়েরা ইন্কুলে যেতে ভয় পায়। চায়ের 
দোকান নেই এমন পথ কোথায় সহরে ? কান বন্ধ করে পথ চললেই কি সব 
সময় পথ পাওয়া যায় £ 

দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত হিন্দু চোট খাট মানুষ এরা । ছোট খাট আশ] নিয়ে, 
ছোট ছোট স্থখের সন্ধান করে । পরাধীন দেশের মানুষ, দেশ থেকেও নেই। 
দৈনন্দিন জীবনে স্বস্তি নেই, পদে পদে বিভীষিকা । ভবিষ্যতের দিকে চায়, 
দেখে অনিশ্চয়তার নিবিড় অন্ধকার | .-*পুলিশ কি ছিল না দেশে? নিশ্চয়ই 
ছিল। রাজনৈতিক আন্দোলনে খাটুনীর পরে হয়ত বিশ্রাম নিচ্ছিল। হয়ত 
বা মজা দেখছিল । 

6 সরল মান্চষ নৃর্য সেন। সরলতাই অবশেষে তাকে পথের সন্ধান ছিল। 
ভয়কে জর করেছিলেন, তাই সত্যকে অন্ঠসরণ করতে কোথাও বাধলো ন! 1 
গুপ্ত সমিতির স্বাভাবিক গোপনত1 পরিহার করে সামনে এলেন। উচিত 
অনুচিত বিবেচনার সময় আর নেই । মানুষের শক্তি নিয়ে দাডাতে হবে, 
মান্থষের পাশবিকতার সামনে । 

কে দাডাবে? তাঁর সম্বল তো! কয়টি ইস্কুল কলেজের ছেলে ! মা বাবাকে 
শুধাও, শুনবে ছেলের] নিরীহ দুর্বল। হিন্দুকে জিজ্ঞাস! কর, উল্টে প্রশ্ন করবে, 
“হিন্দু আবার কবে মুসলমান গুগ্ডার সঙ্গে লডতে পারে ? 

তখনো ফিসিক্য।ল কালচার ক্লাবে চাটগী' ছেয়ে যায় নি। তখনো লোকনাথ 
যুবক দলের প্রিয় “লোকাদ1” হয় নি ; ছুহাতে ছুটি চলন্ত মোটর থামিয়ে শক্তির 
পরীক্ষায় জনতাকে বি্বয়মুদ্ধ করে নি। "হঠাৎ একদিন দাবানলের মত ছড়িয়ে 
পড়ল খবরট1-_ 

“আরে ভাই যা পিটালে! দিরাজ্যার দলকে লোকা বল ।”, 

“চুপ চপ, কে কোখায় শুনে €ফলবে ২:৮১ | 

“মিরাজ্যার বাড়ীতে চডাও, হয়ে হান্টার বিয়ে পিটিয়েছে। সিরাজ্য। শুধু 
ডেঁচিয়েছে, “আমি না, আমি না; আর করবো না!” 
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চোখের পলকে ছোট ছোট নিরীহ মাছষদের দুনিয়ার রং বদলে গেল । 
তাদের ঘরের ছেলের এত তেজ ? পথে ঘাটে দোকানে তাচ্ছিঙ্য অপমানকে 
সহ্য না করলেও তে! চলে ! গর্বে তাদের বুক ফুলে উঠল ! মনে মনে বলল, 
দীর্ঘজীবী হোক্‌ লোকনাথ । 

মা্টারদার নাম তখনো জনতার কাছে পরিচিত হুয় নি। কিন্ত তার কুটির 
তরুণদের তীর্থক্ষেত্র হুয়ে ওঠে । ছেলেদের সন্ভজাগ্রত আগ্রহে তিনি সমিধ 
সংযোগ করেন। ছেলেদের শুফ শঙ্কিত মনে নতুন আশ] নতুন সাহস পল্পবিত 
হয়ে ওঠে । তার! ক্লাবে যায়, শরীর চর্চা করে । করাবে ক্লাবে সহর ও পল্লী ছেয়ে 
যায়। ছেলেদের প্রতিদিনের অভ্যস্ত নিস্তরঙ্গ জীবনের অন্তরালে, বাড়ীতে 
স্থলে মাঠে ক্লাবে, ভাবী “ডেথ প্রোগ্রামের গোপন চাকা ক্রমশ: দ্রুততর 
গতিতে আবতিত হতে আরম্ভ করে, যার পরিণতি ইতিহাসের পাতায় লেখ 
জালালাবাদের যুদ্ধ। ইতিহাসের দুটি নাম-বিপ্রবী সরকারের প্রেসিডেপ্ট 
হূর্যকূমার সেন, কমাগ্ার-ইন-চীফ জেনারেল লোকনাথ বল। 
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চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ও বিবরণ-ব্যবদ 
অন্ধিকা চক্রবর্তী 


শ্রীচারুবিকাশ দত্ত লিখিত “টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুন” এবং শ্রীআনন্দ গুঞ্চ 
খলিখিত “চট্টগ্রাম বিত্রোহেব কাহিনী” ও “মাষ্টারদ1”--এই তিনটি বই সম্বচ্ে 
বিভিন্ন স্থান হইতে আমার বহু পরিচিত ও অপরিচিত বন্ধুরা আমার মতামত 
প্রকাশের জন্ত পত্রের ছ্বাত্না এবং ব্যক্তিগতভাবে অনবরত অন্ছরোধ 
এদানাইতেছেন। এই বইগুলি সম্বন্ধে কোনরূপ মতামত প্রকাশের ইচ্ছা আমার 
মোটেই ছিল না। যাহার? রাজনৈতিক জীবনের দেউলিয়াপনায় আত্মত্যাগের 
"পুঁজি ভার্গিয়া নিজের প্রচারপত্র ছাপাইয়! ছুই পয়সা করিতে চায় ও 
আত্মপ্রসাদ লাভ করে তাহার প্রতি আমি দ্বণা পোষণ করি এবং তাহা লইয়া 
মাথা ঘামাইবার স্থযোগ দিবার ইচ্ছা আমার নাই। দেশের বর্তমান 
রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে স্বাধীনতা-সংগ্রামের একটি গৌরবোজ্ছন্ধ 
ঘটনার “সহিত নিজেদের জড়িত করিয়া নিরপেক্ষভাবে অবিকৃত ইতিহাস 
রচনা কণা আলোচ্য লেখকদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছে কিনা, এই কথ! 
জনসাধারণকে এই যুগে বুঝাইতে যাওয়ার প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে 
করি না । কর্মবশে ও বয়সের গুণে আমার উপর যে সত্যাসত্য উদঘাটনের দায়িত্ব 
আছে, তাহা একেবারে অস্বীকার করিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, চট্টগ্রাম 
শহীদের! যে স্বাধীনতার জন্ত আত্মত্যাগ করিয়াছেন তাহাদের সেই বাঞ্চিত 
স্বাধীনতা যেদিন লাভ হইবে সেইদিন চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী অবিরুত 
অবস্থায় প্রকাশিত হইবেই। তৎপূর্বে আমি শুধু সেই বিত্রোহ-বিবরণের নামে 
যে বাবসাবুত্তি প্রশয় পাইতেছে তাহার বিরুদ্ধে সাবধান কবিতে পাব্রি। 
জনসাধারণের ও বহু পরিচিত বন্ধুদের অনুরোধ রক্ষণ করিতে শিয়া এই বইগুলি 
সম্বন্ধে তাই সংক্ষেপে আমার বক্তব্য উপস্থিত করিতে হইল । 

প্রারস্তেই আমি বলিতে চাই- শ্রাচারুবিকাশ দত্তের শ্চট্টগ্রাম অগ্তাগার 
লুষ্ঠন” এবং শ্রআনন্দী গুপ্তের “চট্টগ্রাম বিক্রোহের কাহিনী” দুইটি পুস্তকের 
কোনটিতেই জঁবিকুত বিছ্েষমুক্ত কল্পনাবিহীন যখাষথ- কাহিনী স্থানলাভ করে 
নাই। নিজেদের প্রয়োজনে স্থযোগ ও লম্ভবমত ঘটনাকে বিকৃত ও অতিরঞ্জিত 
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ন্করিতে, এমন কি স্বীয় স্বার্থের হানিকর বহু ঘটনাকে বাদ দিতেও তাহারা কমু 
করেন নাই । সরকারী কাগজপত্র, যাহার অধিকাংশের সঙ্গে মুল ঘটনাক 
বন্থল অংশের সামব্জস্ত নাই, তাহা হুইতেও লেখকগণ নিজ নিজ সুবিধামত 
এইখান এখান হইতে ঘটনাকে সরকারী দলিলের অংশবিশেষ হিসাবে উদ্ধত 
করিয়াছেন-লোকচক্ষে পুস্তককে এঁতিহাসিক ঘটনার খাঁটি দলিল হিসাবে 
প্রমাণিত করিবার জন্ত। সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের তৈয়ারী দলিলের উপর 
যদি এতই গুরুত্ব দিতে হয় তা! হইলে টট্টগ্রাম অন্্রাগার লুণ্ঠন সংক্রাস্ত পরপর 
তিনটি মামলার দলিলাদি সম্পূর্নদপে পাঠ করিলে পাঠকেরা বুঝিন্তে পারিবেন 
এই “পুস্তক”-লেখকদের সততার পরিমাণ কতদুর। অধিকস্ত যাহার! 
পুলিশের কাছে ম্বীকারোক্তি করিয়াছিলেন, তাহাদের স্বীকারোক্তি পাঠ 
-করিলেও পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন কোন কোন ঘটন! কি পরিমাণ বিরত 
হইয়াছে; সততা ও নিরপেক্ষ মনোভাব লইয়! এতিহাসিক ঘটনাটিকে 
জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার গুভ প্রচেষ্টা বদি লেখকদের থাকিত, 
তাহা হইলে এত তাড়াছড়৷ করিয়! চট্টগ্রাম বিপ্রবের সহিত সংশ্লিষ্ট জীবিত 
কমীদের অনেকের অজ্ঞাতে একই সময়ে ছুইজন লেখক কতৃক একই ঘটনা 
ছুইভাবে চিত্রিত হুইয্। প্রকাশিত হইত না। 

শ্রীচাক্বিকাশ দত্তের লিখিত পুস্তকের ভূমিকা লিখিতে গিয়৷ শ্রীমান 
লোকনাথ বল তীহার রাজনৈতিক মতবাদের যে ইঙ্গিত দিয়াছেন, 
তাহাতে জনসাধারণ শ্রীযুক্ত চারুবিকাশকে না! চিনিতে পারিলেও শ্রীমান 
'লোকনাথকে চিনিতে পারিবেন সন্দেহ নাই । বিশেষত যাহার] তাহার বওমান 
€দনন্দিন জীবন সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল, তাহাদের নিকট তাহার এই ভূমিকা 
মোটেই অন্বাভাবিক ঠেকিবে না। কিন্তু আমার সত্যই ছুঃখ হুয়, আমি যখন 
১৯৩০ সালের লোকনাথ বল এবং বর্তমান লোকনাথ বলের দিকে তাকাই। 
আমার আরো অত্যধিক ছুঃথ হুয় যে তিনি চট্টগ্রামের বিপ্লবী শহীদদের 
আত্মত্যাগের গৌরবোজ্জল উদ্দেশ্টকে তাহার বর্তমান মতবাদের ভূমিকায় অস্কিত 
করিয়! তাহাদের স্বতিকে অপমানিত করিয়াছেন বলিয়। তাহার লিখিত 
ভূমিকায় শ্রীচারুবিকাশ দত্তের যে পরিচয়পত্র দেওয়। হইয়াছে, তাহা বর্তমান 
লোকনাথেরই পক্ষে একমাত্র সম্ভবপর ওকখ্তীহারই উপযুক্ত বটে। 
শ্রীচারুবিকাশের রাজনৈতিক ভূমিকা এবং চট্টগ্রাম বিপ্লবী্দলের (সূর্য সেনের 
“বলের ) সঙ্গে চারুবিকাশের সন্বদ্ধের কথ। শীমান লোকনাথ এত অল্প সময়ের মধ্যে 
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স্বার্থের প্রয়োজনে তুলিয়া গেলেও চট্টগ্রাম ও বাংলাদেশের জনসাধারণ এত" 
সহজে তাহা ভুলিয়া যান নাই বলিয়া! আমার বিশ্বাপ। হৃর্ধ সেনের সঙ্গে শ্রীঘান- 
লোকনাখের *বিপ্রবী নেতা" চারুদার বহুদিনের “রাজনৈতিক পরিচয়” ও 
স্প্রীতির বন্ধন” ছিল বলিয়া ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছেন তাহা সত্যই তো 
বটে! এই পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন যদি না থাকিবে তাহা হইলে স্থর্ধ সেন 
১৯২১ সালে শ্রীচার্ুবিকাশকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য বিপ্লবী দলের যাহ? 
সর্বোচ্চ দণ্ড তাহা প্রদান না করিয়। কি ভাবে স্বীয় দল হইতে শ্রীচারুবিকাশকে 
বাহির করিয়! দিয়াছিলেন ? ক্ূর্য সেনের সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের রাজনৈতিক: 
পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন যদি স্থায়ী না-ই হইবে তবে ১৯২৯ সালে কংগ্রেসী 
নির্বাচনী সভায় শ্রীচারুবিকাশের দলের লোক সূর্য সেন ও নির্মল সেনের মাথা 
ফাটাইয়া দিবার ও শ্ুর্য সেনের অতি প্রিয় কর্মী স্থখেন্দুকে ছুরিকার আঘাতে 
তায] করিবার পরও দিনের পর দিন সূর্য সেনের দলকে “গুগার দল; আখ্য] দিয় 
রাস্তাঘাটে শ্ীচারুবিকাশ ও তাহার দলের লোকের। নিবিন্ে ঘুরিয়া বেডাইতেন 
কি করিয়া? চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের পরও "চট্টগ্রাম অস্াগার আক্রমণ 
গুগ্ডার দলের কাজ' বলিয়৷ ্রাচারুবিকাশ ও তাহার সহকমীর] গ্রামে গ্রামে 
স্বদেশী লবণ বিক্রয়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিয়া বেডাইতেন কোন সাহসে % 
'অস্ত্াগাত্ আক্রমণের পর পলাতকদের কাহারে কাহারে সন্ধান পাওয়ার 
ব্যাপারে পুলিশ ও মিলিটারীর সহায়তা যখন চারুবিকাশের দলের ছেলের? 
করিয়াছে, তখনও স্থর্য সেনের সঙ্গে শ্রীচারুবিকাশের “পরিচয় ও প্রীতির” বন্ধন 
ছিন্ন হয় নাই, তাহাও আমর] বুঝিতে পারি। না হইলে ফাসির মঞ্চ হইতে 
কি করিয়া স্থ্য সেন তাহার সহুকম্ীদের ডাক দিয়া বলিয়া গেলেন-_ক্ষুদ্র ক্কৃছে- 
শক্রদের দুষ্কার্ষের প্রতিশোধ লইতে গিয়া মাতৃভূমির স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
বৃহত্তর শক্রকে দুষ্টিপথ হইতে হারাইয়া ফেলিও না।আর চ'রুবিকাশ- 
লোকনাথ তাহা সঙ্গে সঙ্গে নোটবুকে ট্ুকিয়৷ লইলেন ! 

সুর্য সেনের ফাসীর পরও তাহার বিপ্লবী আত্ম! নিশ্চয়ই লক্ষ্য কবিয়াছেন-_ 
তাহার সঙ্গে শ্রীচারবিকাশের "পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন” ছিল হয় লাই । যদি- 
ছিন্ন হইবে তবে ১৯৪৫ সালে এযাসেম্বলী নির্বাচনের সময় সুর্য সেনের 
সহুকহিনী কল্পন! দত্তের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন *চাক্ুদা” অকথ্য ভাষায় 
ইতরতার ব্যবসা খুলিয়! তাহার বঙ্মান মুনিবদের পুরস্কার পকেটস্থ করিলেন, 
অথচ সুর্য সেনের বিপ্লবী আত্মার অভিসম্পাত প্রটারুবিকাশের উপর বধিত হয়: 
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সাই তো! রাজনীতির দিক দিয়া সূর্ধ সেনের সঙ্গে প্রীচারুবিকাশের “পরিচয় 
ও প্রীতির বন্ধন' ছিল এইরূপ ঘনিষ্ঠ; তাহার বাহিরে একথাও নিশ্চিতরূপে 
সত্য যে হুর্ধ সেনের স্ত্রী পুষ্পকুস্তলের নিকট-জ্ঞাতিভাই হিসাবে শ্রীচারুবিকাশের' 
ূর্ধ সেনের সহিত 'পরিচয় ও প্রীতির বন্ধন” থাকিবেই । তাই বোধ হয় গ্রীমান 
লোকনাথ তাহার ভূমিকায় খুবই বুদ্ধিমত্তার সহিত লিখিয়াছেন, “আমাদের 
সহিত তার যোগন্ত্র, দলের দিক দিধ়ে অভিন্ন না হলেও তার অস্তিত্ব 
অনন্থীকার্ধ।' চট্টগ্রাম বিদ্রোহ ব্যাপারে শ্রীযুক্ত চাক্বিকাশ দত্তের নিজ্ম্ব কীত্তি 
আরও “অনম্থীকার্ধ |: 

শ্রীচাকুবিকাশ দত্ত যে সব বিষয়ের ভিত্তি করিয়া “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার 
লুষ্ঠন” লিখিগ্লাছেন শ্ীমান লোকনাথ বল সে সমুদয়ের একটি ফিরিস্তি দিয়াছেন । 
তাহাতে দেখ! যায় “অনেক তথ্য তার জানা, আমরাও ( লোকনাথ বল ) 
সরবরাহ করেছি অনেক। আবে। অনেক কিছু তিনি সংগ্রহ করেছেন সরকাী 
দলিলপত্র থেকে । পাঠকেরা বুঝিতেই পারেন £ যে চারুবিকাশ বরাবর 
স্র্ঘ সেনের দলের সঙ্ষে শক্রত1 করিয়! আসিয়াছেন, সূর্য সেনের দলের বিরোধী 
প্রথক দল গঠন করিয়াছেন, সূর্য সেনের দলকে *গুণ্ডার দল" আখ্য। দিতে কম্থর 
করেন নাই, সেই চারুবিকাশের নিকট চট্টগ্রাম অস্্রাগার লুঠঠনের কাহিনী কি 
পরিমাণ জানা থাকিতে পারে। ছিতীয়ত, ভ্ীলোকনাথ বল ও তাহার 
তাবলম্বীর) যে কাহিনী সরবরাহ করিয়াছেন তাহা দলীয় স্বার্থের উর্ধে 
থাকিয়া! নিরপেক্ষভাবে সরবরাহ করিতে পারিয়াছেন কি না তাহা পাঠকেরা 
শলোকনাথ বলের লিখিত ভূমিকায় এই লাইন কয়েকটি হইতেই বুঝিতে 
পারিবেন £ “যারা আজ প্রত্যক্ষে কিংবা পরোচ্ষে আমাদের শিশু ম্বাধীন 
রাষ্ট্রকে আঘাত করতে, তাকে দুর্বল করতে প্রয়াসী, গার] নিশ্চিত দেশদ্রোহী । 
'াতির ক্ষমাহীন ক্রোধ, বিপ্লবী তরুণ তরুণীদের ছুর্ভয় আঘাত তাদের ধ্বংস 
করুক।' __ট্রগ্রাম অঝ্্রাগার-লুঠনকারীদের মধ্যে ১৯৩০ সালে যাহারা 
বিপ্লবী ছিলেন, বতমান রাজনৈতিক মতবাদের বিভিন্নতায় তাহাদের যধ্যে 
বাসার! স্থবিধাবাদী মতবাদের আশ্রয় নেন নাই, তাহার অনেকেই শ্ীলোকনাথ 
বলের মতে দেশদ্রোহী এবং তিনি তাহাদের ধ্বংস কামন! করেন। কাজেই 
এই সমন্ত 'দেশস্ত্রোহী” চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার-লু&নকারীদের সন্ধে শ্ীলোকনাখ 
বল কিরূপ তথ্য দরবরাহ করিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিমান পাঠকের বুঝিতে 
আস্থবিধা হইবে না। হিশেষতঃ কুর্ঘ সেনের দলের যে পরিচালক-ক মিটিতে 


পাঁচজন সভ্য ছিলেন টাহাদের মধ্যে শ্লোকনাথ বল ছিলেন না। কাজেই 
তিনি কি পরিমাণ নিরভলি তথ্য সরবরাহ করিতে পারেন তাহাও সচেভল 
পাঠকের অনায়াসেই বুঝিবেন। 

তৃতীয়ত, শ্রীচারুবিকাশ দত্ত সাম্রাজ্যবাদী পুলিশের তৈয়ারী সরকান্ীী 
ঘ্বলিল-পত্রে হইতে তাহার স্থবিধা' ও খুশিমত অনেক তথ্য বাদ দিয়! তাহার: 
প্রয়োজনে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, সে সব তথ্যের অধিকাংশই নির্ভরযোগা 
ও সঠিক নহে-_এই কথাই আমি প্রথমেই উল্লেখ করিয়াছি । শ্রীমান লোকনাথ 
বল রাজনৈতিক দরিয়ায় হাবুডুবু খাইবার সময় যাহ কিছু হাতের কাছে 
পাওয়া যায় তাহাই আশ্রয় করিয়! বাচিবার অলীক আশায় যদি' 
শ্রীচারুবিকাশের আশ্রয় লইয়া থাকেন তবে তাহাকে দোষ দিবার কিছুই 
নাই, এই লোকনাথকে কূপ? করিতে পারিলেই যথেষ্ট। 

শ্রীচারুবিকাশ তীহ্ার লিখিত 'পূর্বাভাসে” “জীবিত কমীদের প্রতিটি ব্যক্তির 
কর্ম ও কীতিকে যথোচিত মর্ধাদ। দান করিয়াছি” বলিয়! যে উক্তি করিয়াছেন, 
খই উক্তির অসারত্ব উপরিলিখিত কারণ মনে রাখিলে কাহারও বুঝিতে 
দেরী হয় না। বরং ভালে! করিয়াই বুঝ! যায়-_কেন চারুবিকাশ এমন 
কথা জোর গলায় টেঁচাইয়া বলিতেছেন। কিন্তু বলিতে গিয়া আবার তাহার 
নিঙ্ত স্বভাব ও বৃত্তিটিও এই 'পূর্বাভাস'-এইতে। প্রকাশিত হুইয়৷ পড়িয়াছে। 
নিয়লিখিত কয়েকটি 'লাইন হইতেই পাঠকেরা বুঝিতে পারিবেন £ £গভীর' 
বেদনার সঙ্গে বলিতেছি--ইতিহাসের এই গৌরবদীঞ্ধ অধ্যায়ের নায়ক ও, 
কম্মীদের মধ্যে কেহ কেহ আজ ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের সঙ্গে গ্রথিত 
হুইরাছেন। এই কম্যুনিষ্ট দলটি পরাধীন ভাব্রতে ছিল ভারতের স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের অন্যতম শক্র। ৪২-এর অভ্যুর্থানে ইহাদের ছেশদ্রোহীর' 
কেদাত্মক ভূমিকা জাতির ইতিহাসকে মসীলিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। স্বাধীন, 
ভারতেও এই দলের ভূমিকা আজ বাষ্রপ্রোহীর । এই দলেরই পক্ষপুটাশ্রয়ে 
থাকিয়া চট্টলার বিপ্রবী ভূমিকার ইতিহাস লিখিবার হাস্যকর প্রচেষ্টা হইয়াছে । 
হয়তো! ইহা উদ্দেন্তমূলক অথব] দলের প্রয়োজনে বিরুত। তাই এই. ইতিহাস 
'লিখিবার সময় সে কথ! বাংলার বিপ্রবী আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নেতা ও. 
কমীসমাজের অনেকেই আমাকে বারে বারে ন্মরণ করাইয়। দিয়াছেন! 
তাহাদের সেই পাবধান-বাণী সর্বসময়ে ম্মরণ বাখিয়াছি।*-- স্মরণ রাখা 
প্রয়োজনও। কারণ রাজনীতির বালাই না থাকুক, আধিক যোগাযোগ, 
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অমান্ত করা চলেনা । কিন্তু শ্রীচাকুবিকাশের এই উক্তিতে একটি গ্রাম্য 
কাহিনী মনে পড়ে। শ্রামের চুরির তদন্তে আসিয় দারোগাবাকু 
চোরকে জিজ্ঞাসা করির়াছিল-.এই গ্রামে চুরি করে কাহারা? চোরটি 
উত্তরে বলিয়াছিল--“হজ্বরঃ আমি আত আমার মামু ছাড়া গ্রামের সবাই 
চোর ।” 

কোনো “দলের পক্ষপুটীশ্রর়ে থাকিয়া” চট্টলার বিপ্লবী ভূমিকার ইতিহাস 
লিখিবার হ্াস্তকর প্রচেষ্টা যে অতীব দ্বণিত কাজ তাহ? আমি স্বীকার করি 
এবং এই সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ দায়িত্ব লইয়! এই কথা বলিতে চাই-শ্রীচারুবিকাশ 
যদি শ্রআনন্দ গুগ্ক লিখিত “চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী”কে “দলেরই 
পক্ষপুটাশ্রয়ে থ'কিয়া লিখিত; হৃইম্বাছে বলিয়া ইঙ্নিত করিয়া থাকেন, তবে 
তিনি ও জনসাধারণ জানিয়! রাখুন--কম্যুনিস্ট পার্টির সহিত প্রীআনন্দ গুগ্চের 
এই *টট্টগ্রাম বিদ্রোহেব কাহিনী” লিখিবার কোনরূপ সম্বন্ধ নাই। এমন কি 
আনন্দ গুপ্তের লিখিত বই শুধু কম্যুনিষ্ট পার্টির নয়, আমারও অজ্ঞাতে লেখা 
হুইযাছে। চালুনী স্ুচের ছিদ্র লইয়া যখন বাডাবাডি করে, তখন বেশী কথা 
ন1 বাডাইয় শুধু জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয_-বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের 
সহিত সংশ্লিষ্ট ষে সব নেতা ও “কর্মীসমাজের' অনেকের সাবধান-বাণী ল্মরণ 
রাখিয়! শ্রীচারুবিকাশ চট্টগ্রাম অক্্রাগার লুন-কাহিনী লিখিয়াছেন, সেই সব 
নেতা ও কমীঁসমাজ কাহার? যাহার? অতীতে দলীয় জীবনে একে অন্যের 
মাথা ফাটাইয়াছেন, যতবিরোধী দলের কর্ধণাকে পিছন হইতে ছুরিকাঘাত- 
করিয়াছেন এবং বর্তমানে স্থবিধাবাদী “অছিংস' দাদারূপে কংগ্রেপী সাজিয়া 
বিরুদ্ধবাদীদের সংহার করিতে লাঠি, জুরি, গুলি চালাইতেও কমর করেন না 
এবং স্বীয় দলেত্র আওতায় না আসিলে ররাষ্ট্র-বিপ্রোহী? “দেশপ্রোহী” "স্বাধীনতা- 
আন্দোলনের পরমশক্র' প্রভৃতি আখ্য। দিয়া অন্যের আত্মদানের পুজি, দরকাক" 
হইলে কংগ্রেস-তহুবিলের পুঁজি নিজ প্রয়োজনে ব্যবহার করেন--ইহারাই কি 
সেই “নেতা” কমীসমাজ” ? শ্রীচারুবিকাশ তাহার সারাজীবন চট্টগ্রাম বিপ্রবী- 
দলের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও তাহাদের গৌরবদীপ্ত (অধ্যায়ের? ) ইতিহাল রচনা 
করিতে নিজেকে লজ্জিত মনে না করিতে পারেন, কারণ কোনে! স্থবিধাবাদীর 
পক্ষে এত সহজে ছু'-পয়সা ও স্বীয়দলের ও নামের প্রচারপত্র ছাপাইবার স্থযোগ 
হওয়1! সম্ভবপর নয়। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে চারুবিকাশ কতই না স্থকৌশলে 
সাহার নিজের ও তীহাব বর্তমান মুনিব 'ুগাস্তব? এবং প্রাক্তন মুনিব “অনুশীলন” 
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বলের প্রচার্-পত্র ধাঁন ভান্তে শিবের গান হিসাবে এই বইতে সন্নিবেশ 
কত্বিয়াছেন ! যেন চট্টগ্রাম-বিজ্রোহ ই'ছাদেরই কীতি-কাহিনী ! 

তন্ধত্যের, অনধিকার-চর্চার ও লজ্জাহীনতার একটা সীমা আছে। তাই 
বিল্ময়ের সীমা থাকে না যখন দেখি-্-নুর্ধ সেনের দলের গোপন বৈঠকের 
কথোপকথন পর্যস্ত উদ্ধত করিয়া প্রীচারুবিকাশ প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, 
একজন দল-হুইতে-বহিষ্কৃত বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন লোকের পক্ষেও অন্য দলের 
গোপন €বঠকের তথ্য জানা সম্ভবপর হইয়াছে । তর্কের খাতিরে যদি ধরিয়া 
লওয়া যায়--্রচারুবিকাশের পুলিশ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, তাহ 
হইলেও বলিতে হইবে পুলিশের কাছে এইরূপ কোন ্বীকারোক্তি নাই এবং 
এ সমস্ত গোপন েবঠকে উপস্থিত কোনও ব্যক্তি প্রীচারুবিকাশের চালনায় 
স্থবিধাবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। উদ্দেশ্টমূলকভাবে ঘটনাকে বিরত 
করিতে, মিথ্যার আশ্রয় লইতে, কাল্পনিক ঘটন1 নিজ ইচ্ছামত ঠৈয়ারী করিতে 
তিনি যে ক্র করেন নাই-_শুধু তাহাই নহে, তিনি ত্বাহার প্রয়োজনের 
খাতিরে রাতকে দিন ও দিনকে রাত করিতেও ক্রটী করেন নাই। এই 
সমুদয় বিকৃত, মিখ্য1! ও কাল্পনিক ঘটনার প্রতিবাদ করিতে হইলে তীহার 
লিখিত “টট্টগ্রাম অন্ত্রাগার লুঠন” হুইতেও এক বুহাদাকার পুস্তক প্রকাশ 
করিতে হয়। শুনা যাইতেছে এই সমুদয় মিথ্যা বিকৃত ও কাল্পনিক ঘটনাকে 
অবলম্বন করিয়া কোন কোন ফিল্ম-কোম্পানী কথাচিত্র তৈয়ারী করিতে উচ্যোগী 
হুইম্মাছেন। ্রাচারুবিকাশের বইয়ের প্রতোকটি খুটিনাটি অসত্য-ভাষণের 
প্রতিবাদ কর] এবং সত্য ঘটনা বর্ণনা করা এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়; কিন্তু এই 
বইটি অবলম্বনে যাহার] ফিল্ম তূলিবেন, তাঁহাদের পক্ষে চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার 
লুগ্ডনকারীদের কাহারে! কাহারে! চরিজ্র বিকৃত রূপে উপস্থিত করিবার যথেষ্ট 
সম্ভাবনা! আছে। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেই সমস্ত ফিল্স-কোম্পানীর 
বিরুদ্ধে আইনের ব্যবস্থা অবলম্বন কর! ছাড়] উপায় নাই। 

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুনের পূর্বের যে সমস্ত ঘটনা এই বইতে সন্নিবেশিত 
হুইগ্জাছে তাহা যে কি পরিমাণে বিকৃত, ছুই একটা নমুনামান্র এখানে উদ্ধৃত 
করার মত স্থান ও সুযোগ আছে। পাঠকেরা তাহা হইতে সহজেই বুঝিতে 
পাবিবেন--শ্রীচারুবিকাশের সমন্ত ঘটনা জানিয়া লিপিবদ্ধ করিবার সততা 
কতদূর] এই ক্ষেত্রে ১৯২৩ সালের ২৩শে ডিসেম্বরকে উপলক্ষ্য করিয়। 
ারুবিকাশ যে সমস্ত মিথ্যা গল্প ফাদিয়াছেন তাহা! হইতে মাত্র এই কয়টি 
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"ঘটনার উল্লেখ করিতেছি: তিনি লিখিয়াছেন, নাগরখানা-যুদ্ধে পাহাড়ের 
'শীর্দেশে অবস্থিত নিরাপদ আশ্রন্ন কইতে বনবিভাগেত্র সাহেবের গুলিতে 
শ্রীদেবেন দে আছত ক্ইয়াছিলেন। প্রথস্ত, নাগরখান। পাহাড়ের আশেপাশে 
তখন কোন সাহেবের বা অফিসারের বাংলো ছিল না। কিন্তু আসল কথ। 
কোনো সাহেবের গুলিতে অথবা অন্ত কাহারও গুলিতে শ্রীদেবেন দে আহত 
হন নাই। শ্রীদেবেন দে এখনও সশরীরে বর্তমান আছেন এবং কলিকাতাত্র 
উপরেই থাকেন। এই সম্বন্ধে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এখনো তাহার 
পক্ষে স্মরণ কর। অসম্ভব হইবে না যে, পাহ্াডের নীচ হইতে পাছাড়ে উঠিবার 
“পূর্বে সমতল ধানী জমির উপরে একটা গ্রাম্যলোকের গাদাবন্দুকের আওয়াজ 
শুনিয়া গ্রযুক্ত দেবেন দে তাহার কোষে গুলিবিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া! চেঁচাইতে 
থাকেন এবং চলিতে অক্ষমত! প্রকাশ করেন । তখন শ্রীঅনন্ত সিং তাহাকে 
পৃষ্ঠে বহুন করিয়া! পাহাডে তোলেন; পাহ্াডে উঠিয়৷ তন্ন তন্ন করিয়া তাহার 
দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে কোথাও গুলি লাগে নাই। ঘটনাটি এত 
স্থবিদিত যে, চট্টগ্রামের ছেলের! এই ঘটনা লইয়! এখনও কৌতুকাভিনয় করিস? 
থাকে । দ্বিতীয়ত, নাগরখানা-যুদ্ধের জীবিত ব্যক্তিদের কাহারে! কাহারে! 
বীরত্ব এবং পুলিশের হাতে লাগ্থছন৷ ইত্যাদির কান্ছিনী প্রকাশ করিলে লেখকের 
এবং তিনি যে-দলের পক্ষপুটাশ্রয়ে থাকিয়া এই কাহিনী লিখিয়াছেন তাহাদের 
রাজনৈতিক স্বার্থের হানি ও লজ্জার কারণ থাকিতে পারে, বুঝিতে পারি। 
কিন্তু যে ব্যক্তি জীবিত নাই তাহার বীরত্ব ও তাহার উপর অমাগ্থবিক পুলিশ- 
নির্যাতনের কাহিনী জনসাধারণের কাছে ঠিকভাবে উপস্থিত করিতে ভয়ের 
কারণ কি ছিল বুঝিতে পারিতেছি না। শ্রাচারবিকাশের কাল্পনিক ক।হিনীমতে 
আমর! দেখিতে পাই-_নাগরখানার পথে বিপ্রবীদলের সঙ্গে পুলিশের ও 
কাল্পনিক রেঞ্জার্স সাহেবের দুইবার খণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে এবং পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধে 
কেহই হতাহত হুন নাই ; দ্বিতীয় বারে শ্ীদেবেন দে 'আহত” হুইয়াছেন এবং 
সূর্য সেন, অস্থিকা চক্রবতাঁকে পুলিশ গুলিবিদ্ধ অবস্থায় ধনিয়! আনিয়াছে | 
স্র্ধ সেন ও অর্থিক1 চক্রবতা কথন কি ভাবে গ্রলিবিদ্ধ হইলেন লেখকের লেখায় 
প্রকাশ থাকিলে পাঠকদের নিকট লেখকের এই স্থৃচতুর কাল্পনিক কাহিনীতে 
সততার অভাব কি পরিমাণ প্রকাশ পাইয়াছে ধরা পড়িত। লেখক 
লিখিয়াছেন, “দৈহিক শক্তিতে নেতা কূর্ধ সেন ছিলেন বরাবরই দুর্বল।” যাহার! 
স্তূর্য সেন সম্বন্ধে কিছুই জানে না তাহার] নেতা স্থধ সেনকে খবাকৃতির মানুষ 


গ্রি ও 


দেখিয়া হয়তে। এরূপ তুল ধারণ! করিতে পারে । কিন্তু আমর] নেত। সুখে 
সেনকে কোন বিপ্রবী কাজের সময় এবং নাগরখানা-যুদ্ধের সময়েও দৈহিক 
শক্তিতে দূর্বল দেখি নাই। বরং আশ্চর্য হইয়া উহার বিপরীত রূপই তাহাক 
বরাবর দেখিয়াছি । সুর্য সেন, অস্বিকা চক্রবতী, রাঁজেন দাস টৈহিক শক্তিতে 
দুর্বল বলিয়! অবসর হইয়া ক্লান্তি দূর করিতে নাগরখানা পাহাড়ে সঙ্গের অপর 
তিনজনকে বিদায় দিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন, ইহ! লেখকের শুধু উন্তাবনা নয় 
উদ্দেস্মূলক উদ্ভাবনাও। সমস্তদিনব্যাপী পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর পুলিশ 
্থপারিন্টেনডেন্ট ও জিলা ম্যাজিস্ট্রেট বধিত পুলিশ ফোর্স লইয়া চারিদিকে, 
পাঞ্ছাডটাকে ঘিরিয়! ফেলিতে আসিলেন। তখন ছয় জন বিপ্লবী এক এক ভাগে' 
তিনজন করিয়া ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পাহাডের ছুইদিক হইতে গুলি 
চালাইতে থাকেন। পাহাড়ের অপরদিকের পুলিশ বিপ্লবীদিগকে পেছন দিক' 
হইতে যাহাতে ঘিরিয়া ফেলিতে না পারে তজ্জন্ত এই রূপ যুদ্ব-কৌশল গৃহীত 
হয়। এই সংঘর্ষের সময় সুর্য সেন ও অদ্থিকা চক্রবততী আহত হুইয়৷ পড়িয়! 
যান। দুইজন সশন্ত্র অবস্থায় পুলিশের হাতে ধৃত হইয়া! অমানুষিক নির্যাতন 
ভোগ করেন। ছুইজন বিপ্রবী ধৃত হইয়াছে শুনিয়া পাহাড়ের অপরদিকের' 
পুলিশবাহিনী অতি উল্লাসের সহিত ধৃতব্যক্তি দুইজনকে দেখিতে ছুটিয়! আসে । 
সেই সুযোগে ক্নাত্রির অন্ধকারে অনন্ত সিং দেবেন দে, উপেন ভট্টাচার্য ও রাজেন 
দাস চলিয়! যান। রাত্রি নয়টার সময় সূর্য সেনকে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে 
কটেজ হস্পিটালে এবং অঙ্থিক৷ চক্রবর্তীকে চট্টগ্রাম জেনারেল হস্পিটালে 
আনা হয়। রানি বারোটার সময় অকস্তরোপচার করিয়। তাহাদের দেহ হইতে 
গুলি বাহির কর! হুয়। তাই, «পরদিন নবপ্রভাতের প্রথম আলোকসম্পাতে 
পবতগাত্রে সুর্য সেন ও অন্থিক!? চক্রবর্তীর এলাফ্বিত দেহ পুলিশ আবিষ্কার করিয়া 
€ফেলিল'__-এই উক্তি সম্পূর্ণ মিথ্য1। তবে শ্রীচারুবিকাশ যদি তাহার প্রয়োজনে 
“কাব্য” করার চেষ্টায় আগেকার রাত্রির সেই ঘটনা গোপন করিয়া “পাহাড়ের 
মাথায় প্রভাত জাগিয়াছে, নবারুণের প্রথম বশ্মি পাহাড়ের বৃক্ষলতাগুলিকে 
ব্বাঙাইয়৷ তুলিয়াছে, পাখীর প্রভাত-কাকলি মানুষের জীবনের নবপ্রভাতের 
ঘোষণা করিয়! চলিল'_-ইত্যাি বলিয়! পাঠকদের কাব্যরসের আসম্বাদ গ্রহণ 
করাইতে চাহিয়া থাকেন, তাহ! হইলে রাতকে দিন করিয়। তেমন কিছু ভুল 
করেন নাই। কিন্ত কাব্যরদ ছাড়াও তাহার অন্য লক্ষ্য ছিল। তাই লেখক 
এক জায়গায়-_ধৃত হূর্ধ সেন ও অস্থিক! চক্রবর্তী পুলিশের কাছে জবানবন্দী 
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দিয়াছেন বলিয়। যে স্বকল্পিত গল্প উল্লেখ করিয়াছেন--তাহ। প্রমাণ করিবার জন্কা 
আমি প্রীচাক্বিকাশকে আহ্বান জানাইতেছি। হ্ুূর্য সেন ও অস্থিকা চক্রবী' 
পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেওয়া তো দূরের কথা, পুলিশের কাছে নিজেদের 
নাম পর্যন্ত বলেন নাই । ব্জ. কোর্টে মামলার সময় চার্জশীট গঠন করিবার পক 
তাহারা তীহাঁদের নির্দোধিতা সম্বন্ধে বক্তব্য পেশ করিয়াছিলেন । কোনো" 
বিপ্লবীরে ধৃত হুইবার পর পুলিশের কাছে নির্দোষ জবানবন্দী দেওয়া! কে 
অপমানকর ও বিপজ্জনক এই কথা চারুবিকাশের মনে না হইলেও বিপ্রবী 
হূর্য সেন ও অস্থিকা চক্রবতীঁর উহ? বেশ ভালভাবেই জানা ছিল | এই ন্যুতে। 
পাঠকদের ইহা বলিয়! দেওয়া নিশ্রয়োজন যে, শ্রীচারুবিকাশ তাহার কাল্পনিক 
মিথ্যা এ অপম'নকর লেখার জন্য যি প্রকাশ্যে ছুঃখ প্রকাশ না করেন» তবে 
যথাসময়ে আইনতঃ ব্যবস্থা অবলম্বন কর! যাইবে । 

এরূপ অন্ত একটি কথা--শ্রীচারুবিকাশ লিখিয়াছেন, দেশপ্রিয় যতীব্দ্রমোহুন 
সেনগুগ্চকে ব্যারিস্টারীর ফি বাবদ পারিশ্রমিক দেওয়া! বিপ্রবীদের পক্ষে সম্ভব' 
হইল না । আমাদের মাযল] পরিচালনার জন্য দেশপ্রিয় সেনগুপ্ধকে কলিকাতায় 
এক হাজার টাক। প্রথমেই দেওয়। হইয়াছিল । মামল! পরিচালনার জন্য তিনি 
যেদিন চট্টগ্রামে আসিয়া পৌছিলেন সেই দিন কোর্টের পূর্বে তাহার বাসাম্ক 
আরও এক হাজার টাকা সম্পূর্ণ তাহাকে দিতে পারা যায় নাই, তাই তিনি: 
মামলা স্থরু হইবার সময় কোর্টে আসিতে অক্ষমত। প্রকাশ করিয়াছিলেন ; 
অবশ্য উক্ত এক হাজার টাক। আমাদের আত্মীয়-স্বজনের] সংগ্রহ করিরা বাসায়" 
তীহাকে দিলে তিনি কোর্টে আস্য়' উপস্থিত হন। কাজেই এই সব অপ্রিয় 
ঘটনাতে শ্রদ্ধেয় দেশপ্রির সেনগুপ্তকে টানিয়া না আনিলেই লেখক ভাল 
করিতেন। আজ এই কথা এইখানে প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম বলিয়া; . 
আমিও অত্যন্ত দুঃখিত । 

আমি পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে চারুবিকাশের “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন” 
এবং শ্রীআনন্ গুপ্ডের “চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী” ছুই বইয়ের কোনটিতেই- 
অবিরুত যথাবথ ঘটনা স্থান পায় নাই। নিজ নিজ প্রয়োজনে লেখকের: ' 
কার্পনিক, অতিরঞ্রিত, বিকত ঘটনা সমাবেশ করিয়াছেন ? শুধু তাহা নহ্ছে* এই 
সব ঘটনাকে রূপ দিতে গিয়া দলের নেতাদের নিকট জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকুলশীল' 
অনেক অপ্রধান কর্ধীকে বিপ্লবী বীরের আসনে বসাইবার ভন আপ্রাণ চেষ্টা 
করিয়াছেন, ফলে মূল ঘটনার সঙ্গে পুস্তকে , সন্নিবেশিত অনেক ঘটনার কোন" 


সামঞজন্ক নাই। এক পুম্তকে যাহাদের বিপ্লবী বীরত্বের কাহিনীতে লেখক 
পঞ্চমুখ হইয়াছেন, অন্ত পুস্তকে তাহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছুর উল্লেখ নাই। 
এইরূপ হান প্রচেষ্টা শুধু দলের সাধারণ কর্মীদের বিষয়ে হইয়াছে তাহা নহে, 
নেতাদের লইয়াও হুইয়াছে। শ্রীচারুবিকাশের পুস্তকে প্রীমান লোকনাথকে 
“জালালাবাদ-যুদ্ধের অধিনায়কে'র ভূমিকায় চিত্রিত কর! হইয়াছে । আনন্দ 
গুপ্তের পুস্তকটিতে লোকনাথের ছকিটি পর্যন্ত স্থান পায় নাই। কল্পনা দত্ত 
সম্বন্ধে শ্চারুবিকাশও তাহাই করিস্বাছেন। জীবিতদের নিয়াই যে লেখকের! 
এরূপ ছিনিমিনি খেলিয়াছেন শুধু তাহাই নহে, মৃত শহীদদের সম্বদ্ধেও লেখকদের 
একই মনোভাব দেখিতে পাই | লেখকদের ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, 
মৃত শহীদদের জীবনের অনেক বীরত্বপূর্ণ কাহিনীর উল্লেখই করা হয় নাই। 
লেখকের] হয়ত বলিবেন উহ! তাহাদের জানা নাই। কিন্তু যাহাদের জানা 
'আছে সাধারণ সৌজন্ের খাতিরেও তাহাদের কাছে লেখকেরা কিছু জানিতে 
চাছেন নাই কেন? এমন ঝি ক্ুর্য সেনের বিপ্লবী জীবনটাকে লেখকেরা ইচ্ছামত 
চিত্রিত করিয়াছেন এবং তাহারা যেমন খুশি তাহার জীবনের অনেক মুল্যবান 
ঘটনা ও বিপ্লবী কাহিনী বাধ দিয়াছেন। আমি ভাবিতে পারি নাই কোনে! 
লেখকের হাতে বিপ্লবী বীর সুর্য সেনের জীবনী অসম্পূর্ণ ও বিকৃতভাবে লিখিত 
হইতে পারে। হ্ুধ সেনের ফাসির মঞ্চের শেষ বাণী এখনও চট্টগ্রামের বন্ধ 
ব্রাজনৈতিক বন্দীর ঘরে ঘরে আছে । তাহার সে বাণীটি পযন্ত যখাযথ উদ্ধৃত 
না করিছী লেখকদের ইচ্ছামত সেই বাণীর বিকৃত বিশ্লেষণ পাঠকদের সম্মুখে 
উপস্থিত কর] হুইয়াছে। 

সূর্য সেনকে লইয়া যখন এই খেল] চলিতে পারে তখন বিপ্লবী দূলের কার্- 
কলাপ বিষয়ে যে যাহা খুশি কর] চলিবে তাহা আশ্চর্য নয়। অবশ্য বিপ্লবী 
দলের অনেকেই তাহা পড়িয়া হাসিবেনও। 

বাংলার বিপ্লবী দলে কংগ্রেসের মত সভা ডাকিয়া দলের রুই কাত্লা 
কুনো পুটি সবাইকে একত্র করিয়া! ভোটের জোরে প্রস্তাব পাশ করাইযা লইয়। 
কোন “আযাকশনের' কার্ক্রম ঠিক হইত না। অস্তত নূর সেনের দলে এইরূপ 
ঘটনা কখনও ঘটে নাই, তাহা আমি নিশ্চিতরূপে বলিতে পার্ি। কিন্তু 
শ্রীচারুবিকাশের লেখনীতে প্রকাশ-_অক্ত্রাগার-লুষ্ঠনের আগে ও পরে দলের 
ছোট বড়দের সভ] ডাকিয়৷ অনেক ক্ষেজ্জে ভবিষৎ আকশনের কাধক্রম ও নেতা! 
শরিক করা হইয়াছে । প্রীারুবিকাশ শুধু নিজেকে হান্তাম্পদ করিয়।ছেন তান 


৪৪ 


নহে, বাংলার বিপ্লবী দলের লৌহ-দৃঢ় শৃঙ্খল! ও গোপনীয়তার মাথায়ও - 
কুঠারাঘাত করিয়াছেন । 

এই “সিনেমা "সৌভাগ্য গ্ীমান আনন্দ গুপ্তেরও কাহিনীর উদ্দিষ্ট কি না" 
জানি না। কিন্তু শ্রীআনন্দ গুঞ্চের *চট্টগ্রাম বিজ্রোহের কাহিনী” ও তাহার 
লিখিত “মাষ্টারদ” (স্র্ধ সেনের জীবনী ) যে এইভাবে প্রকাশিত হইবে তাহা- 
আমার ধারণার অতীত ছিল। তিনিও তীহার থুশিমত স্বীয় খেয়ালের 
সমর্থনে সরকারী দলিলপত্র হইতে অনেক লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং 
বহুলাংশে শোনা! কথার উপর নির্ভর করিয়া! রচনা করিয়াছেন। নিজেকে 
সবজাস্তা বলিয় প্রচার করিতে গেলে এইরূপ ঘটা খুবই স্বাভাবিক । কারণ 
টট্টগ্রাম বিদ্রোহের ময় শ্রীমান আনন্দ মাত্র যোডশ বধীয় বালক ছিলেন। 
চট্টগ্রাম বিপ্লবী দলের সমস্ত কার্যক্রম এবং টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগনের আগেকার 
এবং পরেকার সমস্ত ঘটন। তাহার জান! থাক সম্ভবপরও ছিল না। তাহার 
লেখা হইতে বোঝা যায় তাহার জনকয়েক ঘনিষ্ঠ বন্ধুর ও নিজের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজনেঞ্এই পুস্তক লিখিত হুইয়াছে। তাহার লেখনীতে বিপ্লবী নেতা 
সুর্য সেনকে ষে কত ছোট কর] হইয়াছে তাহা তাহার মত তরুণের পক্ষে হয়ত 
বোঝা সহজ নয়। কিন্তু আমাদের পক্ষে তাহ। ভাষায় প্রকাশ করাও ছুঃসাধ্য । 
দলের যে সমস্ত কর্মীর বিশেষ কোন গুরুত্ব ছিল না এবং ভয়ে ধাহার! আত্মরক্ষার " 
জন্য দলের কাজ ছাড়িয়া দিয়! দেশ-বিদেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, ছুই পয়সা 
উপার্জন করিতে ও কম চেষ্টা করেন নাই, তীহাদদের অজ্ঞাত-বাসের কাহিনী এই 
পুস্তকে পাতার পর পাত লেখা হুইয়াছে, কিন্তু বিপ্রবী মেত! স্থয সেনের 
পলাতক জীবনের রোমাঞ্চকর ঘটনাবলী, যাহ! চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে আজও 
সুবিদিত, তাহার উল্লেখ পুস্তকের কোথাও নাই! ফেণী-সংঘর্য হইতে স্থুরু 
করিয়া চন্দননগর-সংঘর্ষ পঘন্ত প্রমান আনন্দ ও তীছার ছুই-তিনটি বন্ধুর কীতি- 
কলাপের কাহিনীতে পুস্তক ভরপুর হইয়া উঠিয়াছে। অথচ চট্টগ্রামের মাটিতে 
থাকিয়৷ বিপ্লবীদের অজ্ঞাতবাসের বনু কঠিন, ক্লেশকর, বীরত্বপূর্ণ ও রোমাঞ্চকর 
কাহিনী তাহার পুস্তকে স্থান লাভ করে নাই। টট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠনের প্রথম 
পর্যায়ের মামলায় সরকার পক্ষ ডাকাতি, লুঠ, খুন প্রভৃতি বাবদ ভারতীয় দগুবিধি- 
অভিযোগ উত্থাপন করে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পায়ের মাষলায় সরকার পক্ষ 
ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২১ ধানাঁয় (সআাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ) রুজু করে। 
সেই সময়ে মামলায় আইন-সংক্রান্ত বহু বিতর্কমূলক ও রহস্যজনক প্রপ্নের 


স্উদ্ভব হুয়। কিন্তু গ্রযান আনন্দ প্রথম মামলার কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া 
যেরূপ উৎসাহ দেখাইয়াছেন দ্বিতীয় ও তৃতীয় মামলার বর্ণনা করিতে গিয়। 
এসেন্ূপ উৎসাহ তো দূরের কথা» উহার কোনও গুরুত্বদানও প্রয়োজন মনে 
করেন নাই । আমি আগেই বলিয়াছি তাহার রচনা! পক্ষপাতিত্ব দোষ হইতে 
“যুক্ত নহে । যেখানে লোকনাথ বলের ছবির জন্য একটু স্থান হয় নাই, সেখানে 
“শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস, শহীদ প্রীতিলত ওয়াদ্দাদার ও শহীদ অমরেন্দ্র নন্দীর 
পাশে জীবিত কোনো কোনো মুখ্য ব1! গৌণ বন্ধুর ফটে! স্থান লাভ করিয়াছে । 
'তাড়াহুডার জন্যই হউক অথব' তাহার অনিচ্ছাকৃত অবহেলার জন্যই হউক, 
অনেক শহীদের ছবি তাহার পুস্তকে স্থান পায় নাই । মৃত শহীদদের সকলের 
স্কটো!। পাওয়া কষ্টপাধ্য ছিল না, কিন্তু শহীদদের যথাসম্ভব সকলের ফটো 
পুস্তকে স্থান না দিয় জীবিত বন্ধুদের ফটোর স্থান করিয়! দেওয়া শুধু ছুঃখের 
বিষয় নহে, কলংকের ব্যাপারও বটে। এই পুস্তকের বিস্তৃত প্রতিবাদ 
যখন বাহির হইবে, তখন প্রত্যেকটি বিষয় স্থনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবার 
চেষ্টা করিব। শ্রীআনন্দ গুপ্ত লিখিত “চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহ্রিনী” পুস্তকে 
ট্রীমান অনস্তলাল সিংহ এক স্থ্দীর্ঘ ভূমিকা লিখিয়! দিয়াছেন। সেই ভূমিকায় 
তিনি তাহার বিপ্লবী কর্মপ্রচেষ্টার ও বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অনেক 
. থাই উল্লেখ করিয়াছেন। তীহার ভূমিকা পাঠ করিবার সময় পাঠকদের 
এবং তাহার সহকর্মী ও বন্ধুদের মনে তাহার সম্বন্ধে কয়টি প্রশ্ন ন্বতই উঠিবে। 
তিনি সেই সমুদয় প্রশ্নের জবাব ইচ্ছা করিয়! এড়াইয়া গিয়াছেন কি না 
জানি না। আর যদি ভুলক্রমে তাহার সেই সমস্ত কৃতকার্ধের কাহিনী বাদ 
পড়িয়া! থাকে, তবে পাঠকদের কৌতুহল ঘিটাইবার জন্য এখনও প্রকাশ্ঠে 
সেইগুলি প্রচার করিলে তাহার অনেক বন্ধু ও পাঠক উপরুত হইত । প্রধান 
ছুই একটি বিষয় উল্লেখ কর] বায় : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লু্ন ১৮ই এপ্রিল নাত্রি 
৯-১৫ মিনিটের সময় হইবার কথা ছিল এবং বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ একই 
সময়ে হওয়ার কথা! ছিল। বিভিন্র দলের লোকের! বিভিন্ন স্থানে আক্রমণ 
করিতে চলিয়! গেলেন, এমন কি লোকনাথ বল ও নির্মল সেনের দল 
£১0য111915 50:০5 £৯100গর সীমানার মধ্যে ঢুকিয়াও পড়িয়াছিলেন, এমন 
নষয় খবর আসিল-_অনস্ত সিং তীহার মাতাপিতা ও পরিবারস্থ লোকজনের 
নিরাপত্তার জন্ত নেতাদের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে তাহাদিগকে বরিশাল 
'্টীমারে রাখিতে জাহাজ-ঘাটে গিয়াছেন। তাহার আসিতে দেরী হইবে! 


* এও 


সময় এক ঘণ্টা পিছাইয়1 দেওয়া হউক। দ্বিতীয়ত, পুলিশ-লাইনে যখন 
বিপ্লবীদের উপর শক্রপক্ষের লুইস গানের গুলির বর্ষণ শেষ হয় নাই, তখন 
তিনি ও তাহার অপর তিন বন্ধু অমিদগ্ধ হিমাংশুকে নেতাদের বিনা অন্ঠমতিতে 
লইয়া চলিয়৷ গিয়াছিলেন এবং পুনরায় বিপ্লবী দলের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্ত 
যথালময়ে ফিরিয়া আসেন নাই । তৃতীয়ত, চন্দননগরে আত্মগোপনের সময় 
নেতাদের অজ্ঞাতে ও বিনা অনুমতিতে লর্ড সিংহ রোডে গিয়া আত্মসমপণ 
করিয়াছিলেন । চতুর্থত, ফাসির রজ্ছু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য 
চট্টগ্রা জেলে বিচারাধীন অবস্থায় পুলিশ স্থপারিনটেণ্ডেট হিকস্‌ সাহেবের 
সঙ্ষে ডিনামাইট-মামলার দায় মীমাংসা! করিয়াছিলেন । এই সমস্ত রহন্তপূর্ণ 
ঘটনার শ্রীঅনস্ত সিংহের লিখিত ভূমিকায় ও ভ্ীআনন্দ গুপ্তের লেখায় কোথাও 
উল্লেখ বা উত্তর নাই। অথচ প্রীআনন্দ গুপ্ত “আমাদের ভূল ত্রুটি” হেডিং দিয়া, 
একটি অধ্যায় পুস্তকে সন্গিবেশ করিয়া পাঠকদের অনেক কিছু জানিবার 
কৌতুহল মিটাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। 

শ্ীমান আনন্দ ও শ্রাচাক্বিকাশ দত্তের হাতে চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কাহিনী 
যথাযথভাবে রচিত হইলে অতিশয় আনন্দ লাভ করিতাম, ইহা বলাই 
বাহুল্য । * 


-ঞ* সৌজন্ত £ পবিচয়, জানুক্কারী-ফেব্রুয়ারী, ১৯৪৯ 
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'স্মৃতিভারে আর্মি গড়ে আছি' 
চজ্দকুমার সেন 


[ হ্র্য সেনের জেঠতুতে। দাদ। চন্দ্রকুমার সেন এবং এই গ্রন্থের 
সম্পাদক, চট্টগ্রামের জে, এম. সেন্স ইন্ষ্টিটিউটে সহকর্মীরূপে 
( ১৯৪৬-৫* ) কাজ করতেন। মাষ্টার সম্পর্কে সম্পাদকের 
ওস্ুক্য জেনে চন্দ্রবাবু ডাকে অনেক কথা, অনেক তথ্য দিনের পর 
দিন শোনান। অবশেষে সম্পাদকের অনুরোধে চন্দ্রবাবু তাকে 
লিখিতভাবে য। দিয়েছিলেন, তার অবিক অনুলিপি এখানে 
মুদ্রিত হল।-_-সম্পাদক ] 


জল্ম 2 (চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নয়াপাড গ্রামে নু্য সেন জন্মগ্রহণ' 
করে 1) পিতা রাজজমণি সেন। ৫1৬ বৎসর বয়মে পিতা! মৃত্যুমুখে পতিত হন। 
জ্যেষ্ঠতাতের (গৌরমণি সেন) তত্বাবধানে প্রতিপালিত হয়। জ্যেষ্ঠতাত 
ও পিতা সহোদর ভ্রাতা ছিলেন না। সহোদর ভ্রাতা না হইলেও তাহাদের মধ্যে 
অরুজ্রিম সহোদর-ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক ছিল। বাল্যকাল হইতে পিতা ধণ্মভাবাপন্ন 
ছিলেন। পুত্রও পিতৃগুণ প্রাপ্ত হইয়াছিল । জীবনে ইছা বিশেষভাবে দেখা 
গিয়াছিল। 

শিক্ষা 2 প্রথমে গৃহে শিক্ষালাভ করে। পরে গ্রামের দয়াময়ী উচ্চ 
প্রাইমারী বিদ্যালয়ে কিছুদিন পডে। এই বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইলে. 
নয়াপাডা উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পধ্যস্ত অধ্যয়ন করে। এ্রক্কুল 
তখন বিশ্ববিচ্যালয় কর্তৃক অন্রমোদিত হইয়াছিল না। এজন্য চট্টগ্রাম সরে 
নেশনেল হাইস্কুলে ভন্তি হয়। স্কুল হইতে ১৯১২ থৃঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় 
১ম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। তৎপরে চট্টগ্রাম কলেজ হইতে আই, এ» পরীক্ষা 
এবং বহুরমপুর কষ্চনাথ কলেজ হইতে বি, এ, পরীক্ষা কৃতিত্বের সহিত উত্তীর্ণ 
হয়। অন্কশান্ত্রে তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল।7) ছাত্রজীবনে সহপাঠী ও বহু 


৪৮ 


ছাত্র তাহার নিকট অঙ্বশাক্্ শিক্ষা করিতে আসিত। তাহার শিক্ষাপ্রণালীর 
ভূয়সী প্রশংস! শুনা যায়। এজন্য তখন হইতে ছাত্রসমাজ তাহার প্রতি 
আকুই হইয়া পড়ে । রর 

মধুর আলাপ, সদয় ব্যবহাত্র, সরলতা, কর্তব্যপরায়ণে কঠোরতা ও ধম্ম- 
প্রবণতা প্রভৃতি গ্রণ তাহার চারত্রের প্রধান ৫বশিষ্ট্য | মিথ্যাবাদীকে মনে- 
প্রাণে ঘ্বণা করিত। মিথ্যাবাদীকে কখনও প্রশ্রয় দিত না। জীবনে কখনও 
মিথ্যাকথ1 বলে নাই । ছাত্রজীবনের একটি দৃষ্টান্ত গিখিত হইল £ 

চট্টগ্রাম কলেজে থার্ড ইয়ারের বাধিক পরীক্ষা আরম্ভ হ্ইয়াছে। 
৮০০০০, পরীক্ষার দিন কোন অনিবার্য কারণে পরীক্ষাগৃহে উপস্থিত হইতে 
তাহার বিলম্ব ঘটে । প্ররশ্রপত্র দেওয়ার ১৫।২* মিনিট পরে সে হলে প্রবেশ 
করিয়া! তাহার নিদ্দিষ্ট 96৪ এ বসে। পুস্তক ও ছাতাও সঙ্গে থাকে । 
পালির অধ্যাপক মহিমবাবু ( মহিম বড্ম্ব') তাহার এই ক্রটির প্রকৃত কারণ 
জানিয়াও অধ্যক্ষ সাহেবের গোচরীভূত করেন। ইহাতে মহিমবাবুর কৃতিত্ব 
কি পরিমাণ বন্ধিত হইয়াছিল জানি না । যাহাই হউক, অধ্যক্ষ মহাশয় তাহার 
পরীক্ষা বন্ধ করিয়া দেন এবং তাহার অভিভাবককে € চন্দ্রকুমার সেন ) 
ট্রান্সফার লইয়া যাইবার জন্য জানান। বাধ্য হুইয়! ট্রান্সফার লইতে হয়। 
অন্ঠান্য কারণে ও অকৃতকার্ধযতার ভয়ে বহু ছাত্র এ কলেজ হইতে ট্রান্সফার 
লইতে বাধ্য হয় । তাহার সহপাঠী ও বন্ধু অগেশ রক্ষিতও ট্রান্সফার লন । 
তাহার (স্থ্য সেনের ) ট্রান্সফারে অধ্যক্ষ মহাশয় 38৫ ০019০ বলিয়া মন্তব্য 
করেন। ইহাতে তাহার ভবিষ্যৎ শিক্ষার পথ রুদ্ধ হইল মনে করিয়া সে 
অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়। অথচ এই সার্টিফিকেট গোপন করিয়া অন্য কজেজে ভ্ভি 
হইতেও অনিচ্ছ! প্রকাশ করে । পরে অগেশবাবু ও সে বহরমপুর কঞ্চনাথ 
কলেজে যায়। তখনকার অধ্যক্ষ হুইলার সাহেব। তিনি ছুটিতে ছিলেন । 
তাহার অনুপস্থিতিতে কোন সদাশয় অধ্যাপকের দয়ায় তাহার] উভয়ে সে 
কলেজে ভন্তি হয এবং সেই কলেজ হইতে বি, এ, পাশ করে। সার্টিফিকেট 
গোপন করিরা অন্য উপায়ে ভন্তি হওয়া তাহার অভিপ্রেত ছিল না। 

বি, এ, পডিবার সময খরচ নির্বাহ করিবার নিমিত্ত কাছনগোপা'ছার 
কিশোরী দব্তের নিকট হইতে তাহার অভিভাবক কিছু টাক! গ্রহণ করে। 
কথ। থাকে যে, এ টাকার পরিবর্তে সে তাহার ভ্রাতুদ্পুত্রীকে বিবাহ করিবে ॥ 
কিন্ত তিনি বিবাহ দেওয়ার কথ ভূলিরা গিয়া! এ টাক? আদায়ের জন্ত কোটে 


এ ২৪ 


উপস্থিত হন। কোর্টে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হুইবে, নতুবা! মোকর্দম। 
জয়ের আশা নাই বলিয়! তাহার (সুর্ধ সেনের ) পক্ষের লোকের। তাহাকে ভয় 
দেখাইল, ইহাতে সে কোর্টে জবানবন্দী দিতে কিছুতেই স্বীকৃত হইল ন]1। 
টাক পরিশোধ দিয় মোকর্দম! নিষ্পত্তি করা হইল। মিথ্যাকে সে কি প্রকার 
ভয় করিত তাহা ইহ] হইতে বুঝিতে পারা যাইবে । 

বিবাহ ঃ বি, এ, পাশ করিবার পর কিশোরীবাবুদের জ্ঞাতি নগেন্দ্ 
লাল দত্তের কন্তাকে বিবাহ করে। পাত্রী রূপবতী ও গুণবতী ছিলেন। 
তাহা হইলেও বিবাহ করিবার ইচ্ছা তাহার তেমন ছিল না । অভিভাবক- 
গণেব পীভাপীন্ডিতে সে এই বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। উভয়ের সে সম্বন্ধ 
তেমন মধুর হয় নাই। কারণ উভয়ে ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সংসারের প্রতি 
তাহার আগ্রহ ছিল না। 

কর্মজীবন 2 প্রথমে সে ব্রাহ্সমাজের আচাধ্য হুরিশ দত্তের নেশনেল 
স্কুলে স্বল্প বেতনে শিক্ষকতা করে । অসহযোগ আন্দোলনের পরে এ স্কুল 
উঠিয়া গেলে উমাতারা স্কুলে অস্কশিক্ষকের পদ গ্রহণ করে। প্রাইভেট 
টিউমনেও তাহার সুনাম হয়। ছাত্রসমাজ তাহার শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাহার প্রতি “আক হয়। বহু ছাত্র তখন হইতেই তাহার চরিত্রকে 
অন্তকরণ করিতে থাকে । বাগাডম্বর তাহার ছিল ন1। স্বল্পভাষী ছিল। 
অর্থপূর্ণ ও উপদেশমূলক কথা বল৷ তাহার অভ্যাস ছিল্‌। অবসর সময়ে সে 
নিজ্জনে থাকিতে ভালবাসিত। নিজ্জঞটনে ও নিঃপঙ্গে সে যে সময় কাটাইত 
তাহা ঈশ্বরচিন্তা ও দেশসেবাব চিন্তা ভিন্ন অন্য কিছু নহে। ছাত্রগণ দেশ- 
সেবার অনুপ্রেরণা পাইয়া! যে দল গঠন করিয়াছিল তাহা ***০৮*ত নামে 
অভিহিত। সে বিলাসী ও স্ুখভোগী ছিল না। সাধারণভাবে জীবনযাপন 
কব্রিত। দরিদ্র ছাত্রদিগের শিক্ষার ভার নিজে বহন করিত। বিন! 
পাবিশ্রমিকে অনেক দরিদ্র ছাত্রের শিক্ষাব ভার লইত। এমন কি নজ 
পরিবারের অভাব-অনটনের প্রতি তাহার লক্ষ্য ছিল না। স্বীয় পরিশ্রমলন্ক। 
'অর্গদ্দার| নিজের খরচ নির্বাহ করিবার পর যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত তাহ পরেব 
বিশেষতঃ দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রগণের শিক্ষার জন্য ব্যয় করিত । কাহারও নিকট 
তাহ! প্রকাশ করিত না। এবং যাহাকে সাহায্য করিত তাহাকে ইহা প্রকাশ 
না করিবার জন্য নিষেধ করিয়! দিত। কোন প্রকারে তাহা প্রকাশিত হইলে 
বডই ক্ষুপ্ন হইত। এজন্ত তখনকার ছাত্রগণ তাহার প্রতি বড়ই কৃতজ্ঞ ছিল। 


হও 


লে মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্গ্রহণ করিয়াছিল। পিতার কোন কাজকন্ম 
ছিল না। পিতা তীহার জ্যেষ্ঠ ভাতার উপর নির্ভর করিতেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও 
উাহার আচরণে ও ব্যবহারের জন্য তাহার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন । ৮ 

হূরধ্য সেন ও চট্টগ্রামের চারুবিকাশ দত্ব প্রভৃতি চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারে 
উকীল স্থরেন দাসের বাসায় থাকিতেন। সে সময় চাকবাবুর সঙ্গে তাহার 
ব্রাজনৈতিক মতানৈক্য ঘটে । বিপ্রবীদলে মেয়েদের স্কান দেওযা তখনকার 
অবস্থায় তাহার মত ছিল না। ইহাই তাহাদের মধ্যে মতবিরোধের কারণ। 
কিন্তু এই মতানৈক্য এমনই চরমে উঠে যে, যাহার ফলে তাহাকে এ বাসা 
পরিত্যাগ করিয় স্থানান্তরে যাইতে হয । 


মাঝি রে, তোর নাও ভাসিয়ে 
মাটির বুকে চল্‌, 
শক্ত মাটির ঘায়ে হউক 
বক্ত পদতল। 
প্রল-পথিক চ'ল্বি ফিরি 
দ'ল্বি পাহাড় কানন গিরি 
হাঁকছে বাদল, ঘিরি' ঘিরি" 
নাচছে সিন্ধুজল। 
চল্‌ রে জলের যাত্রী এবাব 
নাটির বুকে চল্‌। 
॥ সর্বহারা : নজকুল ॥ 


চে, 


মাষ্টারদা ঘুর্য জেনকে যেমন দেখেছি 
শ্রীনীরেজ্দ্রনাথ কানুনগো। 


স্বাধীনতা-সংগ্রামে উৎ্সর্গীকত বিপ্রবী সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন £ 
ঘরের মঙ্গলশঙ্খ নহে তোর তরে, 
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক 3 
নহে প্রেয়সীর অশ্রজল | 

€ ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের অন্ততম শ্রেষ্ঠ প্ররোধা বীর বিপ্রন 
মহানায়ক সুর্য সেন (মাষ্টারদা ) সম্পর্কে কবির এই বাণী অক্ষরে অক্ষবে সত্য । 
পরাধীন ভারতে ব্রিটিশ শাসন ও শোষণ হতে দেশকে মুক্ত করান মহান্‌ ব্রতে 
এবং দেশমাতৃকার শ্রজ্ধখলমোচশে বহুবীর ও বিপ্রবীসন্তান আত্মাহুতি দিয়ে দেশের, 
সত্যুভয়হীন সন্তানদের মনে স্বাধীনতার বীজ বপন করেছিলেন । খধি অববিন্দ, 
বাবীন ঘোষ প্রভৃতি মুরারীপুকুরের বিপ্লবী গোষ্ঠা, বালেশ্বর বুভীবালাম 
অভিযানের নেত। বাঘা যতীন এবং অগ্নিশিশু শহীদ শ্দিরাম প্রভৃতি মাষ্টারদার 
পূর্বস্থরী ছিজেন। € বহরমপুর রুষ্ণনাথ কলেজে অধ্যয়নের সময় তিনি 'বিপ্রবন্তরে 
দীক্ষা নেন এবং ১৯১ সালে বি. এ. পাশ করার পর জে) ভ্রাতা ও বৌদির" 
সনিধন্ধ অন্ররোধে তিনি পরিণযন্তেে আবদ্ধ হন। কিন্তু বিবাহিত হয়েও 
যুগাবতার পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সহধম্মিণী শ্রীমার [সারদ? 
দেবীর | মত তার অপবপ-বপলাবণ্যমধী পত্বী পুম্পকুস্তলা দেবীকে বিবাতের 
অব্যবহিত পরে । তাব শাশুডীর-কাছে শুনেছি ফুলশধ্যার দিন প্রাতঃকাঁলে ) 
কি করে মহাশক্ি কালীর সম্মথে কঠোর শ্রন্গচর্যত্রতে দীক্ষা দিয়ে সেদিনই 
গ্ৃহতাগ করে ভার অভষ্ট বিপ্লব সাধন-পথে অগ্রপর হযেছিলেন, এ পরম 
বিশ্বয়ের বিযয়। প্প্িবী মহানাহকেন বৈশিষ্ট্যই এই । অগ্তদিকে তীর বপ- 
লাবণ্যময়ী শ্রী'ও মা সারদামণিব মত অস্বাভাবিক আত্মসংযমের পরাকাষ্ঠা 
দেখিয়ে অন্িমন্ত্রে দানিত মাগ্গান্দার বিপ্রব-সাধনার ব্রতে সহায় হয়েছিলেন । 
তাই মাষ্টারদার পৃ স্মৃতির সঙ্গ এই মহীয়সী নাবীকে আমরা শ্রদ্ধার সক্ষে স্মবণ 
করি, যিনি সাধারণ গৃহেন কুলব্ধু হয়েও পতিদেবতার সাধনার পসিদ্ধির জঙ্গ 
সারদামণি দেবীর ন্যায় দুশ্চব তপত্যায় রত ছিলেন । 
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মাষ্টারদার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৯১৯ সালে। তখন আমি 
অয়াপাভা উচ্চ ইংরাজী বিদ্ালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র । বিছ্যালরের নবম ও 
দশম শ্রেণীর আমর] কতিপয় ছাত্র ন্বর্গত শিক্ষক অতুলচন্দ্র সেনের প্রেরণায় একটি 
সমাজ সেবা সংঘ (9০09০919%1 961%109 19869 ) সংগঠন করি । এই সংঘের 
মূল উদ্দেশ্য ছিল---সমাজ কল্যাণ, দুঃস্থ ও আর্তের সেবা, নৈতিক চরিত্র গঠন, 
নিয়মিত ব্যায়ামানশীলন এবং ছেলেদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত করা। 
এই সংঘের অর্থভাগ্ারে প্রথমতঃ শ্বর্গত মোক্ষদারঞ্ুন রায় (বিছ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা 
ও ব্রেক্টুর ) ৫* (পঞ্চাশ) টাকা দেন। আমাদের সংঘের বিশিষ্ট সমাজসেবী, 
সহপাঠী একজন কমা (৬প্রমথনাথ সরকার ) কলেরা বোগে আক্রান্ত হয়। 
আমি ও আমার অন্ত দুইজন সহপাঠী ও কমী তার সেবাশুশ্ষার জন্য পশ্চিম 
য়াপাভা গ্রামে একরাত্রে নযাপাডার জনৈক হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারকে 
'(»গ্যামাচবণ সেন- শ্যামভাক্তার নামে তিনি অভিহ্থিত ছিলেন) নিয়ে ব্রোগীর 


বাড়ী যাই এবং ডাক্তার মহোদয়ের নিদেশে রোগীর শয্যাপার্খে থেকে তার 
সেবাশুশ্ষার কাজে নিযুক্ত থাকি । এমন সময় গভীর রাত্রে মাষ্টারদা ও তার 


'বন্ধু অন্ততম বিপ্রবী নেতা চারুবিকাশ দত্ত ( চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুগঠন-গ্রন্থ প্রশেতা ) 
খবর পেয়ে আমাদের এ রোগী সহপাঠী ও কর্মীকে দেখতে আসেন। এর বন্ধু্টী 
মাষ্টারদার খুব প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত কমী ছিল। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের & 
বন্ধুটি আরোগ্য লাভ করে । মাষ্টার] ও চারুবাবু একদিন ওখানে থেকে 
আমাদের অনেক উপদেশ দেন এবং আমাদের কাজের উৎসাহ দিয়ে আবাব্র 
চট্টগ্রাম সহরে ফিরে যান। প্রসঙ্গত: উল্লেখযোগ্য যেঃ সে সময় মাষ্টারদ। 
'ঈটগ্রাম সহবে শিক্ষকতার কাজে নিধুক্ত ছিলেন। 

তারপর আমি যখন প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীণ হয়ে চট্টগ্রাম কলেজে প্রথম 
বাধিক বিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়ি, সে সমস মাই্ারদার চট্টগ্রাম সহরের বাসাবাডীর 
থুব নিকটে তাঁর খুভশ্বশুরের বাডীতে ( দেওয়ানজী পুকুরের দক্ষিণে তার শ্বশুর 
বাড়ীর সংলগ্ন বাভীতে ) গৃহ-শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত ছিলাম । এ সময় প্রায়ই 
তার সঙ্রে আলাপাদি হত । তিনি তখন দেওয়ান বাডী পাহাডের নীচে দক্ষিণ 
ভূর্ষা গ্রামের জনৈক ভদ্রলোকের ( মাটীর কোট খড়ের ছাউনীষুক্ত ) বাডী ভাডা 
করে থাকতেন এবং নিকটস্থ একটি মেসে আহারাদি করতেন। মাষ্টারদাক্ু 
বাড়ীটিতে ছু"টী কঙ্গ ছিল। একটি কক্ষে তিনি উপাসনাদি করতেন। অন্ত 
কক্ষে তার শয়নের ব্যবস্থা ছিল এবং লোকজনের বসবার জন্য চৌকি পাতা ছিল॥ 


এখানে ছু'টী আলমারী ভি পুস্তকাদি ছিল। পুস্তকের মধ্যে বিভিন্ত দেশের" 
বিপ্রবের ইতিহাস, বঙ্কিমচন্দ্র ও কবি নবীন সেনের গ্রস্থাবলী, বিশ্বকবি" 
রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী ও বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের কবিতার বই প্রতৃভি 
ছিল। এগুলি ব্যতীত গীতা, চণ্ডী, রামকৃষ্ণ কথামত, স্বামী বিবেকানন্দের 
অনেক বইও ছিল। তিনি তখন উমাতারা বিদ্যালয়ের শিক্ষক । তার বাডীটি 
অনেকটা ব্রহ্মচাবীব আশ্রমের মতই ছিল । 

তার বাড়ীতে তখন বিপ্রবী সহকমীব1 প্রারই যেতেন এবং গোপনে 
পরামশাদধি করতেন (তিন খুব সাদাসিধে ও অল্পভাষী লোক ছিলেন। কিন্ত 
তার মত তীক্ষবৃদ্ধিসম্পন্ন, অসাধাবণ প্রত্যুত্পন্নমতিসম্পন্ন ও সংগঠনপটু বাক্তি 
বিরল। বিপ্রবী পরিকল্পনা বা পবিচালনার কাজে তিনি সিদ্ধহস্ত ও প্রকৃত 
নেতা ছিলেন।9 

১৯২৩ সালে আমি যখন চতুর্থ বাধিক বিজ্ঞানেব ছাত্র, সে সময আমি 
আমার আত্মীয় স্বর্গত চন্দ্রকুমা» সেন মহাশযের বাডীব একটি ঘরে থাকতাম 
এবং শ্রীস্রীদন্রাত্রেয় আখেরাব ( সন্যাঁপীদের আশ্রম ) পশ্চিম দিকে ( দেওয়ানজ 
পুকুরের দক্ষিণে ) একটি মেসে (ন্বর্গত পুর্ণেন্দু সেন মহাশযদের মাটিব কোট 
দ্বিতল বাড়ী) অ:হারাদি করতাম। এ সময় মাষ্টাবদাও কিছুদিন শ্রী মেসে 
খেতেন এবং এসময়ে ও মাঝে মাঝে তাব সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও আলাপাদি 
হ₹ত। যদিও মাষ্টারদার বিপ্লবী সংগঠনের সভ্য বা রুমী হওয়ার আমাব 
সৌভাগা হয় নি, তথাপি মাষ্টারদা আমাকে বিশেষ স্বেহ্র চক্ষে দেখতেন ও 
আমাকে খুব বিশ্বাস করতেন । একবার চট্টগ্রাষয হতে তাব সামধিক 
অন্রপস্থিতির সময় তিনি তার দু'জন বিখ্যাত কলিকাতার বিপ্লবী বন্ধুদের (পবে 
জেনেছিলাম তাদেব নাম চারু রায় (?) ও ভুপেক্দ্রকুমার দত্ত ) একদিন চট্টগ্রাষে 
থাকার ও খাওয়ানোর ভার আমার উপর স্ত করেছিলেন । 

দেশেব মুক্তিসংগ্রামে বিশেষতঃ সশস্ত্র বিপ্রব অভিযানে যথেষ্ট অথ ও 
আধুনিক আগ্নেযাপ্্রেপ প্রয়োজন। তা অন্ধাবন করে ক্রমশঃ অথ, 
বন্দুকঃ বোমা; রিভলবাব ও পিস্তল প্রভৃতি সংগ্রহ হতে থাকে । ১৯২৩ 
সালে ডিসেম্বর মাসে মাষ্টারদার নির্দেশে তার বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত ছুঃসাভসী 
বিপ্লবী কর্মী ও শিষ্য অনস্ত সিংহ আরও ৩৪ জন কমী আসাম বেঙ্গল 
বেলওয়ে কোম্পানীর কয়েক সহন্ত্র (অন্থমান ২০*০* ) টাকা ছৃপুর বেলা 
লুষ্ঠন করেন। এই ঘটনা অনেকেই জানেন। এই ছুঃসাহপিক কাজে বদিও- 
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মাষ্টারদা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন নি, তবুও তিনি এই লুগন ব্যাপারে" 
জড়িত আছেন যনে করে পুলিশ তাকে ও অধ্থিকা চক্রবর্তী প্রভৃতি 
নেতৃস্থানীয় বিপ্লবীদের খোজ করে তাদের ধরবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টাক্র 
থাকে। কিন্তু প্রায় ৩ বৎসর পুলিশের নানা কৌশল, চক্রান্ত ও বেডাজাল 
অতিক্রম করে এবং অমানুষিক শারীরিক কষ্ট স্হ করে ও মানসিক 
নানা উদ্বেগ ও উৎ্কগ্ঠার মধ্যে কোন সময় অনশনে বা অর্ধাশনে থেকে 
আত্মগোপন করেছিলেন । এই আত্মগোপনকাহিনী অত্যন্ত চাঞ্চল্যকর | 

১৯২৫ সালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে তিনি কলিকাতা ৮নং সীতারাম 
(ঘোষ স্ত্রীটে চট্টগ্রামবাসীদের এক মেসে অন্যতম বিখ্যাত বিপ্লবী স্বর্গত প্রমোদ 
চৌধুবী মহাশয়েব নিকট ৩1৪ দিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করতে আসেন । 
তখন উল্লিখিত মেসের স্থপারিশ্টেপ্ডেটে ছিলেন বিখ্যাত বিজ্ঞানী অধ্যাপক 
প্রিষদাবঞ্ধন রায। সেখানে চাকুরীজীবী, ব্যবসায়ী ও ছাত্র অনেকেই 
থাকতেন। প্রমোদবাবু তখন কলেজের ছাত্র। আমার অগ্রজ স্বর্গত 
সৌবীন্দ্রনাথ বান্তনগোও তখন এ মেসে গাকতেন। তিনি সরকারী 
ক্ণচাবী ছিলেন । সেখানে আমার প্রাযই যাতাধাত হত। 

আমি তখন স্বগত চন্দ্রশেখব সেন মহাশযেব ঠবঠকখানা রোডেক 
বাডীতে থাকতাম এবং আইন কলেজে পডতাম। সকালবেলা আইনের 
ক্লাস হত। অপরাহ্বে ও সন্ধ্যায় আমি সীতারাম ঘোষ গ্বীটের এক 
বাড়ীতে এবং ঝামাপুকুর লেনের এক বাডীতে প্রাইভেট টিউশন 
কবতাম। একদিন অপরন্লাত্রে আমি যখন সীতারাম ঘোষ গ্ীট দিয়ে 
যাচ্ছিলাম, সেই সমধ চট্টগ্রামের কৃখ্যাত গোফ্ন্দো সাব-ইনস্পেক্টা্ব শচীন 
ভৌমিক আমহাষ্র সীট পোষ্ট অফিসের পাশে ৩1৪ জন লোকসহ ( সি৪1. 
01898 [১01105 ) চায়ের দোকানে চা খাচ্ছিল! উল্লেখ করা যেতে পারে, 
পূর্বে গোপনস্ত্রে খবর পেয়ে মাষ্টারদার 917215এ তাকে ধরবার জন্ত 
শচীন ভৌমিক চট্টগ্রাম হতে কলকাতায় প্রেবিত হয়েছিল । আমি তখন তার 
মতলব বুঝতে পেরে সীতারাম ঘোষ ্বীটের এ মেলে যাই এবং 
প্রমোদবাবুর কক্ষে [দোতলার ] জানালার ফাঁকে মাষ্রারদাক দেখি। 
এ মেসে “অক্কুলু” নামক বিহারবাসী একজন ভূত্য ছিল। সে প্রমোদ 
বাবুর খুব বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল। এই ব্যবস্থা ছিল যে অধ্যাপক 
বায ও অফিসের বাবুরা ও অন্যেরা খাওয়ার পর তাদের কর্মক্ষেভে 


৫ রি 


গলে গেলে “অকুলু” মাষ্টারদার খাবার নিয়ে উপরে গিয়ে দিয়ে 
আপলবে। মাষারদ1! তখন সবে আহার করে একটু বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। 
পূর্বেই বলেছি, মাষ্টারদা আমাকে খুব বিশ্বাস ওন্সেহে করতেন। আমি 
দরজার কাছে যেতেই তিনি আস্তে দরজা খুলে দেন । আমি কথ বলবার 
চেষ্টা করতেই তিনি মুখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে চুপ থাকবার নির্দেশ 
দেন এবং একটি কাগজে পেন্সিল দিয়ে ছোট অক্ষরে লিখে জানান--70090% 
68115 ] 20 20900101175, 1019955 2০0. আমিও তথন সেই কাগজে লিখে 
বানাই "0. 2. 3. 7১01195 9801010 73199101710] 15 11921 2100106.১, সঙ্গে 
সঙ্গে কাল বিলম্ব না করে মাষ্টারদ। ক্ষিপ্রগতিতে প্রাচীর টপকিয়ে পাশের 
বাডীতে [জনৈক জ্ঞানবাবুর বাড়ী--তিনি একজন ব্যবসায়ী ছিলেন এবং 
সে সময় বাডী ছিলেন না] যান এবং তাঁর বাড়ীর খিডকী দরজার অর্গল 
খুলে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যান। প্রায় আধঘণ্টা পর থানার পুলিসসহ 
শচীন ভৌমিক এ মেসে এসে প্রমোদবাবুর ঘরে ও আশে-পাশে সমস্ত 
জায়গা তন্নতন্ন করে খোজ করে এবং ভৃত্য অঞ্ুলুকে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ 
করে। আমি মাষ্টারদাকে পুরোক্ত খবর লিখে জানিয়ে পুলিস আসার 
আগেই বের হয়ে ঝামাপুকুর লেনে আমার ছাত্রকে পডাতে যাই। 
পরে শুনেছিলাম সন্ধ্যার পর অধ্যাপক রায় ও অফিসের বাবুরা এলে 
পুলিস 952101)-5/2118117 দেখিয়ে এ বাভীর € মেসের )ঘর খানাতালাসী 
করে । কিন্তু এ সম্বন্ধে 11701010911250105 কোন ০186 না পেয়ে চলে যায়। 
পরের দিন সন্তাল বেল! চন্দ্রশেখর সেনের বাডী গিয়ে আমার খোজ 
করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাদের সন্দেহ হয়েছিল আমার দ্বার! 
'তাদের অভিযান পণ্ড হয়েছিল। আমি এবিষয়ে কিডুই জানি না বলি। 
প্রকাশ থাকে যে শচীন ভৌমিক পূর্ব হতে আমাকে জানত। মহান্‌ 
বিপ্লবী নেতা মাষ্টারদাকে অন্ততঃ এ ধিন সময়মত আত্মগোপনের ইঙ্গিত 
দিয়ে আমি নিজেকে ধন্ মনে করেছিলাম । 

এই ঘটনার প্রায় দেড বসর পরে ১৯২৬ সালের শেষভাগে কলিকাতাব্র 
ব্লাস্তায় তিনি ধরা পডেন এবং বিচারের জন্য চট্টগ্রামে প্রেরিত হন; কিন্তু 
রেল কোম্পানীর টাকা লুঠ করার মোকর্দমায় তার বিরুদ্ধে প্রমাণাভাবে 
তিনি খালাস প।ন। অনন্তবাবুরাও এই মোকার্মায় মুক্তিলাভ করেন । 
যদ্দিও মাষ্টীরদা এ মোকর্দমায় খালাস পান, সঙ্গে সঙ্গে বেঙ্গল অভিন্তান্দেএ 


গত 


তাকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে মেদিনীপুর সেন্টাল জেলে বন্দী করে 
ব্রাথা হয় | কিন্তু এখানে তিনি বিপ্লবীদের সাথে গোপনে সংযোগ স্থাপন 
করে যাচ্ছেন সন্দেহ করে তাকে বোম্বাই রত্বগিবি জেলে "বন্দী করে 
রাখা হয়। ১৯২৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে তীর স্ত্রীর গুরুতর তন্ুখের 
জন্য কর্তৃপক্ষ তাঁকে একমাসের 990181168৬৪এ বাড়ী আসবার অন্তমতি 
দেন। কিন্তু হুর্ভাগ্যবশতঃ তার স্ত্রী তার উপস্থিতিতেই মৃত্যুমুথে পত্তিত 
হুন। পরলোকগতা সাধবী স্ত্রীর অস্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ও শ্রাদ্ধশান্তির পর তিনি 
আবার রত্বগিরি ফিরে যান এবং এর কিছুদিন পবেই তিনি জেল হতে 
মুক্তিলাভ করেন। ্‌ 

এর পর মণ্টারদার নেতৃত্বে সশক্ত্র বিপ্লবের বিরাট পরিকল্পনার প্রস্ততি আরস্ত 
হুল। বিভিন্ন উপায়ে বিপ্রবীর বু স্থান হতে [ কেউ পিতা বা অভিভাবকের 
বাঝ্স ভেঙ্গে, কেউ বা! আত্মীয়ার স্বর্ণীলংকার বিক্রী করে] প্রয়োজনীয় অর্থ এবং 
আগ্রেয়ান্তর--বন্দুকঃ বোমা, রিভলভার ও পিস্তল ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। দেশের 
স্বাধীনতার জন্ বিপ্লবী তরুণের দল মাষ্টারদার মন্ত্রশিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সশস্ত্র 
বিপ্লব ব্যতীত বিটিশ সরকারকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার ব1 উৎখাত করার অন্ত 
উপায় নাই স্থির করে তিনি ও তীর সহকর্মী বিপ্রবীর1 [00121 ২6100101108 
এরা) [ ভারতীয় গণতন্ত্বী বাহিনী ] সংগঠন করেন। মাই্টারদ। ছিলেন চট্টগ্রাম 
শাখার সর্বাধিনায়ক বা প্রেসিডেন্ট। শুনেছি, এরূপ পরিকল্পনা স্থির ছিল যে 
যুগপৎ বা একদিনেই সব স্বানে সশস্ত্র বিপ্লব-অভ্ভ্যুতথান হবে, কিন্তু অন্তান্ত জেলার 
নেতার! ও কমাঁর1 সময়মত প্রস্তত না থাকায় মাষ্টারদ] ও চট্রগ্রামের বিগ্রবী 
গোঠির কম্মীবা ১৯৩* সালের ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে অনেক দুঃসাহসিক কাজ 
সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন করেন এবং স্থানীয় শাসন-যন্ত্র বা ব্রিটিশ সরকারকে 
সাময়িকভাবে পধুদস্ত করে দেন। এর পৰে ২২শে এপ্রিল ১৯৩০ ব্রিটিশ 
সামরিক বাহিনীর সঙ্গে বিপ্রবীদের বিখ্যাত জালালাবাদের যুদ্ধ ও অন্যান্য স্থানের 
খণ্ডযুদ্ধের বীরুত্বপূর্ণ কাহিনী অনেকেই জানেন। এসব ঘটনার পুনরুক্তি 
নিপ্রয়োজন। 

যখন অনেক বিপ্লবী ধর] পডেন এবং চট্টগ্রামে 90601917116 07181-এ 
ঝাজদ্রোহের অপরাধে তাদের বিচার চলছিল, তখনও মাষ্টারদা ও কয়েকজন 
ক্ুঃসাহসী বিপ্লবী কর্মী আত্মগোপন করেছিলেন । ব্রিটিশ সরকার তাদের ধরবার 
বন্য বা গোপন তথ্য সরবরাহের জন্য প্রলোভন স্বরূপ পাঁচ থেকে দশ হাজার 


টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেন | তবুও দেশের বহু লোক এমন কি অনেক: 
সরকারী কর্মচারী বিভিন্ন উপায়ে মাষ্টারদ1] ও অন্যান্য বিপ্লবীদের নিরাপত্তা ও, 
আত্মগোপনের সহায়ত করেছেন এবং বিচারাধীন আসামীদের বিরুদ্ধে ফে 
মোকর্দম1 চলছিল তার জন্য অর্থ সাহায্যও করেছেন। 
ঠর্টিএই মভাপ্রাণ, সর্বত্যাগী ও দেশপ্রেমিক মহানায়কের প্রতি হিন্দু-মুসলমান 
নিবিশেবে দেশেব অধিকাংশ লোকের অটুট শ্রদ্ধা ছিল। কি করেতীকে 
পুলিশের হাত হতে রক্ষা কর! যায় এই তাদের লক্ষ্য ছিল। অনেকেই 
বিপদের ঝুঁকি সন্বেও তাকে বিভিন্ন জাযগায় আশ্রয় দিয়েছেন ।) কেবল 
মু্নিমেষ কযেকজন বিশ্বাসঘাতক অর্থের প্রলোভনে এবং পদোন্নতির আশায় 
দেশদ্বোহী কতিপয় সরকারী কর্মচারী মাষ্টারদাকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য ব' 
গোপন তথ্য ( আশ্রয়স্থল ইত্যাদি) সরববাহের জন্ত তৎপর হয়। এ সমস্ত 
চক্রান্ত সত্বেও তিনি প্রায় ৩ বসর দেশবাসীর সহাযতায আত্মগোপন করতে 
সমর্থ ভন। অনেক বিপ্রবী বন্ধুর নিকট জেনেছি, তিনি আত্মগোপন কালেও 
“গেরিল।” পদ্ধতিতে শব্রবাহিনীকে আঘাত হানবার এবং বিচারাধীন বিপ্রবী 
আসামী দদব মৃক্ষিব জন্য ডিনামাইট চালিয়ে জেলখান! উডিয়ে দেওয়ার জন্যে 
সচেষ্ট ছিলেন ।" 
এই প্রসঙ্গে ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়াবী মাসের একদিন তার আত্মগোপনের 
সময অপ্রত্াশিত ভাবে আমার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়ার ঘটনার উল্লেখ 
করছি ! আমি সে স্ময চট্টগ্রাম সভবে সরকারী চাকুবীতে নিযুক্ত ছিলাম । 
পিতদেবের অস্থখের সংবাদ পেয়ে আমি চট্রগ্রাম সহর হতে অপবাহে 
মটরলঞ্চযোগে কর্ণফুলী নদীর তীবে ভাগালজুব্রি ঘাটে নেমে দেশের বাডী 
যাচ্ছিলাম । আমার সঙ্গে পটীযার উকীল সারদাচরণ দেও ছিলেন। একটু 
যেতেই পখিমধ্যে ছু'জন পুলিশ কর্মচারী আমাদের (01081161785 কবে 
70617010910 দেখাতে বলে। সে সময় সন্ধ্যা ৬২ট] কি ৭টা হবে। 
তখন সহরে 'এ গ্রামে কারফিউ আইন প্রচলিত থাকায় [46105 081৫ ছাঁড' 
সন্ধ্যার পত্র কারে! চলাফেরা নিষিদ্ধ ছিল। আমার 1060015 €-21% 
থাকাতে আমাকে ছেডে দেয়। কিন্তু সারদাবাবুকে (তার £91015 0০81৫ 
না থাকায় ) ধরে এমনোমোহন কাছনগে! মহাশফের কাঠের গুদামের বাডীতে 
নিয়ে যায়। এ সময় ওখানে শ্রীপুর 11110159000 এর ভারপ্রাঞ্চ 
ইম্সপেক্টার মণি দাশগুপ্ত আরও অনেক পুলিস সহ সাময়িক (08001 
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করেছিল। এই পুলিস ইন্সপেক্টার আসাশল্লা দারোগা! হতে আরও, 
অত্যাচারী ও ধূর্ত ছিল। পূর্বের গোপন সংবাদ জেনে তার! সেদিন জ্যোষ্টপুরা 
গ্রামে আত্মগোপনকারী মাষ্টারদাকে ধরার জন্য প্রতীক্ষায় ছিল এবং রাত্রে 
এ গ্রামের সন্দেহজনক আশ্রয়কেন্দ্র তল্লাসীর মতলব করছিল। এই খবক, 
আমি পথে যেতে আমার পরিচিত এক চৌকিদারের নিকট পাই । 

আমি যখন র্রান্তা ভতে নেমে মাঠের মধ্য দিয়ে এশরৎ ভক্ত (হরিপদ 
দেব পিতা ) এবং কৃষ্ণকুমার দের বাডীর নিকটে একটি আকক্ষেতের নিকটে 
আসি সে সময় এ আকক্ষেতে 91৫ জন লোক খস্থস্‌ শব্দ করে এদিক ওদিক 
ঘোবাঘুরি করতে থাকে । কোন চোর বা অবাঞ্চিত লোক সন্দেহ কবে 
আমি টর্চের আলো এদ্দিকে ফেলি এবং “এখানে কেশ এই কথা বলি। 
এমন সময় সঙ্গে সঙ্গে আমার মুখের উপরও দ্বজন লোক একসঙ্গে টর্চ ফেলে 
বলে, “আমবা আপনাকে চিনি। আপনি বাডী যান, টর্চ জালাবেন না। 
যদি খাবার বা টাকা পয়স! কিছ সঙ্গে থাকে আমাদের দিয়ে যান।” যে ছু'জন 
লোক আমাকে এ কথা বলেন তাদের আমি চিন্লাম-_একজন ধোবলা 
গ্রামের স্বশীল দে ও অপরজন হরিপদ দে। সে সময মাষ্টারদা বেডার খুব 
নিকটে আসেন এবং ভয় না কবে আমাকে বাড়ী যেতে ধলেন। আমি তাকে 
ভাল করে দেখি । তার পরণে একটি লুঙ্গী ও গায়ে একটি ফতোয়া ও একটি 
কাল গায়ের কাপড ছিল । আমি তাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে দশটি (১) টাকা দিই 
(এর বেশী আমার নিকট তখন ছিল না) এবং অন্থুস্থ পিতৃদেবের জন্যে যে 
কিছু ফল ও বাড়ীর ছেলেদের জন্য কিছু কলা ও কিছু বিস্কুট ইত্যাদি 
ঝোলায় নিয়ে যাচ্ছিলাম তার বেশীর ভাগ তাদের দিই এবং সঙ্গে সঙ্গে তাকে 
বলি, “মণি দাশগুপ্ত ও তার দলবল বোধহয আপনাদের খোজে ঘুরছে এবং এখন 
ভাগডালজুরি ঘাটের নিকট দেখে এলাম। আপনার] সরে পডন।” এই 
কথ! বলে আমি বাড়ীর দ্রিকে রওনা হলাম । মনে হল মাষ্টাবদ1 ও তাব. 
বিপ্রবী সঙ্গীরা সঙ্গে সঙ্গে আকক্ষেত হতে বেরিষে হরিপদ দের বাড়ীর 
গোয়ালের পাশ দিয়ে মাঠে নেমে জ্যৈষ্পুবার সীমানা ছাভিয়ে অদৃশ্য হয়ে 
অন্ত গ্রামে স্ভাদেত্র আশ্র়কেন্দ্রে যান। এদিনও তার আত্মগোপনে সহায়ত? 
করতে পেরে আমার আত্মপ্রসাদ হয়েছিল । এরপর আর তাকে দেখি নাই। 

এই ঘটনার প্রায় এক বৎসর পরে জনৈক অর্থলোভী বিশ্বাসঘাতকের 
গোপন, সংবাদে মাষ্টারদা গৈরলা গ্রামে পুলিশের হস্তে ধরা পঙ্েন 


ভাবপরে বিচারের প্রহসনে 90650181110] ভার মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞ! দেন 
এবং (চট্টগ্রাম জেলে ১৯৩৪ সালের ১২ই জানুয়ারী ফীসীর মঞ্চে তিনি 
আত্মাহুতি দেন। | 

মাষ্টারদ! জাতীয় মুক্তির জন্য ব্রিটিশ সামত্রাজাবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 
কৰে প্রাণ দিয়েছেন । তার মৃত্যু নেই । তিনি প্রকৃত দেশপ্রেমিক ছিলেন 
এবং সকল্প ভারতবাসীর অন্তরে প্রদীপ্ত ভাস্বরের হ্যায় চিরদিন অক্ষয় হয়ে 
বরেছেন। 

মাষ্টারদার নেতৃত্বে সেদিনকার ধিপ্রব প্রচেষ্টা তখন ভারতের 
স্বাধীনতা আনতে পারে নি, কিন্তু সেই বিপ্লব-অত্যুত্থান ভারতের জনগণকে 
বিশেষতঃ ভারতের যুবশত্তিকে মৃভাভযহীন দ্রেশপ্রেমে উদ্বদ্ধ করে মাতৃভূমির 
মুক্তির জন্য মরণকে তুচ্ছ করতে শিখিয়েছিল, যার ফলশ্রুতি ভারতবর্ষের 
স্বাধীনতা । 

মৃভ্যার পূর্বে মাষ্টাস্দা দেশবাসীর জন্য বিশেষতঃ ভবিষাৎ বিপ্রবী 
ঘুবসম্প্রদ্ধায়ের জন্য অমূল্য বাণী বেখে গেছেন । “আমার অসমাপ্ধ কাজের 
ভার তোমাদের হাতে দিয়ে গেলাম । এগিয়ে যাও, বন্ধুগণ, এগিয়ে যাও ।” 

মাত্র ৪* বৎসর বয়সে মাষ্টারদার মহৎ জীবনের অবসান হয় 8 তিনি 
আজ অয়তলোকে। তাকে অন্তবের শ্রদ্ধাঞ্জলি নি'ন্দন করি। এই 
প্রসঙ্গে অন্যতম মহুত্তম বিপ্লবী মহানায়ক [20117 1,001)91 70106-এর 
একটি বাণী স্মরণ কবে এই নিবন্ধ শেম কবলাম। 
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হে বীর বিপ্রবী সাধক, তোমাকে প্রণাম ! 


মৃত্যুগঁয়ী অর্ধ গেম 


শবছেহ রহাসোর যতাকাঞ্চিৎ 
শচীন দত্ত 


বিপ্লবী মহানায়ক ত্র্ধ সেন শুধু ষে চট্টগ্রাম বিপ্লবের সর্বাধিনায়ক ছিলেন 
তা নয়। ভারতীয় বিপ্লব অত্যুখানের ইতিহাসে তার ছিল অসাধারণ ভূমিকা । 
স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পরম এত্হিময় তার ও সহ-ধিপ্লবিগণের অবদান । 
এক তরুণদলকে সশন্ত্র বিপ্লবাদর্শে উদ্বুদ্ধ এবং দুর্ধর্ষ সংগ্রামী বাহিনীতে 
পরিণত করে স্বল্লনকাল মধ্যে ঘটনার পর ঘটনার আঘাতে প্রত্যাথাতে প্রবল 
পরাক্রান্ত ব্রিটিশ শাসকের চরম বিপর্যয় ঘটানোর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে 
বিরল বল1 যেতে পারে। জীবনে ও মরণে একাধারে সবাধিক রোমাঞ্চ, 
বিশ্ময় ও রহস্তঘন ব্যক্তিত্ব তার। অতি শীর্ণকায় ও একাস্ত অনাডঘ্বর এই 
মানুষটির অমান্ুধী দৈবশক্তির উৎস ও প্রসার এবং লোকোত্বর প্রতিভা ষ্টার 
মহাগৌরবে বিধৃত হয়েছে যুগ-ঘুগান্তরের কাল- পরিক্রমায় । 

১৯৩৪ সনের ১২ই জানুয়ারী মধ্য রাত্রে চট্টগ্রাম জেলে ফাসী-মঞ্জে বিপ্রবী 
বীর সুর্য সেন ও তরুণ সহযোগী তারকেশ্বর দস্তিদারের জীবনাস্ত হওয়ার পর 
তাদের মৃতদেহ সম্পকিত ব্যাপার দীর্ঘকাল অজ্ঞান বা রহস্থাচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। 
ফাসীর পর তাদের মরদেহ কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় বা দাহ ব!কি করা হম 
সে সম্পর্কে বহুকাল অনেক জল্পনা-কল্পন! চলেছিল । তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকেও 
যথাসময়ে খবর দেওয়া হয় নি। মুতদেহদ্ধয় জেলের অভ্যন্তরে বা চট্টগ্রাম 
শহরের ভিতরে বা বাইরে কোথাও সংকার কর! হয় নি। তাহলে সে 
সংবাদ কোনও রকমে প্রকাশ পেয়ে যেত। সুর্য সেন তৎকালীন ব্রিটিশ শাসক- 
গোগীর ও বে-সরকারী ইউরোপীধানগণেরও সমভাবে সাংঘাতিক ভীতির 
কাবণ হে দাড়িয়েছিলেন। মৃত বা জীব্তি এই বিপ্লবী বীরের ছায়! এ 
কায়া যেন তাদের সমযে অ-সময়ে আতকিয়ে তুলত। এ অস্বাভাবিক 
পরিস্থিতির দৃশ্ঠ বহুবার বহুস্থানে আমাব নিজের নগরে এসেছে । সুতরাং 
বিপ্লবী অধিনায়ক হৃর্য সেনের দেহাবশেষও যেন কোনও মতে দেশবামীর হস্তে 


ব? নয়নগোচরে আসতে না পারে কর্তৃপক্ষ সেদিকে অতি সম্তর্পণে ব্যবস্থা করে 
রেখেছিলেন । 
চট্রগ্রাম অন্ত্রাগার আক্রমণের সু থেকেই টট্টগ্রাম বিপ্লবের যাবতীয় 
ঘটনাবলীর ( ১৯৩*-৩৫৪২ ইং) এবং বহুসংখ্যক স্পেশ্টাল ট্রাইবুন্তাল ও 
স্পেশ্যাল বিচারগুলির সারা ভারতবর্ষের ও ব্রন্ধদেশের শ্রেচ সংবাদপত্রগুলিতে 
এবং সংবাদ-সংস্থাব মাধ্যমে সংবাদ-বিবরণী পরিবেশনের গুরুত্বপূর্ণ কাজে 
আমি নিযুক্ত ছিলাম । তখন সাংবাদিক হিসাবে সবকারী বে-সরকারী সকল 
মভলেই আমার যোগাযোগ ছিল। তা সত্বেও উপবোক্ত খোজখববের 
ভদিশ নির্ধারণ আমার পক্ষেও দীর্ঘকাল সম্ভব হয় নি। তবে, শেষ পথস্ত 
যে হার মেনেছি তাও বলতে চাই না। বেশ কয়েক মাস পরে এই পবম 
জিজ্ঞাসা ও রহন্তেব সন্ধানসুত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলাম রেলওযষে 
কলোনীর জনৈক প্রবন্ধর ইংরাজ কর্মচারীর বাসভবনে তার মেম সাহেবের 
অনবধানতায় রাখা এক ভ$য়েরীর মধ্যে । 
ঘটনাটি এরকম । এক বর্ধণমুখর সন্ধ্যায় উক্ত ইউরোশীয়ান মনোদয় 
ও উর পত্বী আমাকে চা-ভোজে তাদের বাংলো আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন । 
তখন আর্মি *ট্রেটস্ম্যান” পত্রিকাবও চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি ছিলাম। তাই 
ইউরোপীয়:ন মহলে আমার খানিকটা! যোগাযোগ ও মর্যাদা ছিল। চা-পান 
ও লাময়িক বিষয়াদি সম্পকিত আলাপ-আলোচনার পর সাহেব এক 
টেলিফোন-বাতী পেয়ে অন্ঠত্র বেরিয়ে যান। মেম সাহেবকে বলে গেলেন £ 
“মিঃ দত্তকে কথাবার্তায় ০789690 রেখো | আমি কিছুক্ষণের মধ্যেই ফিবে 
আসছি ।” বুষ্টও বেশ জোরে চলছিল। মেম সাহেব খুবই কথা বলেন। 
চা-র পবে নানারকম খাবাবও আসছিল । আমার ডিতবে কিস্তু সেই সন্ধানী 
মন-_মা্টারদাত মরদেহ সম্পক্িত জিজ্ঞাস। জেগেই রয়েছে । যদি কখাবাতাব 
কাকে কোনও হদিস্‌ মিলে যায়! কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টিব সঙ্গে দমকা হাওয়া 
বইতে থাকে । তাই আমরা বাংলোর ভিতর তাদের ট্টাভি কমে গিষে 
বসেছি । সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে অনেকক্ষণ । মেমসানভেব আমাকে কযেকটি 
বিলাতী ম্যাগাজিন দিযে কি কাবণে ভিতরে চলে যান । ১0920 1721170, 
বলে গেলেন। তাব টেবিলের কোণে রাখা এক £ভাষেরী জাতীয নোট- 
বইয়ের উপর আযাব কি জানি হঠাৎ নজর পডল। কেমন যেন ওৎস্থক্য 
নৈয়ে বইটির পাতা উন্টাতেই 1300 18170815 তারিখের পুষ্টায় এক লাইন 
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চলখা 2:15 91000-005 081951--1506 58115 10915 10) 0:901085 
২5810 00. 00810. 11081 ৪ 16116শ্ি”ড]12 ৪ 161101......1 লেখাটি 
ভয়ানক তাৎপর্ধপূর্ণ। আমাকে খুব ভাবিয়ে তুলল। অনেক কিছু আমার 
মনের মুকুরে ভেসে উঠছে তখন। আমি সত্যিই বিল্ময়বিমূট । একট! 
ম্যাগাজিন হাতে নিয়ে শোফায় অর্ধহেলানভাবে ভাবছি আর ভাবছি। 
মাষ্টারদার দেহাবশেষের ইঙ্লনিতকি অবশেষে পেয়ে গেলাম ! €০:01561-এর 
বিষয়ে ডিসেম্বরের শেষদিকে চট্টগ্রাম পোর্টে নোউর-ফেলা একখানি বুহুৎ 
'জাহাজের চেহারা আমার চোখের উপর ভেসে উঠেছে। প্রায় পনেরো 
মিনিট পরে মেমসাহেব ফিরে এলেন £ “90115, 9০050 106, 1/11,10011. 
' [1196 ৫6121060 ০০. [1180 5011)6 ড/0110 118106. সঙ্গে সঙ্গে কফি 
এল । আবার খদের ক্লাবের নানাকথা স্থরু করলেন। আমি মনে মনে 
ভাবছি, তুমি বাবা ভিতরে গিয়ে ভালোই করেছিলে । যাকৃ-মিনিট 
দশেকের মধ্যে সাহেব ফিরে এলেন এবং ড্রাইভারকে দিয়ে আমাকে বাডী 
পৌঁছিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন। আমি ধন্তবাদ জ্ঞাপন করে প্রস্থান করি । 
প্রদিন আমি পোর্ট অঞ্চলে গেলাম এক বিদেশী কোম্পানীব ম্যানেজারের 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারে । উদ্দেশ £ ডিসেম্বরের শেষদিকে যে ক্রুজারখানি এসেছিল 
সে কবে পোর্ট ত্যাগ করে গেছে তার কিছু খবর মিলে কিনা। কিন্ত 
সাহেব অন্পস্থিত। অবশ্টঃ আমার পরিচিত এক গ্যাংলো-ইত্ডয়ান 
এসিষ্ট্যাপ্ট ওখানে ছিলেন। তাকে জিজ্ঞাসা করায় ডেপুটি ম্যানেজারের 
কক্ষে কি একট দ্রেখে এসে বললেন দ্রুজার ১২1১৩ই জান্যারী শেষ রাতে 
চট্টগ্রাম ছেড়ে গেছে । এদিকে আমার সন্ধানী মন আরও কিছু জোরদার হল। 
তারপর কয়েক বখ্সর কেটে গেছে । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেব ব্যাপক প্রতিক্রিয়ায় 
অনেক স্থানীয় ব্যাপার চেপে যায়। ১৯৪৪ সনের প্রারস্তে আমি *অমুত 
বাজাব্র পত্রিকা”র ওডিশ! রাজো বিশেষ প্রতিনিধির কাজে যোগ দিতে 
ট্টগ্রাম ছেডে চলে যাই। কটকে পৌঁছার কিছুদিনের মধ্যেই কেন্ত্রীয় 
গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক প্রধান অফিদারের সঙ্গে পরিচয হয়। ভদ্রলোক 
বেশ সংস্কৃতিবান্‌ ও বিবিধ বিষয়ে তথ্যাভিজ্ঞ বলে মনে হল। তীর সঙ্গে প্রথম 
দিনের আলাপেই জানলাম যে তিনি চট্টগ্রাম অন্্াগার আক্রমণ ও পরবর্তী 
বিপ্রবাজ্ক ঘটনাবলীর কোনও কোনও ব্যাপারের তদন্ত কার্ষে চট্টগ্রাম 
গিয়েছিলেন। তিনি তখন আমাকে সাংবাদিকরূপে দেখেছেন, যদিও তখন 


আলাপ হয় নি। দ্বিতীয় দিন আমাদের দেখা হয় কটকের এক অবষরপ্রাঞ্চ 
পুলিশ সুপারের বাড়ীতে । তখন আবার চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কথা ওঠে। 
তিনি নিজেই বলেছিলেন ইংরাজ বীরের জাত বটে, কিন্তু স্থর্য সেনের ভয়েই 
কাবু হয়ে পড়েছিল। তাকে ফাসীতে ঝুলিয়ে ক্ষান্ত হয় নি। তার; 
মুতদেহখানি রাতের গহন অন্ধকারে নিয়ে একেবারে সমুদ্রে নিমজ্জন করে 
দিল। কী আহাম্মকী! যদি কোনও মুনি-খষি মন্ত্রতন্ত্র দিয়ে তার শবে 
প্রাণসঞ্চার করে দেয়! আমি চুপ থেকেই শুনে যাচ্ছিলাম । 'আমার 
চট্টগ্রাম থাকাকালে মাষ্টারদার মৃতদেহ সম্পকিত তথ্যের পরিষ্কার সমর্থন 
পেয়ে যথেষ্ট পুলক অনুভব করলাম । 
আরও এক ্থষ্টতর সমর্থনের তথ্য এখন ন্মরণ হয়। ওডিশা থাকাকালে 
এক সম্মেলন উপলক্ষে পুরী গিয়েছিলাম । অপরাহে সমুদ্রতীরে খানিকক্ষণ 
বিশ্রাম-ভ্রমণ অবস্থায় চট্টগ্রামের পূর্ব-পরিচিত এক রেলওয়ে অফিসারের 
( অ-বাঁডালী ) সঙ্গে হঠাৎ সাক্ষাৎ । তিনি ১৯৩*-৩৫।২৬ সনে চট্টগ্রামে 
ছিলেন। যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কলকাতায় অন্য এক রেলওয়ে সংস্থার 
উধ্বতন পদে নিযুক্ত হয়ে আসেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার মাধ্যমে আমাদের, 
পূর্ব অস্তরক্গতা ফিরে এল। তীর স্বনামধত্ত পিতা ছিলেন ভারত সরকারের 
প্রত্বতত্ব বিভাগীয় প্রথম ভারতীয় ডাইরেক্টর জেনারেল । এই প্রসিদ্ধ মনীষীক 
মৃত্যুর পর চট্টগ্রাম থেকেই আমি তার জীবনালেখ্য বিভিন্ন সংবাদপত্রে 
প্রকাশের জন্য লিখে পাঠিয়েছিলাম। বন্ধুবর পুরাণে] স্থৃতিচারণায় চলে 
গেলেন। আমারও আনন্দ হল। তখন অস্তগামী সর্ষের রক্তিমাভায় সম্মুখে 
নীল সিন্কুজল অপূর্ব শোভা ধারণ করছিল। তিনি সমুদ্রের দিকে অঙ্গুলি 
নির্দেশ করে যেন কতটা আবেগভরে বলে উঠলেন 2 
£1. 2006, 100৬ ৫09 5০০ 1115 (019 ড০1)061:10] 11017160101 ! 
"015 36215 3০9 590190 %/101 1116 11015 9991 1192770% 011,010 
92001721116 525 16165 ৬০ 5816 19105 (01911021095 
141 21)9012191)0 01580062160 11 (106 11107101995 01116. ৃ্‌ /৯100 01 
13 0106 770061175, 0176 7325 170179 59 6192061 91517150281 00. 
১০ ০010 10171010091 (০1)166820105+5 77917701:2016 9159) 961078 
1001681 161709.11)5 1000 02617] 001/9151190 11 (116 1101 21619 
80065111616 11) (1115 592. 71015 16 975 9915 চি 09100 01016195015 


তার চোখমুখ যেন লাল হয়ে উঠছিল। আমি জানতে চাইলাম কবে» 
কীভাবে সুর্য সেনের মৃতদেহ এভাবে সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়! হয়। আমি 
কিছু অসমর্থিত খবর জানতাম, কিন্তু বিশেষ নয়। তিনি বলেন £ “ঢু 2" 
৪190 10096 25215 01 0612115. 21019 15 1090 ৪ 010170--9, 11116215 
71051115500 06806 00০8 (০010 176. তিনি আরও বলছিলেন, তাই, 
সমুদ্দ দেখলেই এঁ কথা তার মনে হয়। ণ্ ৮85 70 001 810 9016081 
10151076116 ০1 20)9905* [6 ৪9 105 2 1090)00 11 12090176395. 
[172 0095/619 0180 10160 9612 81090011716 (01610961555 01 01)080981 
1621 002 90192 91) 50916 07 (10617. (017-- 00099 01100159609016 
0953 10 0101669850106 ! 10105 116 (01010550105 £২6৬০100101. 


বন্ধুবর খুবই অভিজাত বংশীয় দেশপ্রেমিক ছিলেন | হুঃখের বিষয়ঃ তিনি 
আজ বেঁচে নেই। 

এখন আসল ব্যাপারে আসছি । পূর্ব-ভাবতীয় নৌ-বাহিনীর এক বিরাট' 
ব্রিটিশ রণপোত ডিসেম্বরের শেষাশেষি চট্টগ্রাম বন্দরে এসে নোউর ফেলেছিল । 
এ শ্রেণীর ক্রুজার প্রতি বর্ষ ভারতীয় উপকূল বন্দরসমূহ পরিক্রমায় টট্টগ্রামেও 
আসত এবং রেঙ্গুন হয়ে সিঙ্গাপুরে গন্তব্য স্থলে পৌছাত। এবার ক্রুজারখানি 
প্রায় ১০১২ দিন থেকে গেছিল। আমি নিজেও এবিষয়ে একদিন ওদিকে, 
দেখে ভেবেছিলাম । কিন্তু এর মধ্যে যে অস্বাভাবিক গুরুত্ব রয়েছে কি করে 
বুঝব? ক্রুজার্খানির চট্টগ্রাম ছেডে যাওয়ার তারিখ ছু"দিকেই সমর্থন মিলে 
গেল। মেমসাহেবের মতে +“015010909 ০৪1০০ এবং “৮1021 2 16115--৮ 
শব্দ কয়েকটির অর্থ কিঞ্চিৎ ভাবলেই বোঝা যাচ্ছিল-_-আমাদের সর্বজনপ্রিয় ও 
শ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়কের দেহাবশেষ এবং তার জীবন-সমাণ্ডি বিদেশীর বাহুমুক্তি, 
ও তজ্জনিত উল্লাস ! 

স্তরাং ব্যাপারটি অনেকট] পরিষ্কার হয়ে গেল। ১২ই জাহুয়ানী 
(১৯৩৪) শেষ রাত্রেই উক্ত ক্রুজারখানি তূর্য সেন ও তারকেশ্বরের মৃতদেহ 
নিয়ে চট্টগ্রাম বন্দর ছেড়ে চলল কর্ণফুলীর মোহান। থেকে বঙ্গোপসাগরের প্রব্গ 
জলোমি ভেদ করে। পূর্বাকাশে প্রভাতহ্ুর্ষের উদয়শিখরে স্ুদ্ুরে গাড় 
রক্তিমাভা ধীরে ধীরে স্থুনীল জলধির অসীমে মিলিয়ে যাচ্ছে । চট্টল-সীমার 
বাইরে, দূরে-_-আরও দুরে নীলাম্ুর বক্ষে শহীদযুগলের মরদেহ বিসর্জন দিয়ে 


৬৫ 


সেই রণতরী স্থদূর সিঙ্গাপুরের দিকে অন্তছিত হয়ে ষায়। সর্বত্যাগী দেশ- 
প্রেমিকদের নশ্বর দেহ সেদিন যে মহাসমুদ্রের অতলে বিলীন হল, 
উত্তরকালে তারই 'অনস্ত শয়নে শায়িত নাভিকমলে ফুটে উঠেছে স্বদেশের 
স্বাধীনতার শুভ্রকমল।” এ জীবনের উৎসর্জনে রচিত হল ভারত-স্বাধীনতার 
গোরচন্দ্রিকা ! 
সাগরচুদ্িতা ধরিত্রীর এই ভু-ভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া। এখানেই পরবর্তী 
কয়েক বর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের পটভূমিকা বচিত হয়েছিল। এ শুধু 
ইতিকথা নয়_-ইতিহাসের নেমিসিস (0676519 )। ভাগ্যচক্রের নির্মম ক্রু 
পরিহাসে ব্রিটিশের গর্ব-গৌরব দিনের শেষাঙ্ক এই মহাসাগর সন্গিকটেই 
প্রকটিত হুচ্ছিল। এখানেই নিমজ্জিত মহামানব স্থর্য সেনের অমর প্রাণের 
বিপ্লববহ্ট জেগে রয়েছিল অনির্বাণ শিখায়। এ আগুন নিভিবে কেমনে” 
কবির অব্যর্থ বাণী। দ্বিতীক্ন বিশ্বযুদ্ধে এই দক্ষিণ-পূর্ব ভারতীয় তথা এশিয়ার 
কলভাগেই সেকালের অদ্থিতীয় ব্রিটিশ রণপোত ( “রিপাবলিক” ও "প্রিন্স অব 
ওরেল্স” ) সলিলসমাধি প্রাপ্ত হুয়। এখানেই ব্রিটিশের পূর্ব গোলারধের 
''অন্ততম নৌ-ঘাটি সিঙ্গাপুরের পতন। এখানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চিরভাম্বর 
কূর্য অন্তমিত হয়েছিল। ষুদ্ধশেষে সাময়িক উদ্ধার ও পরিবতন হলেও 
এখানেই স্থচিত হয়েছিল সমাপ্তির হৃরু-_-0961012108 ০1 0০ ০0৫ ০0? 03৩ 
3311081) 81019 ! ৃ 
( ফাসীর মঞ্চে টেনে নেওয়ার পূর্বে পুলিশ ও প্রহরীর দারুণ প্রহারে জর্জরিত 
হয়েও মাষ্টারদ! উদাত্ত কে “শেষ বাণী উচ্চারণ) করেছিলেন_ প্রথম 
যৌবনে একদিন পণ করেছিলাম মাতৃভূমির মুক্তির জন্য আমার দেহের শেষ 
রক্তবিন্দু দিয়ে যাব। আজ সে প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হতে চলল। বিপ্লব দীর্ঘজীবী 


হোক বন্দেমাতরম্‌। 
“মুক্তিপথের অগ্রদূত, হে পরাধীন দেশের 
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শশা 


আষ্টবা £ ৬২ পৃ১মেম সাহেব হলেন মিসেস নোলান, তৎকালীন চট্টগ্রামস্থ ইউবোপীয়ান 
এসোনিয়েশনের প্রেসিডেন্ট-পতী | 

৬৩ পৃ:--কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক প্রধান অফিসাব হলেন ভূজঙ্গ সবকার 
(রায় সাহেব )। 

৬৪ পৃ:-_-অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ সুপার হলেন এদ্‌- পি চ্যাটাজাঁ (রায় বাহাছুব )। 

৬৪ পৃঃ__রেলওয়ে অফিসার হলেন এস্‌. সি. সাহানী। পরে কেন্দ্রীয় সরকারের 
রেলওয়ে ইলেটি.ফিকেসানে 8:15018] 4১0৮18৩£ হয়েছিলেন । 

৬৫ প--৮2১1150579 100৩1116905 ০5০৩7 সম্ভবত 85107 4১80050928- 


সর্য সেনের দানিধ্যে 
শচীকজ্দরনাথ গুহ 


১৯৩৪ সালের ১২ই জানয়ারী। মধ্যবাত্রি। কারারক্ষী চট্টগ্রামের 
'শাষাণকারার ছু*টি কক্ষ খুলে দেখল--বন্দীব! গভীব নিদ্রায় মগ্র। বন্দীবা 
"শান্ত, সমাহিত- চাঞ্চল্যের লেশমাত্র তাদের চোখে-মুখে নেই । এই পৃথিবী 
থেকে তাদের বিদায় নিতে হবে আঁজ একটু পবে-_এ খবর তাদের জানা ছিল। 
তা সত্বেও তাদের কোন ভয় নেই, কোন চিন্তা নেই । বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের 
কবল থেকে ভারতের মুক্তি-সাধনায় তার1 আজীবন নিমগ্ন ছিলেন। সে সাধন! 
তাদের সফল হয় নি বটে, কিন্তু তারা সাফল্যের পথ দেখিয়েছেন এবং সেই 
ছুর্গম ছুন্তর রক্তঝব! পিচ্ছিল পথে চলার মতো! অসংখ্য মুক্তিপাগল যুবক 
তৈরী কবে গেছেন-_পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের অন্তিম মুহুর্তে এই তাদেক 
সানা । তাই ফাঁসির মঞ্চে আসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি ঈাডিয়েও তারা শান্ত, 
সমাহিত। 

এই ছু'জন মহান্‌ মুক্তিসাধকের মধ্যে একজন হলেন ইত্ডিয়ান 
রিপাবলিকান আমির চট্টগ্রাম শাখার সর্বাধিনায়ক সুর্য সেন, যিনি যাষ্টারদা 
নামে সর্বাধিক পরিচিত। অপরজন এ দলের অন্যতম নেতা তারকেশ্বর 
দন্তিদার, ষিনি সহকর্মীদের কাছে পরিচিত ছিলেন “ফুটুদা' বলে। চট্টগ্রামের 
-কারাত্তরণলে এই দু'জন বিপ্লবীর জীবনদীপ নির্বাপিত হল। 


€ চট্টগ্রাম বির্রোহেব মহানায়ক হর্য সেন ১৮৯৪ সালের ২২শে মার্চ 
'ট্টগ্রাম জেলার নয়াপাডা “গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন।) এক সন্্রান্ত নি মধ্যবিশ্ত 
পরিবারের সন্তান তিনি । তার পিতা রাজমণি সেন অত্যন্ত সরল অথচ 
তেজন্বী ছিলেন। মাতা শশীবাল। ছিলেন ধর্মপরায়ণা। 

€ স্র্ধ সেন নয়াপাড1 উচ্চ বিদ্যালয়ে কয়েক বৎসর অধ্যয়ন করে চট্টগ্রাম সহ 
হরিশ দত্তের স্তাশনাল স্কুলে ভি হন। সেখান থেকে ১৯১২ সালে এণ্টান্দ 
"পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভতি হন চট্টগ্রাম কলেজে । ) 


বিদ্যালয়ে শাস্ত, শিষ্ট, নিরীহ স্র্ধ সেন; কিন্তু এই বিপ্লবী নায়কের 
বিপ্লবী মানস তার জন্মগত | মহাবিগ্ঠালয়্েই ধীরে ধীরে প্রকাশ পেতে লাগল' 
তার যথার্থ শ্বূপ। বি. এ. পড়ার সময় তার সাহস ও সত্যনিষ্টার পৰিচয় 
পাওয় যায় । 


তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা সরু হয়েছে। একদিন প্রশ্নপত্র দেওয়ার প্রা 
১৫ মিনিট পরে তিনি উপস্থিত হুন পরীক্ষাগৃহে । বলে পডলেন নিজের নিদিষ্ট 
আসনে । তার সঙ্গে ছিল ছাতা এবং বই। সেগুলি অন্তর রেখে আসার 
কথ! ন্তিনি ভুলে গিয়েছিলেন । টেবিলের উপর রাখলেন বই এবং ছাতা । 
সুর্য সেন নিবিষ্ট মনে উত্তর লিখছেন। হঠাৎ পরীক্ষাগুহের তত্বাবধায়ক তার 
কাছে এসে বই রাখার কৈফিয়ৎ তলব করলেন। 

ধীর স্থির সুর্য সেনের সংক্ষিপ্ত উত্তর £ বইটি বিকেল বেলার পরীক্ষাসংক্রাস্ত। 
তত্বাবধায়ক খবরট] দিলেন কলেজের অধ্যক্ষকে । ্র্য সেনের এই €কফিয়ৎ, 
সত্বেও তাকে পরীক্ষায় বলার স্থযোগ দেওয়া হুল না। 

পত্রীক্ষার তত্বাবধায়ক এবং অধ্যক্ষের এই ব্যবহারে ক্ষুপ্ন হন স্র্য সেন এবং 
তার সহপাঠী অগেশ রক্ষিত। ছু'জনেই ট্রান্সফার সার্টিফিকেট নিলেন । স্থধ 
সেনের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে মন্তব্য কর] হল-_7380 0:0701101. অধ্যক্ষের 
এই মন্তব্যে স্থর্য সেনের কলেজীয় শিক্ষার পথ রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম । কেউ কেউ 
ট্রান্সফার সার্টিফিকেট জাল করে অন্য কলেজে ভতি হওয়ার পরামর্শ দিলেন । 
কিন্ত মিথ্যার আশ্রয় নিতে রাজী নন সত্যনিষ্ঠ হুর্য সেন। অবশেষে বহরমপুর 
কুষ্ণনাথ কলেজের একজন অধ্যাপক ও অস্থায়ী অধ্যক্ষ তাব সততায় মুদ্ধ হয়ে 
ভীকৈ উত্ত কলেজে ভি করেন। এই কলেজ থেকে তিনি ১৯১৭ সালে 
ন্নাতক হন। 

( উক্ত কলেজের দেখালে প্রায়ই দেখা যেত বিপ্লবযূলক প্রচারপত্র । বিপ্লবী 
দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য শুতস্বক্য জাগে স্র্য সেনের মনে। 
বোগাযোগ স্থাপিত হল। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র চক্রবতাঁর প্রভাবে সূর্য সেন 
দবক্ষিত হুন বিপ্লবের অগ্িমন্ত্রে। 


নতুন উৎসাহ এবং উদ্দীপনা নিয়ে তূর্য সেন ধিরে এলেন চট্টগ্রামে। 
শিক্ষকতা হুর করলেন স্ঠাশনাল হাই স্থুলে। তার পোষাক-্পরিচ্ছদে কোন 


৬৮ 


কআডম্বর ছিল না, কোন বৈশিষ্ট্য ছিল না। কিন্ত তার মধ্যে প্রাণ ছিল-_- 
ছাত্রদের প্রতি ন্সেহ এবং মমতায় ভর] মহৎ প্রাণ। 

১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল অনুঠিত হুয় জালিয়ানওয়ালাবাগের বর্বরোচিত 
হত্যাকাণ্ড । আসমুদ্রহিমাচল প্রকম্পিত বিক্ষোভের তরঙ্গাঘাতে। ন্যাশনাল 
হাই স্কুলের ছাত্রর1ও প্রতিবাদে মুখর । ছাত্রদের প্রতিবাদ-সভায় শান্তম্বভাব সুর্য 
সেনের ক থেকে উৎসারিত হুল বজনিখোষ প্রশ্ন £ প্রতিশোধ নিতে পারবে ? 

ছাত্রর] মুগ্ধ হল ্ূর্য সেনের ব্যক্তিত্ব, চিত্র-মাধুর্য, দুঢচিত্ততা এবং 
'আন্তরিকতায়। সমস্বরে ছাত্রদের ক থেকে জবাব এল £ পারব, স্যার, পারব । 

অল্পদিনের মধ্যে সুর্য সেন ছাত্রদের হৃদয় জম্ম করলেন। শিক্ষক সূর্য সেন 
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/ সর্ব সেনের নেতৃত্বে চট্রগ্রামে বিপ্লবী দল ক্রমে ক্রমে শক্তিশালী হয়ে 
উঠল। সংগৃহীত হুল কয়েকজন বিপ্লবী সনিক । সংগঠনকে শক্তিশালী করতে 
হুলে চাই প্রচ্র অর্থ ও অস্ত্রশস্ত্র । 

এই বিপ্রবী দল ১৯২৩ সালের ১৩ই ডিসেগ্গর আদাম বেঙ্গল রেল 
কোম্পানীর ১৭ হাজার টাকা লু্ঠন কবে। পুলিশ বিপ্রবীদের গোপন 
আস্তানার খবর পেয়ে যায়। ফলে পুলিশের সঙ্গে বিপ্লবীদেব তীব্র সংঘর্ষ 
হুল নাগডখানা পাহাডে। ধুত হলেন সুর্য সেন ও অন্থিকা চক্রবতাঁ। পরে 
বিচারে তাঁরা বেকস্থর মুক্তি পান।) ” 

এই সময় বাংল! দেশে বিপ্রবান্দোলনের প্রস।রতা দেখে শাসকশক্তে ভয় 
পেয়ে যান। তীর] বিন! বিচারে আটক রাখার উদ্দেশ্যে একটি আইন 
প্রবর্তন করেন। ফলে চট্টগ্রাম তথা বাংলা দেশের বহু বিপ্রবী নেতা ও 
কমী বিনা বিচারে কারারুদ্ধ হন । কিন্তু ন্তর্য সেনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হুল 
না। তিনি বাংলা, আসাম ও উত্তর প্রদেশেব বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী 
দল গড়ে তুলতে তৎপর হুন। অবশেষে তিনি কলিকাতায় ১৯২৬ পালের 
৮ই অক্টোবর গ্রেঞ্ধার হন। মেদিনীপুর ও রত্বগিরি জেলে তাকে বন্দী করে 
ব্াখা হয়। 

১৯২৮ সালে চট্টগ্রামের অন্তান্ত নেতৃবৃন্দের সহিত সূর্য সেনও কারামুক্ত 
হলেন। তখন আবার স্থরু হল বিদ্রোহের প্রস্ততি। প্রস্ততি সমাঞ্ধ হল। 
“নধৃত পরিকল্পনাও প্রস্তত | এল শুভ আঘাতের দিন। 


১৯৩০ সাল। ভারতের ম্বাধীনতা-আন্দোলনের ধার] ছিমুখী--অহিংস 
এবং সহিংস । ১২ই মার্চ ভারতের পশ্চিম প্রান্তে গান্ধীজীর নেত্বত্বে অহিংস 
ডাগ্ড অভিযান। ১৮ই এপ্রিল পূর্ব প্রান্তে সুর্য সেনের নেতৃত্ে চট্টগ্রামে 
সহিংস বৈপ্লবিক অত্যুরখান । 

১৮ই এপ্রিল। ভারতীধ প্রজাত্ন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা সর্বাধিনায়ক 
মাষ্ারদা তব সেনের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদী বুটিশশক্তির বিরুদ্ধে বিড্ো 
ঘোষণা করেছে! বিপ্রবী দলের বিভিন্ন অংশ্খের যুগপৎ আক্রমণে চট্রগ্রামেব 
পুলিশ অগ্রাগার্ ও রেলওথে অশ্ত্রাগার অধিকৃত ও ভম্মীভূত। টেলিফোন- 
টেলিগ্রাফ ভবন বিধ্বস্ত ও ভশ্মীভৃত। সৈম্ত চলাচলে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশে 
চট্টগ্রাম শহরের অদূরে ধুম স্টেশনের কাছে রেল লাইন অপসারিত। চট্টগ্রাম 
বিচ্ছিন্ন হল বহিজগৎ থেকে । সাম্রাজ্যবাদী শাসন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত । 

অতকফিত এই আক্রমণ সাম্রাজ্যবাদীর কাছে অভাবনীয় । ইংবেজর। 
স্ঞাহাজে করে আশ্রয় নিল সমুদ্রের বুকে আত্মবক্ষার তাগিদে । 

বৃহত্তর পরিকল্পনা রূপায়িত করার প্রয়োজনে বিপ্রবীরা আশ্রয় নিয়েছেন 
পাহাডে। গ্রীষ্মের ছুঃসহ দাবদাহ। বিপ্লবীদের আহার নেই, নিদ্রা নেই। 
পাহাভী ফলমূলে তাদের আশিক ক্ষুিবৃত্তি হচ্ছে | ইবশাখের রুপণ আকাশ 
থেকে ছু'এক ফোটা বৃষ্টি পড়েছে । বুষ্টির জল সামান্য লেগে আছে গাছের 
পাতায় পাতায় । ( বিপ্লবীদের বুক ফেটে যাচ্ছে তৃষ্ণায় /) তারা জিহবা একট, 
একটু ভিজান সেই সামান্ত জলবিন্দুতে । 


/এই ভাবে দিন কাটে । 

২২শে এপ্রিল। বিপ্রবীর1 সেদিন জালালাবাদ পাহাডে । অপরাহে দেখ, 
গেল, সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যবাহিনী সঙ্কীন উচিয়ে ছুটে আসছে সেই পাহাডের' 
দিকে । সর্বাধিনায়ক স্থ্য সেন আলন্গ যুদ্ধ পরিচালনার দাতিত্ব দিলেন লোকনাথ 
বলকে। জেনারেল লোকনাথ বল। তীর নির্দেশে বিপ্রবীরা প্রস্তত ভয়ে 
আছেন আসন্ব সংগ্রামের জন্ত । ঠসন্যবাহিনী বিপ্লবীদের রাইফেলের পাল্লাণ 
মধো আসামাত্রই জেনারেলের তীব্র কন্বর শোনা গেল,_-191 একসঙ্গে 
গর্জে উঠল বিপ্লবীদের রাইফেল। একদিকে বেতনভূক্‌ সেনাদল, অপরাদলে, 
দেশের মুক্তিসাধনায় নিবেদিতপ্রাণ তরুণ বিপ্লবীদল। ছত্রভক্ক হয়ে পিছিয়ে 
গেল সৈন্ত বাহিনী । আশ্রয্ণ নিল শুফ নালায়, ঝোপঝাড়ের অন্তরালে । কিছুক্ষণ 


“ুভ 


পরে আবার এগিয়ে এল তারা । আবার স্থুরু হুল তীব্র সংগ্রাম । পরাজয়ের 
কালিমালিপ্ত সেনাদল পালিয়ে গেল রাত্রির অন্ধকারে 0এই কুত্র-মধুর অপরাহে 
এগারজন বিপ্লবী বরণ করলেন শহীদের মৃত্যু । 

ধিপ্রবী থামে না-থামতে জানে নাঁ। সহবিপ্রবীর উষ্ণ শোনিতধারা 
দেখেও তার চলার গতি স্তব্ধ হয় না। তাই টট্টগ্রামের বিপ্লবীর1 শক্রর উপর 
আঘাতের পর আঘাত হানতে লাগলেন মাট্ারদার নেতৃত্বে ও অন্ুপ্রেরণায । 
কালারপোল, চন্দননগর ও ধলঘাটের খণ্ুযুদ্ধ ; পুলিশ ইন্স্পেক্টার তানিন; 
মুখাজি, ডি. আই. বি. ইনশ্পেক্টার 'আপান্ুল্লা, কুমিল্লার সহকারী পুণি* 
স্থপারি্টেপ্ডে্ট এলিসন এবং ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট ডুর্ণো হত্যা; চট্টগ্রামে 
ইউরোপীয়ান ক্লাব এবং ক্রিকেট খেলার মাঠে বোম! নিক্ষেপ; চট্টগ্রামে” 
পুলিশ স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্লিয়ারীর প্রাণনাশের প্রচেষ্টা, কলিকাতা! বিশ্ববিদ্যালয়ে 
সমাবর্তন উত্সবে গশ্র স্ট্যানলী জ্যাকৃসনের প্রতি গুলীবর্ষণ ; চট্টগ্রামে 
কোট বিন্ডিং ধ্বংস করার আয়োজন, মাষ্টারদা ও তারকেশ্বর দক্তিদারকে 
ট্টগ্রাম জেল থেকে মুক্ত করার প্রচেষ্টা এবং দেশদ্রোহী নেত্র সেনের হতাাক 
মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে বিপ্লবীদের দৃপ্ত পৌরুষ এবং আদর্শনিষ্ঠা । 


৫ চট্টগ্রামের এই অত্যুতথানের প্রতিক্রিয়া দেখা গেল দিকে দিকে; 
আবার জাগল বিপ্লবী বাংলা । সবত্র দেখ! গেল নবজীবনের চাঞ্চল্য : 
যুবদমাজে তখন রক্তের নেশ!। বাংলার প্রায় সব অঞ্চলেই গর্জে উঠল 
বিপ্রবীদের অগ্রিনালিক! | 

এই অভ্যর্থানের তরঙ্গ শুধু বাংলাদেশে সীমাবদ্ধ রইল না। সে ত্সঙ্গ 
আঘাত হানল সুদুর বার্মাতেও। 


[এই বিপ্লবী মহানায়ক মাষ্টারদ! ১৯৩৩ সালে ১৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার 
রাত্রি ৯-৩* মিনিটে গ্রেপ্তার হন পটিয়। খানার ৫গরল। গ্রামে ন্দীরোদ পভ! 
বিশ্বাস নামী এক প্রৌঢ়া মহিলার বাভীতে। গ্রেপ্ধারের কারণ হল এক 


মহিলার অজ্ঞত1 এবং নেত্র সেনের লোভ ও বিশ্বাসঘাতকতা । 3 

ভগৎসিং, রাজগ্ররু, স্খদেব ও বটুকেশ্বর দত্ত প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের 
সংগঠন [11900811121 909০0191190 0:50001152010 /১9$09০196101-এর ৫বগ্রবিক 
কাধকলাপের বিশদ সংবাদ রাখতেন মাষ্টারদ। আত্মগোপনের সমযেও । 


ডি 


যোগাযোগ রাখ! হত দিলীর টিবি্বিয়া আয়ুবেদ কলেজের ছাহ্ৰ বিপ্রবী 
যতীন্দ্রমোহুন রক্ষিতের মাধ্যমে । দিল্লীর আইন পরিষদে বোমানিক্ষেপের 
অভিযোগে ধৃত ভগৎ সিং প্রমুখ বিপ্লবী নেতাদের বিচারের বিশদ বিবরণ 
প্রকাশিত হত লাহোরের [10125 পত্রিকায় । এ বিচারের সংবাদ জানার 
জন্য মাষ্টারদ] নিয়মিত বিশেষ আগ্রহসছকারে পত্রিকাটি পডতেন। 

সূর্য সেন শুধু ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিপ্লবান্দোলনের গতি-প্রকৃতি 
জানবার জন্য যে আগ্রহী ছিলেন, তা নয়। বহির্ভাবতেব রাজনৈতিক 
গতিধাবার প্রতিও ছিল তার সতর্ক দৃষ্টি । বিশাঙ্গ ভারতের এক প্রান্তে মুটটিমেয় 
একদল বিপ্লবীর সশস্ত্র অভ্যুর্থানে যে ভারত স্বাধীন হবে-_এই বিশ্বাস তার 
ছিল না। তিনি মনে করতেন, চট্টগ্রামের এই সশন্ত্র বিদ্রোহ পরবতীকালের 
গণ্বিদ্রোহের সুচনা । তাই বার্মাতে নেত! সায়! সেনের নেতৃত্বে যে গণবিদ্রোহন 
স্থুরু হয়েছিল, তার বিস্তারিত বিবরণ জানবার আগ্রহ তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি ট্র 
ব্রাসবিহারী এবং রাজ! মহেন্ত্রপ্রতাপ প্রমুখ বিপ্লবী নেতার] জাপানকে 
কেন্দ্র করে যে 720-45181) 1৬ ০5০106176 সুরু করেছিলেন, তার গতিধারার 
দিকেও তার দুটি ছিল। 

গ্বাধীনতা” পত্রিকায় (২৭শে মার্চ, ১৯৩০ ) “বার্ধার বর্তমান রাজনৈতিক 
'অবস্থা' নামক আমার এক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মাষ্টাবদার নির্দেশে 
আমি বারা থেকে ফিরে আসার পর মাষ্টারদ1 ও নির্শলদ]1 এ প্রবন্ধকে ভিত্তি 
করে আমার কাছ থেকে অনেক তথ্য জেনে নিয়েছিলেন । 


বিপ্রবী নেতা সুর্য সেনের কঠোর-কঠিন হৃদয়ের অন্তরালে স্েহের ফক্তুধারা 
ছিল প্রবহমান । সহকমীঁদের প্রতি তাব যে কতখানি দবদ ছিল, তার সংস্পশে 
যাবা! এসেছে তারাই উপলব্ধি কবেছে। রঃ সেনের মধ্যে আবেগ ছিল, 
উচ্ছ্বাস ছিল।' তবে তা অতি সংবত। কোমলতা এবং কঠোবতার অপুর্ব 
সমাবেশ ঘটেছিল এই মহ্থাপ্রাণ মাষ্টাবদার মধ্যে । তাই তে৷ তিনি বিপ্লবী, 
তাই তো তিনি মহানায়ক । 


(মোষ্টারদাব মধ্যে ছিল একটি রসিক মন। রবীন্দ্রনাথ এবং নজরুলের কবিতা 
ও গান তার খুব প্রিয় ছিল। দেখেছি__কাহুনগোপাডা গ্রামের নরেন 
দত্ত (নুপুর ) এবং কোরেপাডা গ্রামের শহীদ শলেশ্বর চক্রবর্তীর ভাই কণু 


শখ 


ডক্রবর্তাঁ (সন্ধ্যারানী ) প্রমুখ বিপ্লবী কর্মীর! যখন গান গাইত, মাষ্টারদা সে গান 
শুনতেন তন্মঘ হয়ে। তীর মন যেন চলে যেত দুরে--বহু দূবে। তীর কী 
তন্ময়তা! তাকে দেখে আমাদেব চোখের সামনে ফুটে উঠত প্রাচীন * 
ভাবতের শাস্তস্সিপ্ধ তপোবন এবং তাতে উপবিষ্ট ধ্যানমগ্র মুনিষিদের ছবি। 

(ন্র্য সেনের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভাও ছিল। কিন্তু বিপ্লবী নেতাব কর্মব্যস্ত 
জীবনে তা পরিস্ফুট ভ্ওয়ার ন্থযোগ ঘটে নি। আত্মগোপনকালে তিনি 
রচনা করেছিলেন তার আত্মজীবনী ।) ১৯৩১ সালে আমার গ্রেপ্তারের 
পূর্বে তার কিছু অংশ আমার দেখার সৌভাগ্য হযেছিল। তার গ্রেপ্তারের 
সময় এই অমূল্য গ্রস্থটি পুলিশের হস্তগত হুধ। সুর্য সেন যে সাহিত্য- 
প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তার আরে! পবিচব মেলে ফাঁসিব মঞ্চে আত্মবিসর্জনের 
পূর্ব দিন লিখিত তীর শেষ মর্মবাণী এবং চট্টগ্রামের পাধাণকাবাব অস্তরাল 
থেকে লেখা তার পত্রাবলীতে । তার বৌদির কাছে লেখা (৫1১২।১৯৩৩) 
একখানি চিঠিব অংশবিশেষ উদ্ধৃত কবছি ঃ 

আপনার কাছে হযত আমাব শেষ চিঠি |. ***দিন ভালই কাটছে । 
চার পাচ দিন আগে একদিন সন্ধ্যার সময একটুষ্টে একমনে আকাশের 
দিকে চেরেছিলাম। নিম্মল জ্যোতক্নায় সমস্ত নীল আকাশ ভবে 
গিয়েছিল। অসংখ্য নক্ষত্র সুন্দৰ ফুলের মত সাবা আকাশে ফুটে 
বযেছিল। গাছগুলি নীববে যেন প্রকৃতির এই শোভ1 উপভোগ 
করছিল। দেখতে দেখতে আমার মন প্রকৃতিব এই বিমল 
সৌন্দর্য্যের মধ্যে ডুবে গেল । মনে পডে গেল তাৰ কথা, যিনি এই 
সুন্দর বিশ্বত্রন্ধাণ্ড ত্যষ্টি কবেছেন, যিনি আমাদের আনন্দের জন্তা 
প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য ভাগার খুলে রেখেছেন ।” 

(কাহুনগোপাডা ও টজান্ঠপুর1 কেন্দ্রে বিপ্লবী কর্মীর! গোপনে একটি 
ছুঁতেলেখা মাসিক পত্রিকা বেব করত । পত্রিকাটিব নাম "শক্তি । এই 
পত্রিকার প্রায় প্রত্যেক সংখ্যাব প্রথম পৃষ্ঠায় লাল কালিতে মাষ্টারদার 
লেখা থাকত ।) জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিনোদ দত্ত এবং শহীদ শৈলেশ্বর 
'চক্রবত্তীও মাঝে মাঝে লিখতেন । র 

(এই রকম বহু বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণ দেখতে পাই মাষ্টারদাঁর যধ্যে 1) কিন্ত 
এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে তা সম্যক ফুটিয়ে তোলা সম্ভব নয়। 

এই বিচিত্র মহানায়কের মৃত্যু নেই, তিনি কালজযী । 


৪০ 





শহীদ বীরেন দে'র বিপ্লব-সাধনা 
প্রশস্ত দাশগুপ্ত 


চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের বিক্ষিপ্ত ও বিশ্বৃতপ্রায় ঘটনাপঞ্ীর সংঘোজন 
ছুবহ ও দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা । এই ধরণেব একটি হুরূহ কাজে আত্মনিয়োগ 
করে আমাব ঘনিষ্ট বন্ধু শ্রদ্ধাম্পদ শ্রীশটীন্দ্রনাথ গুহ অনুরোধ কবলেন 
আমার জানা বিপ্লবী যুগের বিচ্ছিন্ন ঘটনার যোগন্তত্র সংযোজন করতে) 
যে যুস্গন বৈপ্রবিক কর্মপ্রবাহের উপর আলোকপাত করতে নিদেশ পেলাম, 
তা” ছিল কঠোর গোপনীয়তার যুগ, নীরবে আত্মোখসর্গের যুগ_ 
আত্মবিলুপ্তিন যুগ। এ সব হারিয়ে-যাওয়া, ফেলে-আসা €বপ্লবিক ঘটনানলীর 
মাল! গাথার প্রচেষ্টা আমার পক্ষে ধৃষ্টতা মাত্র। বিস্বৃত যুগের বিক্ষিপ্ন 
ঘটনার উপর আলোকপাত করার মধ্যে আত্মপ্রচারের প্রবণতা থাকে, 
বিশেষত: বর্তমান প্রচার-।বপ্রবের যুগে-যে যুগে মাধ কাজের তুলনা 
প্রচারকে দেশসেবার মূলনীতি হিসাবে গ্রহণ করেছে । 


প্রচার-বিপ্লবের একটি ঘটনা! উল্লেথ করবার লোভ সংবরণ করতে 
পারলাম না। অপ্রাসঙ্গিক হলেও ঘটনাটি উল্লেখের প্রযোজন আছে । 
সম্প্রতি কানপুরে অনুষ্ঠিত সার] ভারত স্বাধীনত! সংগ্রামীদের একটি সম্মেলনে 
পশ্চিম বাঙলার অন্যতম প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান করার সৌভাগয 
হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৪০* শত প্রতিনিধি 
যোগদান করেছিলেন এই সম্মেলনে । আস্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিপ্লবী 
বাজ মহেন্দ্রপ্রতাপ, স্দর পার্টির নেতা ভাই পরমানন্দ, কাকোরী ষডযস্ত্রেব 
অন্গতম বধীয়ান্‌ নেতা শচীন্দ্রনাথ বস্সীঃ লাহোর যভযন্ত্র মামলার বন্দী 
স্থরেক্দ্র পাণ্ডে, শহীদ ভগৎ সিং-এর ভ্রাতা কুলবীর সিং, আত্তঃ প্রাদেশিক 
ষডযন্ত্র মামলার অন্ভত্তম নেত! পুর্ণানন্দ দাশগুপ্ত, প্রবীণ বিপ্লবী শ্রীনগেন্জর 
শেখর চক্রবততী, চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের আত্মভোল] বীর টৈনিক সর্বশ্রী 
দ্বিজেন দক্তিদাবর, অধেন্দু গ্রহ, সরোজ গুহ, বিনোদ দত্ত, ব্নবিহারী দত্ত, 
কালী দে প্রমুখ বিপ্রবিগণ যোগদানকাবী প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। 
আরো ছিলেন চট্টগ্রাম বিপ্রবী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণকারী 
সর্বশ্র| আশু দে, কাশীশ্বর দত্ত, মিহির বস্থত মাণিক উপাধ্যায়। ফটিক 


৪ 


উপাধ্যায়। ভোলা মজুমদার, মন্থ মজ্মদারত শশধর ভট্টাচার্য, শ্রীনাথ 
ভষ্টাচাধ ও প্রখ্যাত বিপ্লবী শ্রাবীণা ভৌমিক। আজাদ হিন্দ বাহিনীর 
অন্গতম প্রখ্যাত নেতা ডাঃ পবিত্র রায় ও সুশীল খাস্তগীর এবং জগনীম্' 
চ্যাটাজাঁ ও অধ্যাপক রবি বস্ধ' প্রতিনিধিদের মধ্যে ছিলেন। স্বাধীনত; 
সংগ্রামীদের বিভিন্ন সভাসমিতিতে বিশেষতঃ কানপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কানপুব 
মহাপালিকা ও লক্ষৌ মাপালিকার পক্ষ থেকে নাগরিক সম্ব্ধন। জানানো! হয় । 

এই সাডন্বর অন্ষ্ঠানেব মধো একটি জিজ্ঞাসা বার বার আমার 
মনে উদিত হয়েছে । মরণজয়ী বিপ্রবীরা, খারা ফাসী, গুলী, কারাযন্ত্রণা ও 
ও নির্ধাতনকে অগ্রাহ্হ করে পরাধীন ভারতেব মুক্তি-আন্দোলনে ঝাঁপিবে 
পড়েছিলেন, তারা কি কখনো এধরণের সম্র্ধনার প্রত্যাশ। করেছিলেন ? 
মুক্তি-পাগল ন্বাধীনতা-সংগ্রাধীদের প্রেরণ। ও ত্বপ্প ছিল, সাম্রাজ্যবাদী 
শাসন-শোবণ-মুক্ত ভারতে পুঁজিবাদী অর্থ নৈতিক শ্বঙ্খলমুক্ত ও শোষণহান 
সমাজব্যশস্থা। স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ২৫ বৎসর অতিক্রান্ত। কিন্তু দেশ 
দারিদ্র্যের অভিশাপমুক্ত নয়। স্বাধীনতা-আন্দোলনের আত্মোৎসর্গকা রী 
অগ্রদূতদ্দের মানব-মুক্তির স্বপ্ন এখনো অপুর্ণ। বার্ধক্যের ভারে ন্যুন্ 
দেহ বর্মীয়ান্‌ বিপ্রবীদের মনে বিপ্লবের অনির্বাণ বহ্ছিশ্রিধা দেখে অভিভূত 
হয়েছি । তার1 বলিষ্ঠ কে সম্মেলনে ঘোষণা করেছেন, তার! ব্িক্ত নন-_ 
দেশকে ও সমাজকে সেবা করার মত মানসিক সাহস ও সম্পদ তীদের 
অব্যাহত রয়েছে । শোষণের বিরুদ্ধে, গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের বিরুদ্ধে, 
অন্টায়েব বিরুদ্ধে ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থা অবসানের জন্ত সংগ্রামে তীর; 
কৃতসংকল্প। 

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, কানপুর সম্মেলনে এমন ছ"য়েকজন ভূয়া স্বাধীনত, 
সংগ্রামীর সংস্পর্শে এলাম, বার] শুধু আত্মপ্রচারের দ্বারা বিপ্লবীদের মধ্যে 
অগ্রণীর আপন দখল করে নিয়েছিলেন, অথচ ধাদের অতীত বৈপ্লবিক 
কার্যাবলীর কোন নির্ভরশীল প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারা গেল ন|। 
এদের মধ্যে একজন চট্টগ্রামের অধিবাসী বলে পরিচয় 1দচ্ভিলেন এবং 
২৫ বংসর কারাম্তরালে অতিবাহিত করেছেন বলে প্রচার করছিলেন । 
নেতাজীর সঙ্গেও নাকি ১০ বৎসর কারাবাস করেছেন। গুৎক্ক্য বোধ 
করলাম চট্টগ্রামের লোক দীর্ঘ দিন নির্যাতনের ইতিহাস রচনা করেছেন 
জেনে। কোন্‌ জেলে নেতাজীর সঙ্গে ছিলেন অনুসন্ধান করে সন্তোবজনক 


৭৫6. 


উত্তর পেলাম না। যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুত হোমানলে হাসিমুখে 
আত্মাহুতি দিয়েছেন, তাদের আত্মদানের স্বীকৃতি নেই, অথচ প্রচারসর্বন্থ ভূয়া 
পংগ্রামীর1 দেশের স্বীকৃতি আদায় করে ফুলের মাল] কুডিয়ে সমাজে শীর্ষস্থান 
নখল করে আছেন । এটাই আমাদের দেশের চরম হূর্ভাগ্য | 

তাই বলছিলাম, হারিষে-যাঁওষা যুগের বিক্ষিপ্ত বিপ্রবী আন্দোলনের 
ঘটনাপঞ্জী সংযোজনের মধ্যে আত্মজাহির করার প্রবণতা প্রশ্রয় পান্ন। 
আমার প্রচেষ্টা সেই প্রবণতামুক্ত হবে কি না সন্দেহ। দুর্বল স্মৃতি- 
'পন্কিব উপর নির্ভরশীল লেখায় সত্যের বিকৃতি ঘটে। দিনপঞ্ীর ব্যতিক্রম 


তয়| কিন্তু সতর্ক থাকব, যতখানি সম্ভব তথ্যগত তুল-ক্রটি পরিহার 
করার । 


চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুত্থান বাংলার বিপ্লববাদ ইতিহাসের একটি গৌরবময় 
উজ্জলতম অধ্যায় । এই অভ্যুত্থান বাংলা দেশ তথা ভারতের যুবশক্তিকে 
নতুন চেতনায় উদ্বদ্ধ করেছিল। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বুটিখ শাননের 
অবসান বাংল] তথা! ভারতের বিপ্লবী শক্তির একমাত্র সাধনা ছিল। 
কিন্তু গুপ্ত হত্যা ও রাজনৈতিক ডাকাতির মধ্যে বিপ্লবী আন্দোলন মূলত 
সীমাবদ্ধ ছিঙ্গ। চট্টগ্রাম যুব-অভ্যর্খান তাব ব্যতিক্রম। এই প্রথম সম্মুখ 
সংগ্রামে বাজশক্তির বিরুদ্ধে স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের বলিষ্ঠ চ্যালেঞ্জ । 
স্থশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক বীর বিপ্রবী সুর্য সেনের অভিনব 
সংগ্রামী পরিকল্পন! | বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাস পডেছি। জেনেছি 
--লাহোর ফড়যন্ত্র আলিপুর বড্যন্ত্র হাওডা বযভযত্ত্র খুলনা যডযন্ত্র ঢাক! 
ধডমন্ত্র, বরিশাল বভযন্ত্র ও আতন্তঃপ্রাদেশিক যডযস্ত্রের ব্যর্থতার কাবণ। 
পরিকল্পনা কার্ধকরী হওয়ার পূর্বেই গোয়েন্দা বিভাগ বিপ্লবীদের প্রচেষ্টা 
ব্যর্থ করে দিয়েছে । মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রাম যুব-অভ্যুর্থান একমাত্র 
ব্যতিক্রম । চট্টগ্রাম বিপ্রবের পরিকল্পনা যাতে ব্যর্থ না হয় আগে 
থেকেই মাষ্টারদ1! সতর্ক ছিলেন। বাংলার অন্যান্য বিপ্লবী গোঠির। তার 
পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। এমন কি টট্রগ্রামের বিপ্লবীশক্তি, 
ধাদের তিনি বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন, তারাও অনেকে 
পরিকল্পনার ব্যাপকত্ব সম্বন্ধে অবহিত থাকতেন ন1 বলে প্রকাশ । চট্টগ্রাম 
শ্ববিদ্রোহের কয়েকজন অধিনায়ক সমস্ত পরিকল্পনার রব্ু-প্রিণ্ট রচনা 


১, 


করেছিলেন। জীবিতদের মধ্যে তারা হলেন সর্বশ্রী গণেশ ঘোষ ও অনস্ভ 
মিংহ। কঠোর সতর্কতা ও গোপনীয়তা অবলগ্ন করেছিলেন বলে চট্টগ্রাহ 
যুব-অভ্যুর্থান লাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। না হয় বাংলা তথা ভারতের 
অন্যান্ত বিপ্লবী প্রচেষ্টার মত অস্কুরেই প্রকাশ হয়ে পড়ত ও বার্থতার 
প্ধবদিত হত। এখানেই মাষ্টারদ্ার ও চট্টগ্রাম যুব-অভ্যু্থানের সাফল্য, 
কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য । 

ইতিমধ্যে উট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের কাহিনী অবলম্বনে বহু প্রামাণ) 
গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। অন্ত্রাগার আক্রমণ ও দখল, টেলিফোন-টেলিগ্রাফ 
কেন্দ্র আক্রমণ, পুলিশ লাইন আক্রমণ, জালালাবাদ পাহাড়ের এঁতিহাসিক 
বীরত্বপূরণ যুদ্ধ, নী সংঘর্ষ, কালারপোল সংঘর্ষ, গহির] সংঘর্ষ, ডিনমাইট 
ষডযন্ত্র অত্যাচারী পুলিশ ইন্সপেক্টার আসাম্ুল্লা হত্যা, এলিসন ও 
ডুনো আক্রমণ, ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ ও ক্রীকেট মাঠের সংঘ 
প্রভৃতি সমস্ত বিপ্লবী ঘটনাপঞ্ভীর উপর অনস্তদা ও আনন্দ গুপ্ত বিস্তৃতভাবে 
আলোকপাত করেছেন। উক্ত ঘটনাপঞ্জীর উপর আলোচনা পূর্ব-প্রকাশিত 
আলোচনার পুনরাবৃত্তি হবে। বিশেষতঃ চট্টগ্রাম বিপ্লবের অন্যতম 
অধিনায়ক অনন্তপার নিপুণ ঘটনাবিশ্লেষণের পর উক্ত বিষয়সযূহের 
উপর নতুন কোন আলোকপাতের অবকাশ আমার অন্তত নেই। 
বিপ্লবীদের মধ্য থেকে শুধু একটি মাত্র চরিত্র অঙস্কণে আমার অনিপুণ 
লেখনীকে সীমাবদ্ধ রাখব । 


চট্রগ্রাম যুব-বিপ্রোহের অন্যতম সাহসী যোদ্ধা ছিলেন ৬বীরেন্ত্রন্্র দে। 
যিনি এখনো পর্যন্ত স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস-রচয়িতাদের দৃষ্টির অস্তরালে 
রয়ে গেছেন, ধিনি এখন ইতিহাসে অন্ুল্লেখিত ও অবজ্ঞাত থেকে গেছেন, 
অথচ যার বিপ্লবী আন্দোলনে অবদান অনস্বীকার্য, তার সংগ্রামী চরিত্রের 
প্রতি পাঠকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হবে আমার একমাত্র লক্ষ্া। 
আত্মগোপন অবস্থায় তার জীবনদীপ লোকচক্ষুর অস্তরালে নির্বাপিত 
হয়েছে! স্বাধীনত!-সংগ্রামের ইতিহাসে তার নাম যথাযোগ্যভাবে 
সমাদূত হবে না এটা জাতির পক্ষে অগৌরবের । আজ ধারা স্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অংশগ্রহণের কৃতিত্ব অর্জন করছেন, পুরস্থৃত হুচ্ছেন ও ফুলের মালা 
কুডোচ্ছেন তাদের তুলনায় এই মরণজয়ী বীরের কৃতিত্ব বা আস্মোৎসর্গ 


কম গৌরবব্যঞ্তক নয়। এই সব বিশ্বতপ্রায় শহীদের জীবন-কথা স্বাধীনতা- 
সংগ্রামের ইতিহাসে স্থান না পেলে আমরা, তীদের উত্তর সাধকের 
অপরাধী বলে গণ্য হবণ। 

বিপ্লবী বীব ৬বীরেন দে পটিয়! থানার অন্তগত ্থুচিয় গ্রামের এক 
গরীব চাষী পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ফিরিঙ্গী বাজারের ঘরামী-জী বিকা- 
নির্ভর ৬চন্দ্রনাথ দের সন্তান বীরেন দে।, চট্রগ্রাম গ্র্যাজ্ষেট স্কুলের 
দশম শ্রেণীর ছাত্র। বয়স ১৫/১৬ বৎসর। সুঠাম পেশীবহুল দেই। 
মাষ্টারদার একাস্ত অন্থগত ও চট্রগ্রাম বিপ্লবী সংগঠনের আত্মভোল] অন্ঠতম 
সংগঠক । নীরব কর্মী । ১৯৩* সালে চট্রগ্রাম যুব-অভ্যুর্থখানে অংশ গ্রহণ 
এবং শহীদ নরেশ রায়ের নেতৃত্বে ১৮ই এপ্রিল ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের 
অন্ততম সৈনিক, আত্মগোপন অবস্থায় চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামাস্তরে বিপ্লবী 
সংগঠন গডে তোলার জন্য নিয়োজিতপ্রাণ শহীদ বীরেন দে। একবার 
বিপ্লবী প্রয়োজনে অর্থসংগ্রহ অভিযানকে সাফল্যমণ্ডিত করবার জন্থ 
পার্টির সদশ্যদের মাষ্টারদা আহ্বান জানিয়েছিলেন। সকলেই উৎসাহের 
সঙ্গে অর্থলংগ্রহ করে নিয়ে এসেছেন । বীরেন দে নিয়ে এসেছেন দীন পিতার 
সার! দিনের উপার্জনলন্ধ মাত ছুই টাকা । সার! দিনের অন্নসংস্থানের একমাজ্জ 
'অবলম্বল। মাষ্টারদাকে দিতে সক্ষোচ। অন্যান কমীদের সংগ্রহের তুলনায় 
খুবই নগণ্য । সঙ্কোচ-বিনত মন্তকে একপাশে নীরবে দাড়িয়ে আছেন। 
মাই্টারদার অস্তর্তেদী দৃষ্টিতে বীরেন দের সঙ্কোচ ও দ্বিধা অগোচর রইল না। 
সন্গেহে তিনি বীরেন দেকে কাছে ডাকলেন । বললেন--পতোর দান টাকার 
সংখ্যা! দিয়ে বিচার হবে না। বিচার হবে হয় দিয়ে।” মহান্‌ ত্যাগের 
যে পরিচয় বীরেন দে সে দিন দিয়েছিলেন তা৷ অতুলনীয় । 


১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে আমার সঙ্গে বীরেনদার প্রথম পরিচয় । 
স্থচিয়। গ্রামের একটি ব্যায়ামাগারে শরীরচর্চা প্রশিক্ষণ দিচ্ছিলেন । আমি 
তখন বরম। স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র । স্কুল ছুটির পর বাডী ফিরবার পথে 
সেই ব্যায়ামাগার। দাড়িয়ে ছিলাম। উৎসাহ বোধ করলাম। পেশীবন্থল 
দেহ। শরীরচর্চার বিভিন্ন প্রদর্শনী দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হলাম। আলাপ 
করবার অতুযুগ্র আগ্রহ । পরদিন পুনরায় সেই ব্যায়ামাগারে গিয়েছিলাম । 
তারিখ ম্মরণ করতে পাচ্ছি না। সেদিন তার সঙ্গে প্রথম আলাপ হয়। ব্যায়াম 


৮ 


অভ্যাস করতে অনুপ্রাণিত করছিলেন। আলাপের দ্বিতীয় স্তরের একটি 
ঘটনা আমার স্বতির পাতায় এখনও অঙান রয়েছে । হয়ত আমার সাহস, 
নিষ্ঠা ও একাগ্রতা পরীক্ষার প্রয়োজন অঙ্ছভব করেছিলেন । স্থুচিয়া ও বরমা 
গ্রামের সংযোগস্থলে একটি পুকুর ছিল। পুকুরের পারটি ছিল জঙ্গলমন়। 
এক পারে ছিল শ্বশান। অন্য পারে ছিল কবর স্থান। নিদেশ পেলাম রাস্তি 
১২টাধ এঁ পুকুর পারের একটি নিরিষ্ট স্থানে তার সঙ্গে দেখা করতে। 
যথাসময়ে পৌছলাম । নির্জন ও নিস্তব্ধ । মাঝে মাঝে শেয়ালের ডাক 
স্থচীভেছ/া অন্ধকারের বুক চিরে নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করছে। বিবি পোকার 
একটানা] শব্দলহুরী | ভয়ে সার1 শরীর ম্পন্দনহীন। আন্দাজ ১৫ মি: পর 
বীরেন দ1 এলেন! প্রথমেই জিজ্ঞাসা] করলেন, ভষ পেয়েছি কিনা । বিভিন্ন 
কথাপ্রসর্গে জিজ্ঞাসা করলেন, “পরাধীন ভারতের মুক্তি-আন্দোলনে যোগ 
দিতে পারবে কিনা? পরহিতব্রতে আত্মনিয়োগ করতে পারবে কিনা? 
দেশের সেবান্ন প্রাণ উৎসর্গ করতে গেলে অজেয় সাহ্‌সেকর প্রয়োজন । অনগশীলন 
“করে সাহস বুদ্ধি করতে হয়। সর্বস্ব ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তত থাকতে 
সবে। আজকের পরীক্ষা তোমার জীবনের সোপান মাত্র। সংযম শিক্ষা 
কর। চরিত্র গঠন কর। অহেতুক কৌতুহল ও আত্মপ্রচার বিপ্লবী জীবনের 
'অস্তরায় । তোমার সঙ্গে আমার খুব বেশীদিন দেখা হবে না। প্রয়োজন হুলে 
খবর দেবো। এসো 1” এইখানেই সেই দিনের আলোচনার সমাঞ্ধি হল। 
চলে এলাম একাকী । নিয়ে এলাম আজীবনের অমূল্য সম্পদ । আমার সারা 
জীবনের ক্ষয়হীন পাথেয়। আত্মপ্রচারবিমুখতার যে দীক্ষা সেদিন নিয়েছিলাম 
আমার পরবর্তী রাজনৈতিক জীবনে তার প্রভাবমুক্ত হতে পারি নি। 

বীরেনদার ব্যক্তিত্ব শুধু ছাত্রসমাজকে প্রভাবিত করেছিল তা” নয়। 
আমি দেখেছি স্থচিয়া ও বরম গ্রামের বছ কুষকপরিবার তার পলাতক 
জীবনের আশ্রয়দাত1 ছিলেন । তিনি অন্যের উপর আশ্রয়স্থল যোগাড করবার 
জহ্য নির্ভর করে থাকতেন না। নিজেই আশ্রয়স্থল যোগাড করতেন। 
বহু কৃষকপরিবার বিপ্রবীদ্দের আশ্রয় দেওয়ার জন্ত পুলিশদ্বার1 নিগৃহীত ও 
নির্যাতিত হয়েছিলেন । তখন থেকে শ্ররেণীভিত্তিক সংগঠন তৈরীর একটি 
অপ্রকাশিত প্রবণতা সবার মধ্যে লক্ষ্য করেছি। যাদের সঙ্গে একবার 
তিনি কথা বলবার স্থযোগ পেয়েছেন তার চবিত্র-মাধুর্ষে তাদেরই তিনি 
"আপন করে নিতে পারতেন। 


গ্রামের আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থান করার সময় রোজই তীর মার সঙ্গে 
একবার দেখা করতেন। মা অঝোরে কাদতেন ছেলের বিপদ আশঙ্কায় 1 
যাকে তিনি সাম্বন৷ দিয়ে বলতেন, “তোমার তো মা আরও তিনটি সন্তান 
আছে, আমাকে দেশমাতিকার পবিত্র বেদীমূলে সমর্পণ করেছ মনে কর ॥ 
তুমি কাদছ £! এমন দৃষ্টাস্ত বিরল নয়, একটি মাত্র সন্তানের জননী তীর 
ছেলেকে দেশমাতৃকার বেদীমুলে সমর্পণ করে গর্ব বোধ করেছেন ।” 

পলাতক জীবনের বেশীর ভাগ সময় তিনি পটিয়া থানার দক্ষিণাঞ্চলে 
অতিবাহিত করেছেন সংগঠনের কাজে । স্থচিয়া ও বরম1 গ্রামে পুলিশের 
তৎপরতা! বৃদ্ধি পেয়েছিল । পুলিশশিবির স্থাপিত হয়েছিল। পুলিশের 
নিকট গোপন সংবাদ ছিল এই ছুটি গ্রামের মধ্যে বিপ্লবীদের গোপন 
আস্তানা রয়েছে । পলীর চারিদিক ঘিরে স্থরু হয় তল্লাসী। গ্রামেব্র 
অধিবাসীদের সঙ্গে যাদের নাভীর সংযোগ, বাইরে থেকে পুলিশ আমদানী 
করে তীদের গ্রেপ্তার কর] যায় না। পুলিশ ব্যর্থ হল। ক্ষিপ্ত হয়ে 
পুলিশ বহু নিরপরাধ গ্রামবাসীকে নির্যাতন স্থরু করল। নিগৃহীত 
হলেন বীরেনদার মা ও বাবা । তার নাবালক ভাই-বোনেরা পর্ধস্ত 
রেহাই পায় নি নির্যাতনের হাত থেকে । পুলিশী তৎপরতা বৃদ্ধির ফলে 
আশয়স্থল পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা ছিল। ৩*শে মার্চ ১৯৩১ সালে 
ভোর রাত্রে ফুটুদা (তারকেশ্বর দণ্তিদার ) ও বীরেন্দাকে বরমার সংলগ্ন 
ইবলতলী গ্রামের আশ্রয়স্থলে নিয়ে যাওয়া! হচ্ছিল। টহলরত পুলিশ 
সাবইন্সপেক্টার শশাঙ্ক ভট্রাচার্য তিনজন যুবকের গতিবিধি লক্ষ্য করে 
সন্দেহবশতঃ অনুসরণ করতে লাগলেন। অনুসরণ না৷ করবার জন্য বীরেন দ। 
তাকে সতর্ক করেছিলেন । শশাঙ্কবাবু শুনলেন না। রাস্তার পাশে গাছের 
অন্তরালে দাড়িয়ে শশাঙ্কবাবুর গতি রোধ করবার জন্য গুলী চালালেন তারকেশ্বর 
দক্তিদার। গুলীবিদ্ধ শশাঙ্কবাবুর দেহ লুটিয়ে পড়ল মাটিতে । অবশ্ত তিনি, 
প্রাণে বেচে গেছেন। তার] নিরাপদ আশ্রয়ে পৌছলেন। 


১৮ই এপ্রিল পুনরায় ফিরে এল ১৯৩১ সালে। অন্ত্াগার আক্রমণ ও, 
চট্টগ্রাম যুব-অত্যর্থান বাধিকী উত্যাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল হাসিমপুর রেল 
স্টেশনের পূর্ব প্রান্তে পর্বতশ্রেণীর পাদদেশে । সেই অনুষ্ঠানে গ্রামাঞ্চলের 
প্রায় ৫০ | ৬ জন বিপ্লবী ছাত্রকম্মা ও কষক শ্রেণীর সমর্থক সদস্ত যোগদান 


টড 


করেছিলেন। সেই বিপ্লববাধিকী অনুষ্ঠানে অন্তান্তদের সঙ্গে বীরেনদাগ 
উপস্থিত ছিলেন এবং বিপ্লববাধিকীর তাখ্পর্য ব্যাখ্যা করেছিলেন! তিনি 
বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, “আমাদের পথ দুর্গম । যতদিন আমরা শোষক 
ও শাসকশ্রেণীর হাত থেকে আমাদের মাতৃভূমিকে মুক্ত করতে না পারি, 
ততদিন আমাদের সংগ্রাম চলবে |” এই অমোধ বাণী এখনো আমার 
কানে অন্ঠরণিত হচ্ছে। 

প্রকাশ্য দিবালোকে কর্ষমতৎপরতা নিরাপদ নয় বলে রাত্রির অন্ধকারে 
আত্মগোপনকারী নেতাদেব সঙ্গে সংযোগ অব্যাহত রাখা হত। নতুন 
কমী ও অর্থসংগ্রহ, নতুন পরিকল্পনা রূপায়ণেব প্রস্ততি ও অন্ত্রচালনার 
প্রশিক্ষণ প্রভৃতি রাত্রির নির্ভনতার মধ্যে চলত। বাত্রে ২য ও ৩য় সারির 
কমীদের লাঠি ও ছোব্রাচালনা শিক্ষী দেওয়া হত। স্থচিয়া গ্রামের 
উত্তর প্রান্তসীমায় সুউচ্চ পারবিশিষ্ট এক গুকাণ্ড দীঘিও মনোনীত ছিল অন্ত 
প্রশিক্ষণের জন্য । ৪ঠা জুন ১৯৩১ সালে এক আশ্রদ্ককেন্জে প্রশিক্ষা দানের সময় 
জনৈক পার্টি কমার অনবধানতার জন্য রিভলবারের একটি গুলী বীরেনদার 
উকুদেশ বিদ্ধ করল। অসীম ধৈধ ও সহনশীলতা ছিল বীরেনদাব। 
যন্ত্রণাষ কোন কাতরানি নেই । অবিরাম রকধাক1। ডাক্তার ডাকা হুল। 
রক্ত বন্ধ করা গেল না । চিকিৎসার জন্ত চক্রশাল। গ্রামে নিয়ে যাওয়া হুল ; 
গ্যাংগ্রীন সুরু হল। তার জীবনদীপ ক্ষীণ হয়ে এল। নিভে গেল একই 
সম্ভাবনাময় মহাপ্রাণ বিপ্রবীর জীবনশিখা। চিকিৎসার স্থব্যবস্থা গাকলে 
একটি অমূল্য জীবন রক্ষা পেত। পলাতক-ভীবনে তা সম্ভব হল না। 

বিপ্লবী দলের আত্মভোলা, উৎসঙ্গখকৃতপ্রাণ বীরেনদার মুত্যু বিরাট 
শহ্াত। স্যট্টি করে গেল। নীরবে নিভৃতে যার! আত্মদান করে শহীদ 
হয়েছেন, বীরেনদা তাদেরই অন্থতম। এই আত্মবিসর্জনকারী বিপ্লবীদের 
স্বতি দেশবাসীর নিকট তুলে ধরার দাধিত্ব আমাদের । তদের আমর 
ভুলি নি। €সই সব বীর শহীদদের অস্রান স্মৃতি আমাদের শক্ত, সাহস 
ও প্রেরণার অফুরস্ত উৎস হযে খাকবে। 


আজ সমস্ত শহীদের প্রতি জানাই আমার অন্তরের অনবন্ শ্রদ্ধা ও 
বীরেনদার স্বতির প্রতি জানাই আমার সম্রদ্ধ প্রণাম । 


ফাসীর মঞ্চে হরেজ্জ চক্রবর্তী 
শ্রীশশধর ভট্টাচার্য 


১৯৩৪ সাল। ২র1 জানুয়ারী । বিশ্বাসঘাতক নেত্র সেনকে হত্য। কর! 
হয়েছে । এরই বিশ্বাসঘাতকতায় যুববিদ্রোহের সবোচ্চ নেত, সুষ সেন ধৃত 
হয়েছেন। তিনি চট্টগ্রাম জেলে আবদ্ধ। সাম্রাজ্যবাদীর ফাসশীর মঞ্চে 
স্ত্যুবরণের দিন প্রায় সমাগত 1 এই লমধে দলের বিশিষ্ট নেতা ও কমীদের 
মধ্যে কেউ মৃত, কেউ কেউ ধূত হয়ে বিভিন্ন জেল ও বন্দীশিবিরে আবদ্ধ 
'তখন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ পুর্বাপেক্ষ। হ্রাস পেলেও তার স্রোত ফন্তুধারার 
অতো প্রবহমান অনেক নবাগত তরুণ বিপ্রবীর অস্তরে অন্তরে । তার 
সাম্রাজ্যবাদীর নিাতন-নিপীড়নেব প্রন্িশোধে বদ্দপরিকর । এই বকম একজন 
রণ ধিপ্লিবাঁ হরৈজ্দ্র চক্রবততী | 

চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্থর্গত বাগদপগ্ডা শ্রাম। এই গ্রামের এক 
অভিশপ্ত ব্রাহ্ষণ পরিবাবে হরেক চক্রবতীর জনা হব ১৯১৮ লালে। দেহের 
রঙ ফস, অত্যন্ত স্দশন। তাই সবাই তাকে 'লাল টুকু বলে ডাকত। 
সবেশী ও পাতলা গঠন হিল । সঙ্গা-সাথীপধের এডিষে চলত । স্বার্থপরতা ও 
বিলাসিতা--ছুই-ই তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল । 

এই হ্রেকন্দ্র এবং লঙ্*ণ দে-.ক বিপ্রবী দলে নিয়ে আসার দায়িত্ব পল 
আমার উপর | দায়িত্ব দিলেন আমার বিপ্লবী গুক স্ববেন দে। স্থরেন দা 
ছিলেন আমাদের গ্রামের এক সাধারণ চাষীর ছেলে । খুবই মেদাবী ছাত্র 
বলে তাল স্থনাম ছিল। তার আকর্ণণে আমি ১৯২৫ সালে বিপ্রবী দলে 
যোগদান কব্রি। পবে আমি রমরুত্খদাঁর (শকীদ রামকুন্্ বিশ্বাস ) সংস্পর্শে 
এলে বিপ্রবী কার্ষকলাণি আবো অন্প্রেবণ। পাই । 

হবেন্ছ ও শঙ্মণ-ক পলে আশার দায়ত্ব আমার পালন করতেই হবে। 
জক্সরণেত্র প্যাপাবে সহস্ত হল । সে ছল সাদসিধে। আমার কথায় সে 
সহতদে আকষ্ট হে 'ববধবা লে বোগ খল। হবেন্দ্রকে দলে আনতে কিছু 
সময পাগল । সে টিতামাতার কা শানে ৪ 'নদেশে আমাদের সঙ্গে খুব 
বেশী মেলামেশ করত ন।। 


খারা 2 


১৯২৯ সালের মাঝামাঝি গ্রামে “জিমন্তাগ্িক ক্লাব” স্থাপন করি। বিপ্লবী 
নায়ক শ্রীঅনস্ত সিংহের নেতৃত্বে তখন জেলার বিভিন্ন জায়গায় “জিমন্ঠািক শো” 
ধা ব্যায়াম-প্রদর্শনী ও ম্যাজিক ইত্যাদিতে যুবমনে ভীষণ আলোডনের বস্ত। 
এসেছিল | সুস্বাস্থ্য লাভের জন্য শরীরচর্চা ও ব্যায়াম একান্ত দরকার । 
অনেক কষ্টে এটা হরেনকে বুঝান সম্ভব হওয়ায় সে ক্লাবে আসাযাওয় শুরু 
করল । বাডী-থেকে-আন। যত্সামান্ত পয়স। ক্লাবের অর্থসংগ্রহের উপায় ছিল ॥ 
এতে সব সাজসরঞ্জাম কেন সম্ভব হত না। প্যারালেল বার তৈরী করান 
জন্য হবেনন্হ আমরা ৪ জন নিকটস্থ পাহাড থেকে অতিকষ্টে বিপন্ুক্ত হয়ে কাঠ 
নিয়ে ফিবে আসি। পথশ্রম ও অনভ্যন্ত কাজের জন্য আমি ও হরেন অন্থস্থ 
হয়ে পড়ি অনেকদিনের জন্য! তা সত্তেও সে আরে! বেশী উৎসাহিত হল ॥ 
তার ভিতবের স্বপ্ত শক্তির খানিকটা বহিপ্রকাশ হল। 

ব্যায়াম করার পব শ্রীস্থরেন দে আমাদের সঙ্গে মহাপুরুষদের জীবনী 
নিয়ে আলোচনা করতেন এবং স্থযোগ বুঝে দেশপ্রেমের কথা উল্লেখ কবতেন। 
অনেক গেষ্ট পর হবেন কিছু কিছু বই পডতে রাজী হল। বলা বাহুল্য, 
যেহেতু তামি ও স্বরেন দে লেখাপভাম্ন ভাল ছিলাম এবং গ্রামে আমাদের 
স্থনাম ছিল, সেহেতু আস্তে আস্তে আমাদের কথাগুলি সে শুনতে আরম্ভ করল। 
বামকৃষ্চা সারোয়াতলী স্কুলের সেরা ছার ও খেলোয়াড় ছিলেন। তার 
দেবতুল্য চরিত্র, সুমিষ্ট ও স্েংপূর্ণ ব্যবহার নিয়শ্রেণীর ছাত্রদের কাছে আকর্বণীয় 
বস্ত ছিল এবং তার সান্জিধ্যে যাওয়া গৌরবের বস্ক ছিল। একবাব রামকৃষ্দ। 
আমাদের ক্লাবে মআাসাতে আলোডন স্থষ্টি হল। সকলেই তাকে চিনত, যেহেতু 
আমাদের বাগদশ্রী গ্রামের সকল মেধাবী ছাত্র সারোয়াতলী স্কুলে পডত। 
হবেনের ওহস্কা বেডেই চলল | সে সুযোগ আমর। নিলাম । 

জীহববেন দের নেহত্বে আমি, লক্ষ্মণ ও ভরেন ১৯২৯ সালে চট্টগ্রাম সহরে 
ছাত্র ও যুবসন্মেলনে যোগদান করি । সেই সম্মেলনে সর্বশ্রী স্থভাষচন্দ্র বস্থ্‌, 
বতীন্দ্রমোহন 'সনগ্রপ্, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোব প্রভৃতি পুজনীয় নেতার 
যাগদান করেছহিলেন। পরব্তাকালে যাত্রামোহন সেন হলে জেল কংগ্রেস 
কমিটির নির্বাচনে বলীয় সংঘর্ষে মাষ্টাববা আহত হন। শ্ুখেন্দু দর্তের উপর 
কাপুরুখে!চিত আক্রমগ হয়। ফলে সে গুরুতর আহত হয়ে কলিকাতায় 
অকালমুতা বরণ করে। আমরা এ সক্ষমেলনে মাষ্টারদা, গণেশদ। ও অনস্তদ? 
প্রভৃতি “নতাদেব স্বচক্ষে দেখার সুযোগ পেয়ে 'দেশজননীর মুক্তি-সংগ্রামে জীবন 


উৎসর্গ করার অধিকতর উৎসাহ পাই । হরেনের মধ্যে সপ্ত চেতনার উন্মেষ 
হুল। আত্মীয়তার সুযোগ নিয়ে আমি তার পিতার অনিচ্ছাসত্বেও তার 
বাড়ীতে যাওয়ার মাত্রা বাড়িয়ে দিলাম । 

অগ্রজ মণীন্দ্র ও অনুঞ্জ নীবেনের অকালমৃত্যুতে তার পিতামাতা তাকে 
নয়নের মণি হিসাবে দেখতেন । বাইরের ছেলেদের সাথে মেলামেশা বানুণ 
করেছিলেন । দেশপ্রেম এমন এক জিনিষ যার কাছে পিতামাতার ন্েহ ও 
ঘাধা, স্ত্রী, পুত্র ও সংসারের সব কিছুই মূল্যহীন । পরাধীন দেশের মুক্তিকামী 
বিল্রোহ্ীর কোন বাধাই চলার পথে প্রতিবন্ধক হতে পারে না। সুশৃঙ্খল, 
স্থশিক্ষিত, চরিত্রবান ও স্থুন্বাস্থ্য না হলে মুক্তিসংগ্রামী হওয়া! যায় না-_এই 
মন্ত্রই নেতার! দ্রিষেছিলেন । আমাদের যোগ্যতা কতটুকু ছিল জানি না, 
কিন্তু আমাদের গ্রুপের সবকনিষ্ঠ যোদ্ধা হরেনের সব গুণই ছিল। কনিষ্ট 
হলেও সে আজ আমাদের প্রণম্য। 

দল'খ শৃঙ্খল] ও গোপনায়তা অটুট ছিল বলেই বুহত্তর ভারতবর্ষেব এক 
অখ্যাত জেলা চট্টগ্রামকে সহযোদ্ধা অন্বিকাঁদ1, গণেশদা, নির্মলদ1, অনন্তদা ও 
অন্যাহ' ধিপ্রবী বন্ধুদের সহযোগিতায় কয়েকাঁদনেব জা স্বাধীন রাখা সম্ভব 
করেছিলেন সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদা স্রর্য সেন। 

তদানীন্তন 'জলাশাসক উইলকিনপন সাহেবের মতে সারোয়াত্লা স্কুল 
ছিল বিপ্লবী তৈরীর প্রতিষ্ঠান (৮:০৫০০৪. 0 [২০০1(10171905) | এই 
সকলের ল্হু ছাত্র বিপ্রবী দলের সদস্য ছিলেন। তাদের অনেককেই ফানী, 
দ্বীপান্তর, কারাবাস, গুলীতে মৃত্যু ও রাজবন্দিত্ব বরণ করতে হয়েছিল । 

১৯৩০ ইং ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম অন্ত্রাগার দখলেব পর তকণদেব মধ্যে ভীষণ 
আলোডনেব সাড়া জাগে । মাষ্টারদাসহ বনু মুক্তিযোছ্। আত্মগোপন করে 
ফেরারী ছিলেন । দলের দায়িত্ব ও কাজ বেডেই চলল । পর পব নানাপ্রকারের 
ঘটন। (৪০197) হতে লাগল । পুলিশ ও মিলিট|বীর অকথ্য ও অমাম্ুবিক 
অত্যাচার এবং দেশদ্রোহী ও বুটিশের পদলেহীদের কডা নজর এডিয়ে সংগঠন 
আবো মন্তনুত হুঘ়। যুবকদেব মুক্তিসংগ্রামে অংশগ্রহণের প্রবণতা বেড়েই 
চলল । 

দুরধর্ধ অত্যাচারী সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকার বডই বিব্রত ও চিস্তিত 
হয়ে পডল। ধ্রুপাকড ও অত্যাচারের মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিল। হবেন 
চক্রবর্তসহু আমর! ৪ জন পটট্রগ্রাম অস্ত্রাগার লুষ্ঠন” মামল1! দেখতে গিয়ে 


৮৪ 


ধমঃ ইউগ্ির কোর্টে গণেশদা ও অনস্তদাদের সঙ্গে সজপণে কথাবার্তা বলি। 
এর কিছুদিন পর পুলিশ ডাকাতির অভিযোগে লক্ষণ, হরেন ও আমাকে, 
গ্রেঞ্ঠার করে । পরে ছৃ'জনকে ছেড়ে দিয়ে আমার বিরুদ্ধে মামলা রুজু 
করে । সর্বশেষে মিঃ ইউনির বিচারে আমি খালাস পেয়ে যাই। হবেন এর 
মধ্যে অনেক এগিয়ে গেছে । নিজ বাডীতে অবাধ্য ও অবাঞ্চিত হয়ে গেছে । 
অভিভাবক উদাসীন ও হতাশ । 

আান্কল্ল! হত্যার পরদিন পুলিশ দাঙ্গা বাধিয়ে দেয়, বনু হিন্দ্বাডী ধূলিসাৎ 
করে এবং সারোয়াতলী স্কুলে গিযে লাঠি চালিয়ে বনু নিরীহ ছাত্র ও শিক্ষকদের 
ভষণঙাবে আহত করে । হরেনও আহত হল--এতে সে সব তুর্বলত1 কাটিয়ে 
ভুর্বার হযে উঠশ, দলেব কাছে আবে! প্রিয় ও বিশ্বস্ত হল। 

স্থানীযভাবে সিদ্ধান্ত করে আমরা এক ভয়াবহ কাজের পরিকল্পনা করি, 
কন্ধ যখাসময়ে পিতামাতার দৃষ্টি এডিয়ে রাতে যথাসময়ে যথাস্থানে আসতে 
না পারার আমাদেব কাজ ব্যর্থ হবে যায়। এতে সে বডই দুঃখ পেল এবং 
নিগ্গেকে অপনাধী মনে করত । কিছু!দন পর সরকাখ হরেন দে ও লক্ষণ দেকে 
বাজধন্দী করস এবং আমাকে করল গৃহবন্দী | 

১৯৩৩ সালের মাঝামাঝি পুলিশ একদিন আমাদের গ্রাম ঘেরাও করে । 
আমার ও হরেনের বাভীসহ প্রায় সব বাড়ী তল্লাসী করল। আপত্তিজনক 
কিছু না পাওয়া গেলেও আমাকে ও হবেনকে ধলঘাট মিলিটারী ক্যাম্পে 
যাওয়ার জন্য বলে গেল। তখন কুখ্যাত ও বর্বর আই. বি. ইন্সপেক্টর 
মণি দাশপ্রপ্ত বিপ্লবীদের চরিত্র-হনন করার কাজের দাধিত্ব নিষে একনষ্ভাবে 
বৃটিশ প্রভুর পদলেহন করে নিজের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিল। তাকে হত্যা 
করার সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল । হরেন ফেরার হল | আমার উপর অমানুষিক 
অত্যাচার চালাতে আরম্ভ করল। টনিক ৫ বার পুলিশ ক্যাম্পে হাজিরা, ষে 
কোন সমর ধরে নিয়ে গিয়ে অসভ্য ব্যবহার, উৎপীডন ও মারধর চালাত। 
আমি পুলিশের চোখে দাগী ও লালকার্ডধারী । পলাতক জীবনে হবেনের সঙ্ষে 
অতিকষ্টে ছৃ'বার মাত্র দেখা হয়েছিল। আমার ছোট ভাই উপেন পুলিশের 
খাতায় বিশেষভাবে উল্লিখিত ছিল না, তার সঙ্গে হরেনের যোগাযোগ ছিল। 

হরেনের সহযোদ্ধাও পরবতী'কালে মিলিটারীর গুলীতে নিহত হিমাংস্ত 
ভট্টাচার্য আমাদের ক্লাবে মাঝে মাঝে আসত। সে ষে আমাদের দলের 
€লাকঃ তা বিন্দুয়াত্রও জান! ছিল ন!। 


এই সময় দলের প্রখ্যাত ব1 অখ্যাত প্রায় সকলেই কারাগারে । সরকারট 
যন্ত্র ও পুলিশ যুবকদের মধ্যে বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশ করে বিপথে নিয়ে যাবার 
জন্ত সচেষ্ট হল। সন্ত্রাসবিরোধী সংস্থা তৈরী করে স্কুলের শিক্ষক, ইউনিয়ন 
বোর্ডের সদশ্য, উকিল, মোক্তারঃ ভাক্তার ও গ্রাম্য মাতব্বরদের সাহাযেড 
পা 1.0. 0.৬. 9.70.0.১ 01916 018০5 প্রভৃতি সরকারী অফিসাররা 
গ্রামে গ্রামে সভা সমিতি করে বিপ্রববিরোধী মনোভাব জাগাতে সফল হুল । 
ভিন রকমের কার্ড ইস্থ করে--সাদা, নীল ও লাল-_মুবকদের মধ্যে বিভেদের 
স্ত্ি করে । (08119055 ০: 55810] করার ক্ষমতা গ্রাম্য চৌফিদারকে 
পর্যস্ত দেওয়! হল। যখন তখন যার তার বাডী ঘেরাও করে খানাতল্লাসীস» 
অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীডন অতীব সাধারণ ব্যাপার হল; অধিকাংশ যুবকের 
শ্ভিবিধি নিয়ন্ত্রণ করল কঠোরভাবে । নুর্যান্ত থেকে স্থর্যোদর পর্যন্ত প্রায়ই 
কারফিউ আদেশ বলবৎ থাকত। 

১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মাষ্টারদার গ্রেপ্তারের পর বাইরে নৈরাশ্টেকর 
ভাব পরিলক্ষিত হয় এবং দলের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে পডে। অবিশ্বাস ও 
বঞ্চনার মাত্রা বাডতে লাগল, কারণ পুলিসের লোক যখন তখন সন্দিদের 
থানা বা ক্যাম্পে ডেকে নিয়ে যেত এবং প্রকাশ্তটে মেলামেশার চেষ্টা করত । 
যুবকদিগকে নানাত্ভাবে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করত। অভিভাবকদের কাছে. 
খিয়ে ছেলেদের বিয়ে দেওয়ার জন্য চাপ স্থ্টি করত। গৃহবন্দী করে মনোবল 
ভাঙ্ষার চেষ্টা চালাত। নামকর] গ্রামগুলির উপর পিটুনীকর বসিয়ে জন- 
নাধারণকে সন্স্থ করে তুলত। অত্যাচার ও উৎ্পীডন চরমে উঠল। বাকী 
ফেরারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য প্রকাশ্থস্থানে পুরস্কার ঘোষণা, বিভিন্ন প্রকারের 
উৎকোচ দেওয়ার ব্যবস্থা, অভিভাবকদের রুজি-রোজগারের পথ বন্ধা করে 
ষেওয়া এবং সবোপরি কঠোর শান্তিব ব্যবস্থার কোন ক্রটি ছিল ন।! 
ফেরারীদের আশ্রয়দাতাদের চরম শাস্তির ব্যবস্থা ও নানাপ্রকারের হুমকি 
ইত্যাদি সাধারণ মানুষের মন বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে নিতে অনেকটা! সফল 
কয়েছিল। ৃ 


সংগঠন যখন প্রায় ধ্বংসের মুখে, সেই সময় বিপ্লবী নেতা বিনোদ দত্তের' 
পরিকল্পনায় চট্টল] যায়ের ৪ জন অপ্রাপ্তবয়স্ক সম্তান হরেন চক্রবতাঁর নেতৃত্বে 
১৯৩৪ ইংরেজী ৭ই জাহুয়ারীর প্রবাশ্ট দিবালোকে শত শত গুপ্তচর» 
পুলিস এবং দেশীয় দালীল ও বিশ্বাসঘাতকদের চোখে ধূলি দিয়ে মিলিটানী: 


রী 


কস 


পরিবেষ্টিত ও অতীব স্থ্রক্ষিত সাকিট হাউসের সামনে ইউরোপিয়ানদের 
ক্রিকেট 'ক্লাব আক্রমণ করে বেশ কিছু বিদেশী দস্থ্যদের হতাহত করল। 
মিলিটারীর গুলীতে নিত্যগোপাল সেন ও হিমাংসু ভট্রাচার্ধ ঘটনাস্থলে মার? 
গেল। হরেন চক্রবর্তী ও রুষ্ণ চৌধুরী আহত অবস্থায় ধরা পড়ে যায়। 
এই ঘটনার ৪ দিন পরে ১২ই জাঙ্ুয়ারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি চট্টগ্রাম 
জেলে মাষ্টারদা ও ফুটুদাকে (তারকেশ্বর দস্তিদার ) ফাসী দিয়ে হত্যা 
করল। 

বর্বর বুটিশ সরকার বিচারের প্রহসন করে সংশোধিত অস্ত্র আইনে বালক, 
হুরেন চক্রবর্তী ও কৃষ্ণ চৌধুরীকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়। রাত্রির অদ্ধকারে 
চট্টগ্রাম জেল থেকে স্থানান্তরিত করে ১৯৩৪ ইং ৫ই জুন মেদিনীপুর জেলে 
তাদের ফাপ। দিয়ে হত্যা করে। এটাই চট্টগ্রাম যুববিদ্রোহের একরকম 
শেষ ঘটনা (৪০610) বলা চলে। চট্টগ্রাম জেল থেকে নিয়ে যাবার দিন 
এদের সঙ্গে জেলে আমার শেষ কথোপকথন হয়। 

এরা আজ আমাদের মধ্যে সশরীরে না থাকলেও দেশের মুক্তিসংগ্রামে 
এদের আত্মদান ভারতব।সীর যনে চিরজাগ্রত হয়ে থাকবে। 

পরাধীন দেশের মুক্তিকামী হে ব্রাজবিদ্রোহী, তোমাদিগকে শত সত 
প্রণাম জানিয়ে তোমাদের অমর স্থৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। 


আমার সকল কাট। ধন্য করে 
ফুটবে ফুল ফুটবে 
আমার সকল ব্যথা রঙিন হয়ে গোলাপ হয়ে উঠবে । 
আমার অনেক দিনের আকাশ চাওয়া 
আসবে ছুটে দখিন হাওয়া 
হৃদয় আমার আকুল করে সুগন্ধ ধন লুটবে। 
ফুটবে ফুল ফুটবে । 


- র্বীজ্বলাথ 


অগ্নিযুগের বিগ্রবী নেতা 
গিরিজাশংকর (চীধুরী 
ফণিভুষণ নভুমদার 


বুটিশ ভারতে ইংরাজ জাতির নিপীডনে ভারতবাসীর জাতীয় জীবনে 
সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের গৌববমঘ অধ্যাবের 
স্ব্রপাত। ভারতের দিকে দিকে স্বাপীনতার মর্ন-ভদী আহ্বান; সেই 
আহ্বানে দেশমাতৃকার বেদীমূলে নিবোদভ আত্মভোল! সন্তানদলের মুক্তি- 
সংগ্রামের ইতিহাস অতুলনীয় দেশপ্রেমে দীগ্যমান। এ মুক্তি-সংগ্রামের 
ইতিহাসে বাংলার বিপ্রবীদেব অভূতপুব সাফল্য, অপুর্ব দেশপ্রেম, মহিমা মপ্ডিত 
ত্যাগের আদর্শ, দুর্জর আন্মশক্তি শ্বাধনতাব ইতিহাসকে ভাব্বর করিয়্াছে। 
'আম্মনিষ্ঠ বিপ্রবী নেতা গিরিজাশংকর চৌধুবী এ হেন অতুসনীয় দেশপ্রেমে 
উদ সিত বাংলার বিপ্লবীদের অন্তম | 

গিরিভ্াশংকর চৌধুবী ১৮৯৫ সালে টট্টগ্রাম গ্েলার সাতকানিয়া খানার 
অন্রর্গত আমিলাইশ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন! তিনি সকলের পিকট “শংকবদা”, 
নামে পরিচিত ছিলেন। তাহার পিতা ষট্টচরণ চৌপুরী ও মানা মাতঙ্গিনী 
“পো অত্যন্ত দরিড ছিলেন। 

শৈশব হইতে তিনি খুব মেধাবী ছাত্র ছিলেন: পাঠ্যাবস্থায প্রত্যেক 
স্তবে সপে তিনি বৃত্তি লাভ কবিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, বুক্তির টাকা দি 
তিনি তাহার বিধবা মাতার ভরণপোষণ ও আপন শিক্ষার ব্যয 'নর্বাহু 
কনিতেন। পটিয়া উচ্চ ইংরেজী নিছ্াালয়ের সর্বজনশ্র্ধেয় প্রধান শিক্ষক 
স্র্ষকুমার সেন মহাশয় স্বীয় ছাত্র গিশ্বিজাধাধুকে মেধার জন্য পুত্রের 
গার স্েহ কবিতেন। ১৯১৪ সালে তিনি পটিরা উচ্চ ইংব্রেজী বিছ্ভালয় হইতে 
প্রবেশিকা পরীক্ষা ও ১৯১৬ সালে চট্রগ্রাম কলেজ হইতে আই. এস. সি, 
পরীক্ষায় বৃত্তি লাভ করিয়া! উত্তীর্ণ হন। তাহার পর ঢাকায় বি. এ. পড়িতে 
"গেলে কর্তৃপক্ষের নানাবিধ জটিল প্রশ্নে জর্জরিত হওধায় তখনকার মত তাহার 
বি. এ. পড়া স্থগিত থাকে ৷ পরে শিক্ষক জীবনে তিনি বিশেষ সম্মানের সহিত 
বি. এ. এবং বি, টি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হুন। ছাত্রজীবনে তিনি নানা বিতর্ক 
সভায় যোগদান করিয়! আপন প্রতিভার পরিচয় দিতেন। 


ইস 


আই, এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ঢাকায় বি. এ. পড়িতে গেলে 
তখন হইতে তিনি প্রকৃত পক্ষে বিপ্লববাদের সংস্পর্শে আসেন এবং ইহাই 
তাহার রাছনৈতিক জীবনের সুত্রপাত। তখন তিনি ঢাকায় অন্ুশীলন 
সমিতিতে সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। অল্পদিনের মধ্যে সাংগঠনিক 
প্রতিভার জন্য অনুশীলন সমিতিতে বিশেষভাবে পরিচিত হন । প্রখ্যাত লাঠিয়াল 
ও বিপ্লবী নেতা পুলিন দাদ মহাশয়েব নিকট লাঠিখেলা ও অসিশিক্ষায় 
বিশেষ পারদশী হন। ১৯১৭ সালে ঢাকায় তিন প্রথম রিভলবারসহ 7২৩৪. 
4৯০0 [যা আইনে ধরা পডেন এবং রিভলবার রাখার জনন বিচারে তাহার দ্বুই 
বৎসর সআয কারাদণ্ড হয় । ধর] পড়ার সময় তাহার এক প্রিয় ছাত্র তাহার 
নিকট রক্ষিত ধলের এক গঁকত্বপূর্ণ দলিল গালশ্তা ফেলয়া তাহার এবং দলের 
প্রভৃত সাহায। করে । জেল হইতে মুক্তি লাভের পণ প্ুলিনবাবু (বিপ্রবী 
নেতা পুলিন দাস ) এবং ঢাকার অনুশীলন পরলেন গুস্তাণ অনুযায়ী গিরিজানাবু 
চট্টগ্রামে গিয়া নিজ নেতৃত্বে অনুশীলন দলের শাখা স্থাপন কবেন। 

চট্টগ্রামে অসহযোগ আন্দোলন এক বিবাট জায় আন্দোলন। এ& 
আন্দোলনের সময ভিন্নপন্তী অন্যাহা দশর কর্মীরা গণ-ঘান্দোলনের বিহ্াট 
স্রোতে যোগ দিয়াছিলেন। এ অসহযোগ আন্দোলনে গিরিজাবাবুকে মনেক 
গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বহন করিতে হইয়াছল। তিনি এ সম্য যুখকদের নিয়! 
“স্বরাজ সঙ্ঘ' নামক এক স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন কসেন। আন্দোলনকালে 
১৪৪ ধারা অমান্য করিবার সময় “্বরাজ সভ্ঘেব' অধিনাষক গিবিজাবাবুকে 
গ্রেপ্তার কব] হয় এবং তিনি ৬ মাসেব সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেন। তীহার 
গ্রেপ্তারের পর জালাল আহুমদ ( জগলুল ) অধিনায়ক হন। 'ম্বরাজ সস্ব'ই 
চট্টগ্রামে পরবর্তী যুব-আন্দোলনের প্রেরণা এবং শল্লির উতৎ্স। গ্ান্ধীজীর 
চট্টগ্রাম গমনকালে এবং প্রাদেশিক সম্মেলনের সময় গিরিজাবাবু স্বেচ্ছাসেবক- 
বাহিনীর জি. ও. সি. নিযুক্ত হন। প্রতিটি কাজকর্মে সহকমী ছিসাবে দেশপ্রিয় 
বতীন্রমোহন সেনগুঞ্চের সঙ্গে তাহার নিবিড় বন্ধুত্ব গভিয় উঠিধাছিল এবং এই 
মধুর সম্পক উভয় পরিবারকে গভীর প্রীতিতে আবদ্ধ করিয়াছিল। দেশপ্রিয় 
প্রত্যেক কাজকর্ধে গিরিজাবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করিতেন। দেশপ্রিয়-পবিচালিত 
চট্টগ্রাম রেল ধমঘটে গিরিজাবাবুর দায়িত্ব ও ভূমিকার কথা পুলিশ রিপোর্টে 
পাওয়! যার। এক সময় দেশবন্ধুর প্রতিষ্তিত কলিকাতা অনাথ আশ্রমের 
ধায়িত্বভার গিরিজাবাবুর উপর স্তন্ত হয় এবং তিনি তাহা স্থপরিচালিত করেন । 


৬৯ 


এই অনাথ আশ্রমে স্থভাষবাবুর সঙ্গে তাহার পরিচয় হয় । নান! কাজকমে 
উভয়ের মধ্যে খুব ঘনিষ্ট সম্পর্ক স্থাপিত হয় । তাহাকে ১৯২৪ সালের বেগুলেশন' 
৩নং আইনে (£২৪৪1910 [ঢা ) গ্রেপ্তার করা হয়। ভারতবর্ষের বিভিন্ন 
জেলে বন্দীজীবন অভিবাহিত করার পর ১৯২৮ সালে যারবেদা জেল হইতে 
শ্লিরিজাবাবু মুক্তি পান। তারপর নান! বাধানিষেধ আরোপ করিয়া বাডীতে 
তাহাকে অন্তরীণ করিয়া রাখা হয়। ১৯৩০ সালের চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের" 
ঘটন! লইয়া তাহাকে পুলিশ যখন তখন বাডী হইতে পুলিশ ক্যাম্পে লইয়া 
যাইত। তাহাকে বার বার রাজবন্দীরপে আটক করা হয় এবং তীহার 
ষীর্থকাল কারাদণ্ড হয়। তিনি ঢাঁকা, চট্টগ্রাম, যশোহুর, দমদম, আলিপুর, 
যারবেদা প্রভৃতি জেলে কারাদণ্ড ভোগ করেন। তখন ঘানিটানা ইত্যার্দি 
অমান্তষিক অত্যাচারেও গিরিজাঁবাবুর মেরুদণ্ড ভাঙ্ষিতে ইংরেজ সক্ষম হয় 
নাই। চট্টগ্রামে ধাহারাই দেশসেবার আকাঙ্া নিয় কার্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, তাহাদিগকে গিরিজাবাবুর অক্লান আদর্শ শক্তি যোগাইয়াছে। 
উাহাব আদর্শ চরিত্র, তেজস্থিতা এবং তীব্র আকর্ষণী শক্তি দলমতনিবিশেষে 
বয়স্ক বা যুবক সকলকেই মুগ্ধ করিত। সকলেই তাহার নিকট আপনারজন 
ছিল। 

গিবিজঞাবাবুর চরিত্রের অপর একটি ধার] আত্মনিষ্ঠায় দুচতা । তাহার দলীয় 
কাজকর্মে বা চলাফেব্রায় এত নিখুত সতর্কতা ছিল যে জেলে একবার লোম্যান 
সাব তাহাকে লক্ষ্য করিয়। বলিযাছিলেন, “০০ 2:০ 00০ ০16৩1. 900 
৪1৩ 6৬51:৮/11910, ০৪ 9০00 216 110৬11219. যারবেদা জেলে জনৈক 
আই. বি.ব প্রশ্বপ্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছিলেন, “মহাত্মা গান্ধী যে সেলে ছিলেন 
সে সেলে থাকতে পেরে আমি গর্ব অন্ষভব করছি । গান্ধীজী হৃদয়ে ফে 
প্রেরণা নিরে এত কষ্ট ভোগ করছেন, আমার কাজে তা এক চুলও ন্যুন 
হযেনা। কোটি কোটি লোকের উপর তীর প্রভাব-প্রতিপত্তি আছে সত্যি, 
আমার একটি প্রাণীর উপরও প্রভাব নেই, তাই বলে আমি তার চেয়ে 
ছোট অভ্তত হৃদয়ের দিক দিয়ে ত নই--একথা! জোর করে বলবার সাহস 
আমার আছে।” 

মুক্তির পর তিনি কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজে এবং সমাজসেবায়' 
আত্মনিয়োগ করেন। এই সময় তিনি তাহার অস্বামান্ত প্রতিভা দিয়া কাঞ্চন 
গু আমিলাইশ গ্রামের ছুইটি মধ্য ইংয়েজী স্কুলের. ঈমস্বয়ে একটি প্রথম 


৪১৬ 


শ্রেণীর উচ্চ ইংরেজী বিচ্যালয় স্থাপন করেন। সেই উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় 
4৯. [3 050150919 [150160005 বা কাঞ্চনা হাইস্থল আজও তাহার 
স্বৃতি বন করিতেছে । তিনি পরে গাছবাড়িয়া উচ্চ ইংরেজী বিচ্যালয়ে প্রধান 
শিক্ষক হিসাবে যোগদান করেন। আমরণ তিনি নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির 
চট্টগ্রাম শাখার স্থযোগ্য সম্পাদক ছিলেন। 

গিরিজাবাবু প্রাঞ্জল ভাবায় ইংরেজী বা বাংলার ওজন্দিনী বর্তৃতা দান 
করিতে পারিতেন। সভার তাহার ভাষণদানের সময় শ্রোতৃমণ্ডলী নিবাক 
হুইয়৷ তাহার আকর্ষণীয় বক্তৃতা শ্রবণ করিত। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামার সময় 
ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ববঙ্গ শিক্ষক সমিতির কনফারেন্সে তাহার প্রদত্ত ভাষণ 
তাহার বাগ্সিতার শ্রেষ্ঠ পরিচয় । 

যে জীবন বহুজনহিতায়, মরণেও তাহা এ শাশ্বত সত্যের বেদীমুলে- 
নিবেদিত হয়। এই পরম সত্য অগ্নিযুগের আদর্শ বিপ্লবী, চির অভিঃ মন্ত্রের 
সাধক, দেশহিতব্রতী, আদর্শ শিক্ষক ও শিক্ষাব্রতী, কর্মবীর গিরিজাশংককু 
চৌধুরী মহাশয়ের জীবনবেদে প্রতিফলিত হুইয়াছিল। ১৯৫০ সালের: 
১*ই মার্চ গিরিজাবাবু দুইজন স্বীয় ছাত্র সহ শঙ্খ নদী পার হওয়ার জন্য 
খেয়ানৌকাব আরোহণ করিলেন । হার মহামরণ ! মাঝনদীতে প্রায় আশীজন 
আরোহীপলহ খেয়ানৌকা ডুবিয়া যায়। বিপদ দেখিয়া গিবিজাবাবু সাতার 
কাটি শিশুবৃদ্ধ অনেককে উদ্ধার করিলেন। কিন্ত সেই আপন ছাত্র ছুইটি 
কই? বারংবার সাতার কাটিয়া একজনকে উপরে তুলিলেন। এখন অপরটি ? 
তাহাকে আর পাওয়! যায় না। পিতৃতুল্য শিক্ষক সাতার কাটিতে কাটিতে 
তাহাকে খুঁজিতে লাগিলেন । না, আর নয়, তাহার অবসন্নদেহ পরিধেয় 
ভিজা মোট। খদ্ররের ভার আর বহন করিতে পারিল না, নিমজ্জমান আপন- 
ছাত্রের প্রাণরক্ষাকালে গিরিজাবাবুর ক্লান্ত দেহ শীতল জলরাশির তলায় ডুবিষ়বা 
গেল। পরহিতব্রতে যে জীবনসাধন! আরম্ভ হইয়াছিল, আত্মদানের মধে; 
তাহ] পুর্ণ তা লাভ করিল। 


৪ খু, 


অবিস্মরণীয় 
প্রমীল। দাস [ চৌধুরী ] 


চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর চট্টগ্রামের তরুণ ও কিশোরদের ওপর 'অমাশষিক 
অত্যাচার চলছে । অত্যাচার যতই বাডছে দেশের লোকের চোখ ততই 
খুলছে । অত্যাচারী সরকারের হাত থেকে বিপ্রবীদেব রক্ষা! করাব দাষিত্ 
দেশের লোকের । তাই অনেক গুপ্ত সংগঠন গডে উঠল। সেই রুকম একটি 
সংগঠনে কাজ করাব সৌভাগ্য আমারও হযেছিল। তখন আমি চট্গ্রাম 
ধাস্তগীর স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্রী । আজ ৪* বছর পবে সেই শ্বৃতি বোমস্থন 
করে একটি কাহিনী বিনুত করছি । অগ্নিযুগে এরকম বন ঘটনাই ঘটেছে । 
ঘটনাটি খুব সামান্গ হলেও আমার জীবনে এব মুল্য অনেক । পরবতী 
জাবনে এই ঘটনাটি আমার কর্মক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে । তাই আজ 
বার্কোধ সীমানা এসেও দে কাহিনী বিবৃত করাব লোভ সামলাতে 
পারছি ন|| 

আমার ব্ভদ্দি ছোট বসেই বিপব1। তাই বাবার কাছেই থাকল্তন। 
বডদির দুই যেয়ে ও এক ছেগে-অনিল ঝক্ষিত। সে আমারই খ্যসী। 
বন্দির বড মেয়ে জ্যোৎস্স! চৌধুরী ও তার স্বামী- গত বিশ্বযুদ্ধের সময় 
বর্মাদেশে নেতাভীকে সর্বস্ব দিয়ে পথের ভিখারী হধে আজ এই কলকাতাস্র 
অতি দীনভাবে জীবন কাটাচ্ছে । অনিল আব আমি একই সঙ্গে পড়াশুনা 
করতাম। ১৯৩* সনে অস্ত্রাগার অধিকারের আসামী হিসাবে অন্নল ধরা 
পড়ল । মামলা চলাকালে জামিনে খালাস হয়ে আবার চট্টগ্রাম ডিনামাইট 
ধডযন্ত্র মামলায় তার শাস্তি হল। 

অনিলের ছোট বোন আরতি বক্ষিত আমার চেয়ে বয়সে ছোট হলেও 
আমর] সব কাজ একদঙ্লেই করতাম। চিন্তাধারাও আমাদের এক ছিল। 
'এই সময বিপ্লবীদের মধ্যে আমাদের মত ছোট মেয়েদের সাহাযা গ্রহণ খুব 
প্রয়োজন হয়ে পড়ল। পুলিশের কডা নজর এড়িয়ে কিশোর ও তরুণদের 
সর্বত্র চনাফেরা করার উপা্ট.ছিল না. ; ফেব্রু বিপ্লবীরা চট্টগ্রামের সবত্র 
ুক্িযে আছেন। [দর সাহাব্য, ক্রা, "টারের.মৃধ্যে যোগাযোগ করিয়ে 


প্ই 


দেওয়া, চিঠিপত্র পৌছে দেওয়া, উধধপত্র জামাকাপড এক জায়গা থেকে অক্পু 
জায়গায় পাঠানো, বিপ্লবীদের পত্রিকার জন্য লেখা সংগ্রহ করা! এবং তাদের 
লুকিয়ে রাখার জন্য অর্থ সংগ্রহ করার দায়িত্ব কিছুটা আমি ও আমার বডদির 
মেয়ে আরতি গ্রহণ করলাম। আমার সহপাঠী স্সেহ বিশ্বাস ছিল 
হাবিলাশদ্বীপ গ্রামের মেষে। লে চট্টগ্রাম খাস্তগর স্কুল বোভিং-এ থাকত। 
তার পক্ষে বাইরে যাতায়াত করার অস্থবিধ! ছিল; তাই সে আমাদের 
দু'জনকে একাজের ভাব দিয়েছিল। 

এভাবে গোপনে আমর কাজ করছিলাম । নিজেদের বাডী থেকে 
বেশ কিছু সোনা ও অর্থ বিপ্লবীদের হাতে তুলে দিয়েছিলাম । কিন্তু এভাবে 
কাঙ্গ করতে পদে পদে বাধা আসতে লাগল। তাছ্াডা এরকম কাজে 
আনশও পেলাম না। বিপ্নধী ভাইদের মারফত মাষ্টারদার নিদেশ আসত 
তার নিদেশ ছাডা কোন বিপ্রবাই প্রত;ক্ষ কাজে নামার আধকার পেত না। 
তাহ সুযোগের আশায় বসে রইলাম । স্েহ আঙ্জ পুথিবতে খাকলে আজকে 
এই কাহিশী লেখার সখ তাকেও আমার পাশে বসবে বাধতাম । 

এই কথ। দিল, ১৯৩২ স।সের এন মাগের প্র+ম সপ্জাহে গরমে ছুটিতে 
খথন মে যাবে, তখন মাষ্টারধ] ও [নদলদার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করবে : 
এ বিষয়ে সাহায্য কববেন তারই দৃর সম্পর্কের ছুই পাদা_দ্বিজেন দাস ও 
ধীরেন দাস। 

স্থযোগ এল গরমের ছুটিতে । বড়দিব বড মেধষে জ্যাত্ন্নার শ্বশুরবাড়ী 
শাকপুরা গ্রামে- হাবিলাশদ্বীপের পাশেই এই গ্রাম। বডদি আমাকে ও 
আরতিকে নিয়ে শাকপুরায় গেল। ন্মেহকে আগেই খবর দিয়েছিলাম । সে 
লোক পাঠাল, দু'দিনের জন্য তার বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্ত | অনেক 
কষ্টে বডদিকে রাজী কবিয়ে ছু'দিনেব জন্য হাবিলাশদ্বীপে স্রেহর কাছে এলাম । 
স্সেহ খবর দিল, মাষটারদার সঙ্গে ২।৩ দিনের মধ্যে দেখা হবার স্ধোগ হবে 
শা--অন্ততঃ চারদিন অপেক্ষা করতে হবে। দু'দিনের বেশী থাকার অনুমতি 
নেই। এখন কি করি? স্সেহের পরামর্শ মত পুকুর পাড়ে ঝিুকভাঙ্গ দিয়ে 
পায়ের নীচে অনেকটা! কেটে তাতে এরপ্তার আঠা লাগিয়ে দিলাম । রাতের 
মধ্যেই পা ফুলে উঠল। সুযোগ এসে গেল।, যিনি »নিতে এলেন, তিনি 


বুঝলেন এই পা নিয়ে এখন হেঁটে যাওয়া যাবে না। কাজেই দুদিন ছুটি 
মিলল। ॥ 


ধীরেনদা এসে খবর দিলেন--৯ই জুন রাত ১৭ টার পরে বাত্রা করব। 
কোথায় যাব, কিভাবে যাব সবই গোপন রইল। বিপ্লবীদের বাড়তি 
কৌতুহল থাক উচিত নয়--এ উপদেশ আগেই শুনেছি । তাই আর জিগ্যেস 
করার সাহস হয় নি। ধীরেনদা ও দ্বিজেনদ! সঙ্গে নিয়ে যাবেন। বিকেল 
থেকে প্রবল বৃষ্টি সুরু হল | মন ভেঙ্গে পডল-_কি করে যাব। ন্থযোগ এল । 
ছিজেনদ|! এসে খবর দিলেন, তার কাকীমার বাড়ীতে আমাদের তিনজনের 
নেমন্তন্ন । কাছাকাছি বাড়ী, তাই বাড়ীর লোকের আপত্তি হল না। 

ন্যন্তন্নের নাম করে একটা ছাতায় তিনজন--আমি, স্েহ ও আরতি-_- 
বেরিয়ে পডলাম । সঙ্গে এ ছৃই দাদা । খালি পেটেই যাত্রা স্থুক করলাম । 
পায়ে তখনও খুব ব্যথা । অন্ধকার রাত। জলে মাঠ ঘাট ভরে আছে। 
গ্রামে ধানক্ষেতের মধ্য দিয়েই পথ । এক গ্রাম থেকে অন্ত গ্রামে যেতে হলে 
বড বড় ধানক্ষেত পার হতে হয। বৃষ্টিতে এটেল মাটি পিছল হয়ে গিখেছে। 
অনভ্যাসে চলতে গিযে বার বার পড়ে যাচ্ছি ; কিন্তু যত কই হোক, যেতেই 
হবে। এ কৃযোগ আর পাব না, তাই কোন কষ্টকেই গ্রাহ্য করলাম ন!। 
একটা ছাতায় ভিন জন। বুট্টিতে সবাঙ্গ ভিজে গিয়েছে । পায়ে কাপড 
জডিযে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও সেই ছুই দাদাকে অন্তসরণ করে চলেছি। 
হারিকেনের .ক্কীণ আলোতে যেটুকু পথ দেখা যাচ্ছে, তাতেই যথেষ্ট । তখনও 
জানি নাকোখায় যাচ্ছি । বিপধের কথাও আর মনে নেই। মাথার ওপর বাজ 
পড়ছে, বিছু)ৎ চমকাচ্ছেঃ কোথাও যেন প্রলয় হচ্ছে । মনে মনে ভাবলাম, 
ভালই হ্যেছে--এত ঝড-জলে পুলিশ অথবা গুপ্চচর কেউই ঘব থেকে 
বেরুবে না। 

ঠিক মনে নেই কতক্ষণ হেঁটেছিলাম । বোধহয় ছু? ঘণ্টা এভাবে পডতে 
পড়তে চলেছি । পথে কি দেখেছি না দেখেছি লক্ষ্য করিনি । লঙ্গ্য তখন 
একটাই--সেই মহানায়কের কাছে পৌছাতে হবে। ফাদের সঙ্গে যাচ্ছি, 
তাদের কাছে জিগ্যেপ করার সাহস ছিল না- এভাবে কতক্ষণ হাটতে হবে। 
একট গাছে নীচে এসে একটা সমান জারগায় ঘাসের উপর দাড়ালাম । 
ল্নট। তার আগেই নিভিয়ে দেওয়া হয়েছে । কেযেন আমাদের তিনজনের 
চোখ বেধে ধদিজেন। তখন হঠাৎ খুব ভয় পেয়ে গেলাম । পরে অবশ্য বুঝতে 
পেরেছিলাম, গোপনীয়তা রক্ষণ করার উদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা। পুলিশের ভাতে 
যদি ধরা পড়ি, তবুও এই €গাপন আস্তানার কথ প্রকাশ করতে পারব না। 


০, 


তাই চোখবীধা অবস্থায় কিছুটা ঘুরিয়ে নিয়ে একটি মাটির কোঠাবাডীর মেটে 
সিডি দিয়ে হাত ধরে ধরে কে যেন তুলছেন। প্রায় হাম! দিতে দিতেই 
উঠলাম। একট] ঘরে এনে চোখ খুলে দিকেন। অন্ধকার--কিছুই দেখতে 
পেলাম না। একটা পাটির ওপর তিনজনে বসে আছি একটা কিছুর 
প্রতীক্ষায়। এই মুহূর্তে কত বিপদ আসতে পারে! চকিতে একবার মনে 
হল--্যদি এই সময় ধরা পড়ি! সরকারের নির্মম অত্যাচারের কথা 
টট্টগ্রামবাপী কে না জানে! বুকটা কযেকবার ছুর দুর করে উঠল। মন 
স্থির করে শক্ত হযে বসে রইলাম । 

কতক্ষণ এভাবে বসেছি ঠিক বলতে পারব না। হঠাৎ আমাদের সামনে 
ঘবেব মেঝেতে আলে! দেখতে পেলাম | একটা চৌকে| জায়গা দিয়ে আলো 
আসছে । মই বেয়ে লন হাতে ছু'জন মানুষ উঠে এলেন। দু'জনেই আমাদের 
সামনে এসে বসলেন। মাষ্টাব্দাকে ছোটবেলায় ছু'তিনবার দেখেছি । 
আমাদের পাডাতেই তীর শ্বশুরবাডী ছিল। কিন্তু সে চেহারা আমার মনে 
ছিল না, তাই সামনে দেখেও ঠিক চিনতে পারি নি। স্টির, উজ্জল দৃি দিয়ে 
আমাদের কিছুদ্মণ দেখে নিলেন। দু'জনেই খুব গল্ভীর। আমন: মাথা নীচু 
করে বসেছিলাম। নির্ধলদ! প্রথম কথা আরম্ত করলেন। তিনজনেব পনিচয় 
ভাল করে জেনে নিলেন। আমাকে ও আরতিকে বিশেষভাবে চিনলেন। 
অনিল রক্ষিতের বোন আরতি আব আমি তাদের মাসিমা । তাছাডা মামার 
বাবাকেও ভাল করে চিনতেন। আমাদেব এখানে আনার উদ্দেশ কি জগ্যেদ 
করলেন, অনেক ভয় দেখালেন। পুলিশ কি কি ভাবে অত্যাচার করতে 
পারে--দেই সব উদ্দাহরণ বলে যেতে লাগলেন । আমর! সব রকম অত্যাচার 
শহা করতে পারব-_-এই কথা জেনে দু'জনেই নিজেদের পরিচয় দিলেন। আমর? 
পাঞ্চের ধুলো মাথায নিয়ে ধন্য হলাম। সেই দিনের সে অন্ডড়তি আজ ৪* 
বছর পরে কি করে প্রকাশ করব ভেবে পাচ্ছি না। বিচির সে শঙ্গুভূতি! 
একাধারে মানুষ, দেবতা ও বিপ্লবী মহানায়কের সামনে বসে কিছুক্ষণ সপ্থিৎ 
হারিরে ফেললাম। 

এবার মাষ্টারদ! কথ! বললেন। আমাদের প্রাথমিক কর্তবাুলিহ কৎ” স্মব্ণ 
কৰিয়ে দিলেন। সর্বাগ্রে গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজন স্বন্ষে উপদেশ 
দিলেন। সত্বর্কতা অবল্থ্রনর জন্য জেলথেকে-ফেরা যে সধ বন্দ'র সঙ্গে 
পরিচয় ছিল, তাদের কাছে যেন এসব কথ! প্রকাশ না ঝরি- সে সম্বন্ধে 


বারবার বললেন। এমন কি আরতির দাদ! অনিল রক্ষিতের কাছেও যেন 
কোন কথা প্রকাশ না করি__মনস্তাত্বিক ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিলেন জেলে 
দীর্ঘদিনের অত্যাচারের পর নাকি অনেকের মনের পরিবর্তন হয়। বিপদ 
কি ভাবে আসতে পারে, কয়েকটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন। 

মাষ্টারদার পকেটে কতগুলো! ছবি ছিল। সেগুলো! বার করে আমাদের 
দেখালেন। কাকে কাকে চিনি দেখিয়ে দিলাম। জালালাবাদের সংঘর্ষে 
সত শীদদের অনেককেই চিনলাম। ছবি দেখাবার পর আমাদের তিনজনের 
হাতে একের পর এক ব্রিভলবার দিলেন। সবশেষে আমার হাতে দিলেন 
এবং বললেন, আজ থেকে তো'মর! প্ররৃত বিপ্লবী হলে। রিভলবারের কলগুলো 
নেডেচেডে সব নাম বলে আমাদের কৌশল দেখিষে দিলেন। আমরাও 
বারবার টিপে টিপে দেখতে লাগলাম । 

নিম্লদা তখন আরতির সঙ্গে কথা,বলছিলেন। এই সম মাষ্টারদ! 
আমাকে আর স্সেহকে ্রবিষ্যাৎ কর্মপন্থা নিয়ে উপদেশ দিলেন। সহাশক্তি 
বাডাখাঃ জন কতখলি অভ্যাস দরুকাৰ। মা কালীর পুজ1 নিধমত করতে 
বললেন আন শ্রতিদিন বুকের মাঝখানে চিরে ২।১ ফোট। বক্ত মা কালীকে 
উত্স্ণা করজে বলণেন। আজ বুঝেছি “য, সহৃনশ'ল্ত1 বাডাবার জন্যই 
তিনি এই উপদেশ দিতোছিলেন। পবশতী জাবনে এই সহনশালতাব শিক্ষ। 
আমার কাজে লেগেছিল। জীবন-সংগ্রামে এই শিক্ষা! আমাকে যে মানসিক 
শত্তি দিরেছিল, তারই জোরে আজও আমি সকল অন্ায়েব বিরুদ্ধে ঈাডাবার 
মত ক্ষমতা অর্জন করেছি । 

নির্লদ1 আপতিব হাতে এক ট্রকবে! কাগজ দিয়ে বলেছিলেন, যেন শহুরে 
ফিবে গিয়ে প্রীতিদ্িকে (প্রীতিলতা ওয়াদ্দাদার ) এ কাগজ দেখায। কাগজে 
ছুট! সংকেত-শন্ম (আজ তা মনে নেই ) আর একটা ঘড়ি আকা ছিল। এই 
সাংকেতিক কাগজের টুকরো যত্বু করে বুকের মধ্যে রাখল আরতি । মাষ্টারদ! 
জারঁনয়ে দিলেন, আর সময় নেই_এবার আমাদের যেতে হবে । আমাদের 
তিনক্জনের মাথায হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন । আমরা আবার তাদের 
পায়ের ধুলো মাথায় নিলাম | হারিকেনটি হাতে নিয়ে ঠিক যে ভাবে ওপরে 
উঠেছিলেন সে ভাবেই নীচে নেমে গেলেন। 

ঘর আবার অন্ধকার । কেষেন আমাদের আবার চোত্ বেধে দিলেন । 
হাত ধরে সেই মাটির মিঁড়ি দিয়ে নামিয়ে নিয়ে এলেন। গাছতলায় এসে 
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চোখ খুলে দেখি ছ্বিজেনদা, ধীরেনদা ছাত1 হাতে সেখানে দাড়িয়ে 
আছেন। 

মাষ্টারদার কাছে গ্রোপনীয়তা রক্ষ! করার প্রয়োজন সম্বন্ধে শুনেছি । 
তাই বুঝলাম এই জন্য আমাদের চোখ বাধা হয়েছিল। কারা আমাদের 
ওপরে নিয়ে গেলেন আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এলেন, তাদের পরিচয় 
আজ ৪ জানি না। বিপ্রণীদেব গতিবিধি চিরবুহশ্যময় | 

ফেরার সময় কষ্ট হয নি। মনের জোর দ্বিগুণ। গভীবু প্রশান্তিতে বুক 
তখন ভরে উঠেছে । আজকের রাত কি মূল্যবান ! মাষ্তারদার উপদেশগুলো 
মনে মনে চিন্তা করতে করতে যখন চলেছি, তখন বুষ্টিও থেমে গিয়েছে । 
কতকটা এসেই একটা লেভেল ক্রশিং-এ “্ধলঘাট' নাম লেখ। দেখলাম । 
মনে মনে ভাবলাম, নিশ্চয় ধলঘাটে গিয়েছিলাম । দ্বিজেনদা, ধীরেনদাকে 
প্রশ্ন করলাম, «“আমর]। কি ধলঘাট গিয়েছিলাম % তীবা বললেন, “জানি না+। 
আরু জৈগ্যেস করার সাহস হল না। নিঃশব্দে ৫ট] প্রাণী চলেছি জলকাদার 
অধো আল ভেঙে ভেডে। আমাদের পাধের আওয়াজ আর ব্যাঙের ভাক 
ছাডা কোন শব্দ নেই। 

পূব আকাশে আলে দেখা যাচ্ছে। বোধ হখ, হাঁবিলাশ দ্বীপে এসে 
পড়েন্ছ। সারাগায়ে কাদা । নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে এত কাদ। মেখে ফিরলে 
সকলে সন্দেহ কববে, তাই বাডীব কাছাকাছি একট পুকুবে তিনজনে 
বেশ করে স্ান করে কাদ] ধুয়ে বাডীর পিছনেব বেডাব ঝাপ খুলে িতবে 
গেলাম । কাপড ছ্েেডে শুকনো কাপড গরে যখন দাড়ালাম, তথন পূ 
আকাশে ্ধ দেখা ধিযেছে। কেউ ঘুণাক্ষরেন জানতে পারুল না সারারাত 
আমব! কোথায় ছিলাম । ভগবানকে মনে মনে ধন্তবাদ দিলাম, গতরাতে 
অভিধানের কথা কেউ জানতে পারে নি বলে। 

শাকপুবায় ফিরে আমি আর আরতি পুর্বরাত্রের অভিষানের কথ? 
আলোচনা করছিলাম । আরতি বলল, আমরা নিশ্চয় ধলঘাট গিয়েছিলাম । 
কিন্তু আমর! আজও সঠিক জানি না, আমরা কোখায গিয়েছিলাম । তবে 
প্রীতিদির কাছে পরে শুনেছিলাম, আমর] ধলঘাটে সাবিত্রী মাসিমার বাডীতেই 
সেদিন এ মহানায়কের দেখা পেযেছিলাম । রি 

নির্লদার দেওয়] কাগজের ট্রকরোটা সযত্রে রেখে দিল আরতি । শহরে 
ফিবেই প্রীতিদির সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবাবে নিশ্চয় আমরা প্রত্যক্ষ 
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বিপ্লব করার অধিকার পাব। টকশোরের আবেগ-উচ্ছাম তখন আর ধরে 
রাখ যায় না। 

আমর তার পরদিন অর্থাৎ ১১ই জুন ফিরব ঠিক হল? কিন্তু আগের- 
দিনের ব্রাতজাগ! আর পথহাটার ফলে শরীর এত অবসন্ন যে দুজনেই আপত্তি 
করে আরে! ২দিন শাকপুরায় থেকে ১৩ই জুন আমর শহুরে পৌছালাম। 

গ্রীতিদ্দির সঙ্গে আমাদের অনেকদিনের পরিচয় । প্রীতিদির ছোটবোন 
কনক আমার সহপাঠী । শাস্তির সঙ্গে আমাদের খুব ভাব ছিল। বডদ! ওদের 
চার বোনকেই আমাদের যত স্বেহ করতেন। তাই মাঝে মাঝে আমর! 
ওদের বাসায় যেতাম আর ওরাও আযাদের বাসার আসত । একদিন বাজে 
প্রীতিদি আমাদের বাসায় ছিলেন। খাওয়াদাওয়ার পর প্রীতিদি প্র্যান্চেট 
আনার কথা বললেন। একট। তিনপায়া টেবিলে তিনজনে বসে প্র্যান্চেট 
'আনা হল। প্রথমে জালালাবাদ যুদ্ধে নিহত শহীদ অধেন্দু দক্তিদারের আত্মাকে 
"সানা হল। তারপর আরো অনেক মৃত বিপ্রবীর আত্মাকে এনে অনেক 
প্রশ্নের জবাব নিয়ে প্রীতিদ্রি সেদিন আমাদের কাছেই ঘুমিয়েছিলেন | আইঙঙি 
আর আব্তি স্তম্ভিত হয়ে এই অলৌকিক ব্যাপার লক্ষ্য করেছিলাম । 

প্রীতিদির,কথাবাতায় বুঝলাম, তিনি মনেপ্রাণে বিপ্লবী ছিলেন | তার 
সঙ্গে ফোগাধোগ করার স্থযোগ এল। নির্মলদার দেওয়] কাগজের টুকরো 
নিক্বে ১৫ই জুন প্রীতিদ্ির বাসায় গেলাম । আরতির ওপরেই এই যোগা- 
যোগের ব্যবস্থা করার ভার পডেছিল; কিন্তু ওকে একা ছাড়বে না বলে 
আমাকেও যেতে হল। কনক এগিয়ে এসে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। 
প্রীতিদি তখন পর্দায় ঘের] তার শোবার ঘরে ছিলেন। আমরা যেতেই 
উঠে বসলেন। অনেক কাদলে যেমন চোখের মুখের চেহারা হয় ঠিক সেরকম 
মনে হল। প্রীতিদি কেন কাদছেন? কোন পারিবারিক কারণ হতে পারে। 
অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর আরতি €সই কাগজের টুকরো প্রীতিদিকে 
দেখাল। প্রোতিদি কাগজখানা হাতে চেপে ফুপিয়ে কেদে বললেন, “ওরে 
নির্মল তে! আর নেই। আমর] তখনও খবরের কাগজে কিছু দেখি নি। 
কি ঘটেছে, তাও জানি না। মাত্র কয়েকদিন আগে তাকে স্বচক্ষে দেখে 
এসেছি । কিকর্পে এ সম্ভব? প্রীতিদি নিশ্চয় কোন ভুল খবর পেয়েছেন । 
আমর] সব কথা বললাম। তখন প্রীতিদি ধলঘাট সংঘর্ষে যা যা ঘটেছিল, 
"একের পর এক বলে গেলেন্ধ। আমরা স্তম্ভিত বিন্মিত, এক মুহূর্তে ষেন 
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"পায়ের নীচের মাটি সরে গেল। আমরা কি করব, কিছুই ঠিক করতে 
পারলাম না। 

আমরাই কি এই সংঘর্ষের জন্ত দায়ী? কেউ কি আমাদের অভিযানের 
সংবাদ পেয়েছিল? কেউ আমাদের অনুসরণ করে নিত? অন্তশোচনায় যন 
ভরে উঠল-_কেন আমরা দেখা করতে গেলাম ! পুলিশ এবার হয়ত আমাদের 
কাছে আসবে ; কিন্ত কই-_পুলিশ ত আমাদের কিছু জানাল না! তা হলে 
আমাদের অভিযান এ ছুর্ঘটনার জগ্ভ দায়ী নয়। প্রীতিদির কাছে এখন 
কিছুদিন যাওয়া উচিত হুবে না-_ভেবে চুপচাপ কাটালাম । 

এইভাবে প্রায় ২৩ যাস কেটে গেল। ১৯৩২ সনের ২৪শে সেস্টেম্বর 
তারিখে প্রীতিদি পাহাডতলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সেখানেই বিষ্ক 
খেয়ে প্রাণ দেন। খবরের কাগজে এ খবর পড়ে বিশ্মিত হলাম। ২।৩ বার ত 
দেখা হুয়েছে প্রীতিদির সঙ্গে । এর মধ্যে নে রকম কিছু আভাস ত পাই নি। 

এই ঘটনার পর আমাদের অভিভাবকের! আর প্রীতিদিব বাডীতে যেতে 
দিলেন না। বড়দা মাঝে মাঝে যেতেন আর প্ীতিদির বাডীর লোকের 
ওপর পুলিশের নির্মম অত্যাচারের কথা এসে বলতেন । 

এই ভাবে মন্থর গতিতে কিছু কিছু সংগঠনের কাজ করতাম বড় 
কিছুই কখনও করতে পারি নি। ১৯৩৩ সনে আমি ও ন্সেহ বিশ্বাস ম্যান্রিক 
পরীক্ষায় উত্বীর্ণ হযে কলকাতায় বেখুন কলেজে পডতে আসি। 
দুজনেই বোডিং-এ খাকতাম। বিপ্রবী ভাইদের সঙ্গে আর সম্পর্ক রইল ন।। 
তবে আরতি তখনও ছ্ছলে পডত £ সে চাটগগাধে তখনও যোগাযোগ রক্ষা কৰে 
চলেছিল । ইতিমধ্যে মাষ্টারদাকে ষে বিশ্বাসঘাতক ধরিয়ে দেব, বিপ্লবী ভাইরা 
তাকেও হত্যা করে প্রতিশোধ নিয়েছে । এসব শুধু কাগজেই পড়তাম । 
অকলের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলাম । 

আই-এ পরীক্ষা! দিয়ে বাডী গেলাম । নন্দনকানন স্থুগে শিক্ষকতার কাজ 
নিলাম; কিন্তু পুলিশ ছাড়ল না, আমাকে ও আরতিকে গুছে অস্তবীণ করে 
রাখল। শ্ুলের চাকরীও গেল, ছুমাসের বেতনও বাজেপ্াঞ্ত হুল। 

বি. এ. পড়ার জন্ত বাবা আবার আমাকে কলকাতায় পাঠালেন, কিন্তু 
ইটিতে দেশে গেলেই আমাকে গৃছে অন্তরীণ করে রাখা হত। এভাবে 
আমি বি. এ. পাশ করে এম. এ. পড়ার জন্য আবার কলকাতায় আমি। এন্র 
শবে আমার সঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের যোগাযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন হরে যায়। 


আজ ৪* বছর পরে আমার জীবনের একটা পরিচ্ছেদ নিয়ে লিখে 
বসেছি। স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের তালিকায় আমার নাম দেখে বুঝলাম কিছু 
করতে না পারলেও মাষ্টারদার আশীরাদ একেবারে ব্যর্থ হয়নি। দেশের 
জন্য আত্মোথ্সর্গের যে সংকল্প নিয়েছিলাম, নান কারণে সে সংকল্প আমার 
কাজে পরিণত হুধনি। প্রীতিদির মত একটা মহৎ কাজে আত্মত্যাগ করা 
সম্ভব হয় নি। মাষ্টারদার কাছে কয়েক মুহুর্তে যে উপদেশ পেয়েছিলাম, তাতে 
ভবিষ্যৎ জীবনসংগ্রামে আমি প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হযেছিলাম । 
আজও আমি সে শক্তি হারাই নি। আমার বিশ্বাস, মাষ্টারধার আশীবাদ 
আমরণ আমাকে পথ নিদেশ কববে। আজ কাহিনী শেষ কববার আগে 
আবার সেই মহানায়ক মাষ্টারদা, নির্শলদা ও গ্রীতিদিকে প্রণাম জানাই । 


হয়তো৷ আমাদের মধ্যে আজিকার অধিকাংশ কমীকে রণক্ষেত্রেই 
শয়ন করিতে হইবে ; স্বাধীনতার বিজয়োৎসবে যোগদান করাব 
সৌভাগা হষতো। জীবনে আসিবে না। কিন্তু আমর সেই 
আশাতেই ধাচিব এবং মৃত্যাকালেও সেই বিশ্বাস লইয়া মবিব যে. 
ছুইখানি বাহু যখন নিস্তবূ হইবে, সহ্স বাহু অসমাপ্ত কাধে 

পরদিনই প্রসারিত হইবে । 
দেশপ্রিয় বতীজ্রমোহন্, 
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বিরবায়োজনে 
তারিখী মাঝি এবং আরো আমকে 
প্রবোধরগ্জীন সেন 


আমি সার! বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের পটভূমিকায় সবার্থসার্থক 
'ক্ষেত্রভমি চট্টলার বিপ্লব অভ্যারখানের কথাই বলব, ষা সারা দেশকে সচকিত 
করে তুলেছিল অসীম শৌর্যবীর্ধে, আর সেদিনকার ব্রিটিশ শাসকের বুকে একে 
দিয়েছিল চরম ত্রাস ও হতাশার পদচিহ্ন । ১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে 
২২শে এপ্রিল ' সাবা ভারত সেদিন উন্নতশিরে বলেছে, “ধন্ত চট্টগ্রাম 1” 
'চট্টলার বুকে অবরুদ্ধ ইংরেজরা প্রমাদ গুণে কাতরকঠে বলেছে, “বাচাণ্ড 
মোদের প্রাণ |; 

চট্টগ্রামের এই বিপ্লব অভিষান-অভ্যু্থানের সর্বাধিনায়ক বীর বিপ্রবী 
নুর্য সেন । সাবা বাংলার, সারা ভারতের লক্ষ বীরের “মাষ্টারদ]” | 

আজ এই পরিচিত প্রখ্যাত ম্বাধীনতা-সংগ্রামীদের, বীর শহীদদের বা 
শলের খ্যাতনাম। কমণদের বীরত্বগাথ1 রচন। বা ইতিহাস পর্যালোচনা করব ন]। 
মাজ মনে পডে তারিণী মাঝি, টন মিঞা, লুতা নামক হতচ্ছাডা ছেলেটা, 
বামাচবণ পুবোহিত এবং আরে? অনেকের কথা । এর। এসে গিয়েছিল কি করে 
ঠিক জানিনা । এর এসে লেগে গিয়েছিল বিপ্লব আন্দোলনের আত্মগোপন- 
"পর্বে ক্মান্ুষ্ঠানবজ্জের সমিধ-সংগ্রহে, যাব ফলে বিপ্রবীদেপর আত্মগোপন-পর্ব 
হয়ে উঠেছিল অনেকটা সহজ, অস্রঙ্গ এবং মমতাময়। আজ বলব এমন 
তুজনের কথা । 

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, চট্রগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযানেব পুরে 
বিপ্লবীদের ক্রিরাকাণ্ড ছিল বহুলাংশে শহরকেন্দ্রিক । গ্রামের অভ্যন্তরে 
৪ আনাচে-কানাচে গোপন সংগঠন । সংগঠনের প্রস্ততি হিসাবে পাহাড- 
কন্দরে রাইফেল রিভলভাবচালনা শিক্ষা ইত্যাদি চলত সন্দেহ নেই; কিন্তু 
পকলের মন পড়ে থাকত চট্টগ্রাম শহরের দিকে । সেখানেই ছিল দলেন 
কন্দ্রস্থল, কিন্তু অন্ত্রাগার অভিযান ও জালালাবাদ যুদ্ধের অনতিপরেই চট্টলার 
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গ্রামগুলিতে বিপ্লবী কর্মব্যস্ত] ও যাবতীয় বিপ্রবী কার্ধধার। ছড়িয়ে পডে 
এ এক অভূতপূর্ব গোপন প্রস্ততি । যে গ্রামগুলিতে এতকাল ধরে সংগঠনের: 
গোপন ০611-গুলো প্রস্তত কর? হয়েছিল, যার পেছনে ছিলেন দলের নেতার”, 
আর যাদের অনলস কর্মগুণ ও প্রচেষ্টায় গোপন কমিবাহিনী প্রস্তত হয়েছিল" 
তার সিংহভাগে ছিল স্কুলের কিশোর ছাত্রদল, আর অনাম। অবজ্ঞাত সাদাসিধে 
তরুণেরা । তখন এই গ্রামের বিশ্লবীবাহিনীর একমাত্র কোয়ালিফিকেশন' 
ছিল,_-তারা যথেষ্ট 801081000 কিনা | বস্ততঃ এই 80070811050 থাকাটাই 
ছিল সমগ্র গোপন প্রস্ততির চাবিকাঠি । 

এই গোপনবাহ্িনীই ছিল গেরিল-সংগ্রামের হাতিয়ার । এইরূপ এক 
সামগ্রিক গোপন বিপ্রবায়োজন বোধ করি সারা ভারতে চট্টগ্রামেই প্রথম এব 
অনন্ত। এই গোপন আন্দোলন ও গেরিলা-প্রস্ততির পর্বে দলের সংগঠনে 
এসে যোগ দিয়েছেন নানা বর্ণের, নানা ধর্মের, নানা ক্ষেত্রের নানান জল । 
এদের মধ্যে আমর! একদিকে পাই জমিদার জোতদার মহাজন, অন্যদিকে 
গর্রীব চাষী মজুর হাট্টরে দোকানী 'ার মাঝিমাল।। একদিকে উক্কিল 
আমলা শিক্ষক, অন্যদিকে ছাএ পুরোহিত পটুয়া সাধু ফকিব বৌদ্ধ শ্রমণ-__. 
অনেককে । এদের মধ্যে গ্রামের কুলবধ কন্তা বুদ্ধা সকলকেই আমর; 
দেখি বৃকে এক বজকঠোর সংকল্প নিষে বিপ্রবী ভাই-বোনদের আগলে 
রাখতে, স্সেহে-সাহায্যে অভিসিঞ্চিত করতে । এবা অনেকেই প্রত্যক্ষ ও 
পরোক্ষে এই স।মগ্রিক প্রস্ততিতে সামিল হয়েছেন । বিপ্রবী আত্মগোপন- 
কারীদের দিনের পর দিন সক্রিব সহযোগিতা করেছেন, আশ্রয় দান, আহ্াক 
যোগানো, পুলিশ গোয়েন্দার আগমন-সংবাদ আদান-প্রদান, আত্মগোপন- 
কারীদের এক আস্তানা থেকে অন্ত আস্তানায় আনা-নেওয়া ইত্যাদি যাবতী্ 
গুরুতুপূর্ণ বৈপ্রবিক কর্মকাণ্ডে। এরা প্রত্যেকেই ভারতেব স্বাধীনতা -যুদ্ধেক 
সৈনিক । এই অনাম! সৈনিকদলের অনেকেই “মরমেই মবে গেল, মুকুলেই 
ঝরে গেল প্রাণভবা আশা সমাধি-পাশে' | 

অবাক বিস্ময়ে ও বেদনায় ভাবি, আজ এই দেশব্যাপী প্রচার ও প্রকাশের 
মহাযজ্ঞে যে কলকঠ সোচ্চার হয়ে উঠেছে, সেখানে এই অতি “আপন বিপ্লবী 
বন্ধুদের কথা কে বলবে! এদের জন্টে কি কেউ এক বিন্দু অশ্রুও বিসর্ভন 
করবে না? দেশের স্বাধীনতার ইতিহাসের পাতায় কি এই অনামা অসম 
সাহসী বীর সৈনিকদের জন্য একটি অক্ষরও ফুটবে না? আজ বিশ্ব-বিস্মযু 
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তাজমহল প্রস্ততকারক কারিগরদের মতো শার ভারতের বিপ্নব-প্রস্ততির 
এই কুশলী কারিগরেরাও বিশ্বতির অতীত তীরে বিলীয়মান! এই লগ্নে 
আমি আমার দেশের এই অসংখ্য বীর টসনিকদের, মা! বোনদের উদ্দেশ্তে 
জানাই সঙ্রদ্ধ প্রণাম । 

ষে প্রসঙ্গে বলছিলাম, তাই বলি। অনামা বনু কর্মী বন্ধুদের মধ্যে 
কোয়েপাড়া গ্রামের ছু"চার জনের কথাই বলব। এদের বহুদিন ধবে। 
দেখেছি । শেষের দিকে এদের সঙ্গে নান! কর্মে জড়িয়েও পডেছি। 

এপ্না প্রত্যেকেই বিপ্রবীদের আত্মগোপনপর্বে নানাভাবে দলের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে নানা গুরুত্বপূর্ণ ও অসম সাহসিক কাজে লিপ্ত হয়, যা এতটুকু প্রকাশ 
হলে সেদিন এই অতি দরিদ্র গ্রামবাসীর] স্ত্রী পুত্র পরিবারে একেবারে 
ধ্বংস হয়ে ষেতে পারত । এদের অনেকেই অশিক্ষিত, বলতে গেলে “আকাট 
মুর্খ । অথচ প্রত্যেকের মধ্যে যে মছান্‌ হৃদয় ও দুর্মদ সাহসিকতার পবিচয় 
আমবা সেদিন পেয়েছি, তা ভাবতে গেলে অবাক-বিস্ময় জাগে । দলের 
সংস্পশে আনতে এদের বিপ্রবী বাণী, পরাধীনতার মর্মকথা বা জালামম্বী বক্তৃত। 
শোনাতে হয় নি। আর তাব্র উপায়ও ছিল না। কেনন!, এইসব বোঝবার 
মতো জ্ঞান এদের ছিল কিন! সন্দেহ | তবে কিসের টানে এবা আত্মগোপন- 
কারী বিপ্রবীদের বাঁচাতে সবস্থ পণ করে এগিয়ে এল ? মনে হয তাদের এই 
ছিল প্রাণের ইসারা, এই ছিল বোধশক্তি যে, এই পালিয়ে-বেডানে। ছেলেরা 
যে আগুন নিয়ে খেলছে, সে আগুনে পুড়েই তবে আসবে সকলের মুক্ত । 
এই বোধ মানুষের প্রাণের শিবায় শিরায় প্রবাহিত এক সনাতনবোধ। 
এতে শিক্ষার প্রযোজন হয় না, হয় না বিশেষ কোনো বোঝাবুঝির কচক্চি। 
তাব্বা ভেবেছে এবং সংকল্প নিয়েছে, আত্মগোপনকাবী ছেলেদের পন্দ নিখে 
আন?ল কবে রাখবে । এরা সবাই মনের এক সহঙ্ঞাত সন্তায় বুঝে নিয়েছিল, 
এসব ঘর-পালানো ছেলেদের 

“পিছনে কাদিছে কত দিবসের কত ম্মতিমাখ! গেছ, 
সমুখে অজানা অকুল জগৎ আপনার নাহি কেহু।, 

তাই তাদের জন্য মমত] অন্তরঙ্গতায় এর] হযে উঠেছিল আকুল। 


খেলাঘাটের তারিণী মাঝি । একটা আনকুৎ্ চেহারা, কালে ভূডিসবন্য 
গোলাকার শরীর । বারোমাস খালি গা। শরীরের নানা স্থানে স্থায়ী চাকা 
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চাক। দাদ। তাই আমরা তার অগোচরে তাকে দাউদ খা বলতাম । জাতিতে 
বৌদ্ধ বলেই বোধ করি ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ। বয়স কত বোঝা মুস্কিল। 
ছোটবেল! থেকেই তারিণী তার খডি-ওঠ! বিরাট বপুর জন্য বোধ করি, 
আমাদের কাছে কিছুটা এডিয়ে-যাওয়া লোক ছিল। তার কথাবাতাও 
ছিল ধম্কানে! গোছের । আর সাম্পানের মাঝি হিসাবে সে যে খুব জনপ্রিয় 
ছিল তাও নয়। বোধ করি তাবিণীর তিবিক্ষি মেজাজই এর জন্য দায়ী । 

এক রাত্রিতে আদেশ পেলাম--তারিণী মাঝির সাম্পান খেলাঘাটেব্র 
অদূরে এক বটগাছের নীচে অপেক্ষা করছে । সেই সাম্পানে করে 
ওপারে যেতে হবে এবং ওপার থেকে দুজন 4১. 3. ০" (495০০90৩1)-কে 
নিয়ে আসতে হবে। শুনে বেশ কিছুটা অবাক হয়েছিলাম | রাত এগারোটা 
নাগাদ যথাস্থানে দেখা গেল সাম্পান তীরে বাধা, কিন্ত মাঝি কই % ভ্টাঁৎ 
পেছনে এক কালো টদত্যছায়া অন্ধকারে যেন হুমডি খেয়ে সামনে এসে 
পডল ॥ আমর! দুজন নীরবে সাম্পানে উঠলাম। মাঝিও নীরবে সাম্পান 
বেখে ওপারে পাডি দিল। শান্ত কর্ণফুলীর মাথার ওপর তারার চূম্কি- 
জডানো আকাশের দিকে তাকাতেই শুনতে পেলাম, ঘব্যাটারা কথ। 
বলবিনে কিস্তু। তারিণা মাঝির খসথসে গলার চাপা সাবধান বাণী। বস্ততঃ 
ছুজনেই তখন নিশ্চুপ হয়ে গেছি। ওপারে সাম্পান এসে ভিডল । আমর। 
উঠে গেলাম ,সাম্পান থেকে । একটু পরেই চারজন ফিরে এসে বললাম 
সাম্পানে। সাম্পান নীরবে চলে আসছে এপারে, তবে অনেকট। ভাটি পথে । 

এই প্রথম পরিচয় । পরিচয় বলব না, প্রথম উপলব্ধি এবং অতি অকরুণ 
উপলব্ধি | কেবল গাঁষের ছেলেদের প্রতিই যে তারিণীর এই রকম ব্যবহার 
ছিল তা নয়, বস্ততঃ অনেক আত্মগোপনকারী বিপ্লবী আরোহীও তারিণীর 
কাছে ধমক খেয়ে সাম্পানের ভেতব কথাবাতা বন্ধ করেছেন, বা তার 
উপদেশ মতো একেবারে গেঁষে! ভাঙা তাদের চাষ, আবাদ, বাজার 
ইত্যার্দি বিষয়ে কথা! চালাতে হয়েছে । তারিণী যে পুলিশ টিকটিকি ব৷ 
অগ্যাঞ্ঠ সহকমীদের নিকট হতেও কতট। সজাগ ছিল, এতেই বোঝা যাবে। 

তারিণীর কর্তব্যজ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর । সে দলের পুরোভাগের 
কমীদের চিনে নিেছিল কেবলমাত্র তার তীক্ষবুদ্ির গুণে। মাষ্টারদা ও 
নির্লদাকে একবার নাকি তারিণী নদীপার করে দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রাণপাত 
করে। সঙ্গে সঙ্গেই নির্যলদা তারিণীকে হাত ধরে তুলে জড়িয়ে ধরেন। 
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'তারিণী নাকি সেদিন গভীর নিশীথে নদীতীরে মাষ্টারদার সামনে মাথা নীচু 
করে বলেছিল, “দয়া রেখে” । সে দিন বুঝতে পারি নি, আজও না। 
কিসের দয় ভিক্ষা করেছিল সেদিন অতি দরিত্র তারিণী মাঝি মহান বিপ্লবী 
প্রাণের নিকট ? একি প্রীরামচন্দ্রের নিকট গুহক চণ্ডালের স্নেহ করুণ] ভিক্ষা %* 
জানি ন]। 

তবে এটা অতি সত্য যে আমরা, অর্থাৎ গ্রামের অর্বাচীনের, তারিণীর 
কাছ থেকে ভ্রকুটি ও ধম্কানি ছাডা আর বিশেষ কিছুই পাই নি। 

আরেক রাত্রির কথা! বলি। ঘোর বর্ধার রাত। ঘন ঘন বিছ্যৎ ও 
বর্ণ । আমর] তিনজন কর্ণফুলী পার হব তারিণীর সাম্পানে। বর্ষার বাতে 
কজলকাদায় ডোবা পথ দিয়ে কোনক্রমেই এগোনো যাচ্ছিল না। শেষ পথস্ত 
সকলেই ভিজে জবজবে হয়ে নদীতীরে এসে দেখি একটি সাম্পান অশাস্ত 
শশদীতীরে বারবার আছডে পড়ছে । আমব্। হুড়মুড কবরে সেই সাম্পানে 
এসে শুনলাম তাবরিণীর চাপা গলার গজন। অশ্রাব্য সে ভাষা “তোরাও 
মরব, অন্য ব্যাটাদেরও মারবি। আর তোর] মবলে শেয়ালেও টান্বেনা, 
ইতাদি। আমাদের অপরাধ, রাত আব বিশেষ নেই। এত দেবী তাৰ 
অসহ্া। লক্ষ্য করলাম মুহুঙমাত্র দেরী না করে তারিণী সেই ঝভবৃষ্টির বাতে 
অশান্ত কর্ণফুলীর বুকে পাড়ি জমিয়েছে। এতটুক্ব দ্বিধা নেই, নেই এতটুকু 
অবহেলা । তার বুকে ছিল বজ্র সাহস, শখীবে অস্থরের শক্তি। 

সেই সন্ধ্যার কথাও মনে পডে। কণফুপীর ওপারে শ্রীপুব গ্রামের 
ঢডার আচম্কা ধর] পডেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী মহেন্দ্র চৌধুরী । আনতে 
গেরেছি তারিণীর সাম্পানে। গোয়েন্দা ও পুলিশ বাহিনী সেই চডার পূর্বদিকের 
এক ঘাটে ওত পেতে বসে আছে । ওপারে পৌছেই রাখাল ছেলেদের মৃথে 
মহেন্দ্দার ধরা পডার খবর শুনতে এবং একটা গাছের তলায় তোয়ালেবাধা 
কিছু জিনিষ পত্র দেখতে পেলাম। সেগুলো নিয়েই দৌড়ে উঠে এসেছি 
তারিণীর সাম্পানে। তারিণীও কাল বিলম্ব না কবে দিেছে পাড়ি। 
তারই মুখে শুনলাম, ওদিক থেকেও কারা সাম্পান নয় 
ছুটে আসছে আমাদের সাম্পান ধরতে । সেদিন যে অপুর শারীরিক 
শক্তি ও কৌশলে তারিণী এপাবে ভিডিয়ে সন্ধ্যাব অন্ধকাবে এক সরুখালে 
সাম্পান ঢুকিয়ে দিয়েছিল, তা ভাবলে আজও শরীব বোমাঞ্চিত হয়। 
"আর সেদিনই বোধ কৰি সর্বপ্রথম তারিণীর কৃতকুতে চোখে হাসি দেখতে 
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পেয়েছিলাম । সাফল্যের হাসি। শালার আমায় ধরবে? যা, এবার 
তোর] পাল]1।, 

এরূপ অসংখ্য ছবি। অসংখ্য স্মতিতে তারিণী মাঝি আমাদের মনের 
ষণিকোঠায় উজ্জ্বল বত্ব হয়েরইল! স্বল্নপরিসর এই প্রবন্ধে কতটুকুই বা 
তার সম্বন্ধে বলতে পার] যায় ! 

এইরূপে আমরা আর এক সাম্পান মাঝি টুন্ম মিঞাকে পাই । টুহ্ছ যিঞ্ 
ছিল তাবিণীর একেবারে বিপরীভ মেজাজের মানুষ । ওপারের চবন্বীপে 
তার বাডী। ওপারের বিপ্রবী কমারদের অশেষ বিপদের কাগ্ডারী ছিল' 
টূচ মিঞা । আমর তার সাম্পানে সওয়ার হলেই তার মুখে শুনতাম 
স্বগতোত্তি, “এদের কল্জে বডই বিরাট, এরাই পারবে ।” কাদের সম্বন্ধে 
টু্চ মিএর এই প্রশস্তি,ৎ বুঝতে বাকী থাকত না। আমাদের দেখলেই 
ট্ুন্ম মিঞা হাকত, ও ভালোমান্রষের ছেলে, ওপারে যাবে? কতই যেন, 
আপন-কর1 আহবান ! 

কথায় কথায় প্রসঙ্্ের কলেবর বুদ্ধি হয়ে গেল, অথচ কিছুই যেন বল; 
হল না । হুল না উল্লিখত ও অন্ুল্িখিত কতজনার «“বিবাট কল্জে'র কথা । 


ওগো বাঙক্গলার যবকসম্প্রদায়, স্বদেশসেবার পুণ/যজ্জঞে আজ 
আমি [তোমাদেব আহ্বান করছি । তোমর। যে যেখানে যে 
অবস্তা আছ, ছুটে এসো । চারিদিকে মায়ে মঙ্গল-শঙ্থ বেজে 
উঠেন্ছ | 'এী কে পুর গগনে ভারতের ভাগা-দেবতা তরুণ তপনের 

রূপে দেখ। দিয়েছেন | ৃ 
নেতাজী ন্ুভভাবচক্ ) 
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স্মৃতিতর্গণ 


নুধীন দাশ ( পট়ীয়া, চট্রগ্রাম ) 


গাহির! যুদ্ধ [ ১৯শে মে, ১৯৩৩] 

অতীতের পুণ্যস্থতিবিজড়িত কাহিনী লিখতে বসে প্রথমে আমি শ্রদ্ধাভরে 
স্মরণ করি মাষ্টারদ ও নিমলদাকে, যাদের অন্প্রেরণায় ও নেতৃত্বে চট্টলার 
বীর বিপ্লবীরা বুটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে অন্তর হাতে রুখে দাড়িয়েছিল। 
ভাদেন সফল অকন্ত্রাভিানের মাধ্যমে দেশের বুকে তুলেছিল আলোডন-_ 
স্বাধীনতার জয়গান গেয়ে গেয়ে করেছিল তুমুল সংগ্রাম, যার ফলে সেদিন 
বুটিশ সিংহাসন কেপে উঠেছিল। জ্ালালাবাদের পাহাভে, কালারপুলে, 
ধলঘাটে, ৫গবলায় এবং গহিরায় বৃটিশ সেনার সাথে মুক্তিপাগল বীর 
বিপ্রবীব্না ল্ডেছিল বীব বিক্রমে । সেই পুণ্যম্মতিময় বীরত্বগাথা ইতিহাসেল 
পাতায় চিরভাম্বর হয়ে থাকবে । 

১৯৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখেব সফল অগ্ত্রাভিযানের পর চট্টলা” 
বীর বিপ্রক্রা দেশকে স্বাধীন করার মানসে অসীম সাহস বুকে নিষে 
টরগ্রামেব পাহাডে-বন্দরে, গ্রামে-গঞ্জে সরকারী সুশিক্ষিত সৈম্কদের সাথে 
সম্মুখ দমন্পে হাসতে হাসতে জীবন বিসজন দিহেছেন_ফাাসীর মঞ্চে দিয়েছেন 
আন্মাহাত। সেই ক"তিকাহিনী সবারই জানা আছে । এমন একটি 
কা$নীতে ভর] গহিরা খগ্ুযুদ্ধ | 

ত্র” সালের যুববিংডাহেপ্প পব থেকে বুটিশ টসগ্বাহিনী চট্টগ্রামের- 
বুকে এসে জডো হয়েছে | তাখা লহরে-গ্রামে-গঞ্জে এসে হাউনী ফেলেছে! 
দেশের একে চলছে নানা নিবাতন । অনেক কমা ও নেতা কারারুদ্ধ হয়েছেন: 
শুক হয়েছে চারিদিকে তল্লাসীব পাল।। এরি ভেতর দিয়ে আত্মগোপনকাবী' 
বীর বিপ্রবীর। দলীয় কাজ ও সংগঠন চালিয়ে যাচ্ছেন। গৈধল। সংঘধে 
মাষ্টারণার গ্রেপ্তারের পর দলের নেতৃত্ব এসে পরে ফুটুধার (তাবকেস্বর 
দন্তিদান ) উপর । আত্মগোপন অবস্থায় তিনি দলকে স্ুশঙ্খলভাবে চালিয়ে 
নিচ্ছিলেন। তিনি তখন আনোয়ারা থানার তুলাতলী-বারাসত এলাকার 
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আত্মগোপন করে কাজ চালাচ্ছিলেন। তারই নির্দেশে গ্রেপ্তার এডানোর 
জন্য আমিও আত্মগোপনকারী জীবনযাপন করি ১৯৩৩ সালের প্রথম দিক 
থেকে । তখন আমাদের পটীয়া থানা এবং বোয়ালখালী থানার প্রতি গ্রামে 
পুলিশের দারুণ অত্যাচার চলছিল । কিছুদিন নিজ গ্রামে ও পার্খবর্তী 
গ্রামে কাটাবার পর ফুটুদার নির্দেশে আনোয়ার থানার তুলাতলী গ্রামে 
গিয়ে ফুটুদার সাথে মিলিত হই। তুলাতলী গ্রামের সেই আশ্রয়ে ফুটুদ। 
9 কল্পনাধি 1 ভূলুদ1 ) ছিলেন। সেখানকার আমাদের দলের ব্রজেন দে, 
অবিনাশ দাশ, মনোরঞুন দাশ প্রমুখ বিশ্বস্ত কমিবুন্দের সহায়তায় আনোয়ারার 
কয়েকটি আশ্রয়ে কাটাবার পর বীাশখালী থানার সাধনপুর গ্রামে কিছুদিনের 
জন্য চলে আসি। সেদিকে পুলিশের উপদ্রব কিছুটা কম ছিল। 

আমার পলাতকজীবনে দেখেছি আশ্রয়দাতাদের অদম্য মনোবল । 
বুটিশ গভর্ণমেণ্টের পুরস্কার-ঘাধিত বিপ্লবী নেতাদের আশ্রয় দান করতে 
পেরে অনেক আশ্রয়দাতা গৌরব বোধ করতেন। এক আশ্রয়কেন্ত্রের গৃহন্থামী 
ছিলেন প্ুরোনে। চোর । প্রথম জীবন থেকে চুরি করতে করতে তখন 
বৃদ্ধত্বে এসে পৌচেছেন। তখন চুরি করাব সামর্থ্য হারিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু 
তার মানাসকতা দেখে আমরা মুগ্ধ হরে গিয়েছি । তাকে আশ্ররেব কথা 
বলতেই তিনি বললেন, “জীবনে বনু অপকর্ম করেছি, এখন একটু দেবতার 
'সেবা করার হুষোগ দিন।” যতদিন তার বাভীতে মাষ্টাবধ1, নিমলদ।, ফুটুদ। 
প্রমুখ নেতারা ছিলেন ততদিন তিনি কত তে ভালবাস|_ও প্রতি দেখিয়েছেন তা 
বলব'র নয়। শত ভয় ভীতি লোভ লালসা উপেক্ষা করে প্রাণ দিছে তাদের 
সেবা করতেন। 

আর এক আশ্রপদাতার কথা ধলছি। তিনি হচ্ছেন আনোনার। 
থানা এক গ্রামের মুসলমান কৃষক। সমস্ত জেনে শুনেই তিনি আমাদের 
আশ্রয় দিয়েছিলেন। তিশি আমাদের বলতেন, “আপনার ভয় পাবেন না, 
নিশ্চিন্তে থাকুন। যদিও আমাদের থানায় সৈন্তেরা ছাউনী ফেলেছে, তবুও 
আমি গ্রাহ করি না। আমাব প্রাণ থাকতে কেউ আপনাদের “কশাগ্র 
স্পর্শ করতে পারবে না।” গৃহস্বামী গরীব মুসলমান । টাকাস্পরসাও নিতে 
চাইতেপ না। গরীব বটে, কিন্তু মনটি ছিল উদার। এহেন কত শত 
আশ্রয়দাভাদের কাহিনী আছে। তাদের প্রাণঢালা ভালবাসার কথ! 
জীবনে ভুলবার নর। তাদের সহযোগিতা না থাকলে চট্টগ্রামের বুকে 


১৩ 


আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর1 ৩৪ বছর অবধি পলাতকজীবন নিয়ে কাটাতে. 
পারতেন না। ৃ 

গহিরা গ্রামখানা হল আনোযার] খানার র্বশেষ দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের 
তীবে। সমুদ্রের জল-কল্পোলে গ্রামখানা সব সময় মুখরিত হয়ে থাকে। 
সেই গ্রামেরই বধিষুণ পরিবারের লোক পূর্ণ তালকদার ও তীর ছোট ভাই 
প্রসন্ন তালুকদার । তাদের বিরাট বসতবাটি। তাদের বাড়ীর পশ্চিমে পুকুর । 
তাবপরই সমুদ্রেব বিরাট চর | তাদের ছুই ভাগিনা ছিল আমাদের দলের 
প্রতি সহান্তভৃতিশীল | তাদের সাথে যোগাযোগে এবং আমাদের দলের, 
কর্মিবৃন্দের সহায়তা আমর] বাশখালী থানার সাধনপুর, কালীপুর গ্রামে 
কয়েকদিন কাটাবার পর গহিবার এই আশ্রয়ে চলে আসি ১৯৩৩ সালের, 
১৬ই মে। সেই দিনই বোয়ালখালী থানার অস্তগত ছনদপগ্ডী গ্রামের 
আত্মগোপনকারী বিপ্লবী মনোরঞীন দাশগ্রপ্ক এসে আমাদেব সাথে মিলিত 
হয়। বুটিশ সৈগ্য তখন আনোয়ারা খানার স্বত্র ছেবে ফেলেছে । তারা 
কবেকটি গ্রামে ছাউনী 'ফলেছে ও তল্লাশী চালাচ্ছে । আত্মগোপনকারীদের 
পক্ষে চলাফেরা করা খুবই অস্থ্বিধা হয়েছে । তবুও তার ভেতর দিয়ে 
আমাদের দলের ব্রজেন দে, অবিনাশ দাশ, মনোরগ্তন দাশ প্রমুখ কিবুন্দ 
শত বিপদ উপেক্ষ! করে সংবাদ আদানপ্রদান করত। আমবা টসন্তদের' 
গতিবিধির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতাম। তবুও দেখেছি আশ্রযদাতা 
তালুকদার ভ্রাতৃবুন্দের মনোবল কতই স্্দূঢ! সমস্ত জেনে-শুনেই তীর। 
আমাদের আশ্রয় দিষেছেন এবং খুবই আদর যন্ত্ব করতেন। সেই আশ্রয় কেন্দ্রে 
ফুটুনা, কল্পমাদি, মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত ও আমি ছিলাম । আমর] দিনের বেলাধ 
ঘরে আবদ্ধ থেকে বোমার পঃউডার তৈরী কবতাম এনং নানা পরিকল্পনা নিয়ে 
আলোচনা করতাম । আমরা আলোচন| করে স্থিব করেছিলাম কৃষিরা- 
সীতাকুণ্ডের দিকে যাব । সেতাবেই আমর! ঠরী হচ্ভিলাম | সেদিককার 
আমাদের দলের ভারপ্রাপ্ত বিপ্লবী নেতা ছিলেন বিনোদ দ1 (বিনোদ দত্ত ).। 
তার সাথে আমাদের যোগাযোগ চলছিল সেদিকে যাবার । 

সন্ধ্যা হলেই আমরা স্নান, খাওয়া ইত্যাদি সেরে সমুদ্রের চরে গিয়ে 
বসতাম। সেখানে দলের কমর] খবরাখবর নিয়ে আসত। ১৬ইমে থেকে 
১৮ই মে অবধি এভাবেই আমর দিন কাটাই । ১৮ই মে সন্ধার সযয় 
তুলাতলী গ্রামের মনোরঞ্জন দাশ খবরাদি নিট্ঘ ফুটুদার সাথে দেখা করতে 


আসে। অনেকক্ষণ আলাপ-আলোচন1! করার পর রাত বেশী হওয়াতে 
পথে টহুলদার সৈম্তের সম্মুখে পড়ার আশম্কায মনোরঞ্জনকে ভোরের দিকে 
যাবার কথ! ফুটুদা বললেন। রাত প্রান্স ৩৩* টার সময় আমরা সবাই 
আশ্রয়ে চলে আসি। আশ্রয়ে এসে কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর আমরা সবাই শুয়ে 
পড়ি । বরাত বেশি করে শোয়ার দরুণ আমর] সত্বর ঘুমিয়ে পডি। ভোরের 
দিকে মনোরঞনকে ফুটুদ! জাগিয়ে দেন, যেন ভোরে ভোরে গহিরা গ্রামের 
বাইরে চলে যেতে পারে । যেই মনোরঞন ঘর থেকে বের হুর়ে বাইরের 
উঠানে এসে দেবালয়ের পাশ দিয়ে বাড়ীর বাইরে যাবার জন্ত উদ্যত, ঠিক 
সেই সময় সৈম্তের1 তাকে ধরে ফেলে এবং চুপচাপ থাকতে বলে। কিন্তু 
অনোরগজন আমাদের জানিয়ে দ্বেবার জন্য জোরে চিৎকার করে বলে উঠে, 
*গুলিশ পুলিশ । তখনই আমর] চারজন তাডাতাড়ি তৈরী হয়ে রিভলভার 
হাতে পর পর ঘর থেকে বের হই । প্রথমে আমি, তাবপর মনোরঞ্জন দাশগুগ 
ও ফুটুদ1! এবং সবার পেছনে কল্পনাদি। উঠানে নামতেই দ্রেখতে পাই 
৫সন্তদের দ্বার] বেষ্টিত আশ্রয়স্থল । তখন পুরে! ভোর হতে আর আধঘণ্টা মাত্র 
বাকী । আমর] কর্ডন ভেদ করে সমুদ্রের দিকে চলে যাবার চেষ্টা করি এবং 
ফুটুদার নির্দেশ মত সেইদিকে টসম্তদের প্রতি তাক করে গুলী বর্ণ করি। 
'দেখতে পেলাম ২।৩টি সৈম্ত সঙ্গে সঙ্গে পড়ে গেল। তখনই টৈন্দেব মধ্যে 
চাঞ্চল্য এসে গেল এবং তার] ডাকাডাকি করে আমাদের দিকে গুলী ছু'ডতে 
লাগল। তখন ফুটুদা আমাদের আবার গৃহে প্রবেশ করতে আদেশ দিলেন। 
'গুহে ঢোকার পর তাড়াতাড়ি ঠিক কর] হয়, আমর! শেষ গুলীটি থাকা পর্বস্ত 
যুদ্ধ চালিয়ে বাব। আমাদের কাছে চারটি বোম! ছিল এবং একসের ওজনের 
সোনার অলঙ্কার ছিল। আমর! এঁ সমস্ত জিনিষ নিয়ে ঘর থেকে বের হলে 
সোনার অলঙ্কারগুলি প্রসন্ন তালুকদারের হাতে ফুটুদা দিয়ে দ্রিলেন এবং 
বললেন, “যদি অলঙ্কারগুলি আমাদের কেউ নিতে আসে তাহলে দিয়ে দেবেন ।* 
ফুটুদা আরও বললেন, “যতক্ষণ অবধি সাহ্েবেরা দরজার কাছে এসে 
আপনাদের বের হতে বলবেন না, ততক্ষণ পর্যস্ত আপনার! কেউ ঘর থেকে 
বের হবেন না।” তাদের এই নির্দেশ দিয়ে কোঠা ঘরে ঢুকিয়ে দিলেন এবং 
আমর] দক্ষিণ দিকের ঘরে ঢুকে পড়লাম । সেই ঘরে ঢুকে শুনতে পেলাম 
বাইরের উঠান থেকে আমাদের আত্মসমর্পণ করতে বলছে | ফুটুদা জোর 
"গলায় বললেন, “আত্মণমর্পণ নয়, আমরা শেষ গুলীটি পর্যন্ত যুদ্ধ চালিয়ে যাব। 


১ 


আমি ফুটুদাকে বললাম, “রাতের আর বেশী দেরী নেই। আপনাকে এবং 
তুলুদাকে ( কল্পনাদি ) বাচাতেই হবে। পার্টিকে সুসংগঠিত রাখার অন্ত 
আপনাদের পালিয়ে যাওয়! বিশেষ প্রয়োজন । আমি আর মনোরজন দাশগুপ্ত 
গুলী ভূঁড়তে ছুড়তে কর্ডন ভেদ করে চলে যাবার উদ্যোগ নিলে সৈন্যের! 
যনে করবে আমরা সবাই সেদিকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছি । এতে 
গতাদের লক্ষ্য থাকবে সেদিকে । আর এনই স্থযোগে আপনার! অন্যদিকে 
পালিয়ে যাবেন।” এই প্রস্তাব মত মনোরঞ্জন আর আমি বোমা ও 
রিভলভার নিয়ে ঘরজার কাছে এসে কোন্দিকে দৌডে যাব দেখছি, এমন 
সময়ে পশ্চিমদ্দিক থেকে একটা গুলী মনোরঞ্জনের বুকে এসে বিধল। 
"আমর] দুজনেই পাশাপাশি দাড়িয়েছিলাম । গুলী লাগামাত্রই 'ভাই আমি 
5ললাম-_-তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাও বলেই আমার গায়ে চলে পড়ল। তৎক্ষণাৎ 
তাকে মাটিতে শুইয়ে দিলাম । অঞ্জন্র রক্ত ঝরতে লাগল, যেন বাধভাঙ্। 
বন্তার জল কলকল শব্দে ছুটে চলেছে । রক্তের শেষ বিন্দু নিঃশেষ হবাৰ 
পর তাকে দেখতে পেলাম যেন হালি-হাসি মুখে মুগায় শব্যায় শাধিত এক 
দেবকুমার | 

মিনিট কয়েক অতিবাহিত হবার পর আবার পরিকল্পনামত হাতে বোম! 
ও রিভলভাব নিষে দরজার কাছে গিয়ে উঠানের দিকে দৌড দেব, এমন 
সময়ে ফুটুদা আমাকে ধরে ফেলে বললেন, “একজনকে তো হারালাম, 
আর তোমাকে এভাবে হারাতে চাই না। পরিণানে বা হবে হোক, ৪০ 
198 0011৩ যুদ্ধ চালিয়ে যাব ।' এই বলেই দরজ। বন্ধকরে ঘরের তিনটি 
বড় জানাল। খুলে দিয়ে ভলি ফায়ার করতে লাগলাম আমর] তিনজনে ! 
তারই মধ্যে দরজা! খুলে বোম] চারটি নিয়ে উঠানে নেমেই ঠসম্তদের দিকে 
তাক করে চারটি বোমাই ছুঁডে দ্িই। ভীষশ শব্দে বোমাগুলি ফেটেছিল। 
টসম্তরাও তাদের মধ্যে বলাবলি করে ভীষণ গুলীবর্ষণ করতে লাগল এবং 
আমরাও সমানে গুলী চালিয়ে যেতে লাগলাম। ভোর হ্বার পর অবধি 
এভাবেই গুলী বিনিময় হতে হতে আমাদের সমস্ত গুলী নিঃশেষ হয়ে গেল । 

তখন প্রায় সকাল আটটা বাজে । বাড়ীর বাইরে থেকে ক্যাপটেন হাক 
দিতে থাকে, “আত্মসমর্পণ কর্‌ এবং উলঙ্গ হয়ে ছাত তুলে বের ₹ও।' বাইর 
থেকে আমাদের বের হতে বলায় গুহুম্বামী ৭1৭৫ বৎসরের বৃদ্ধ পুর্ণ তালুকদার 
ওদের বের হয়ে যেতে বলেছে মনে করে আরা যে খরেআছিসে ঘরের 


বি জি হু 


সম্মথ দিষে গিয়ে যেই উঠানে নেমেছেন সে সময় একটি গুলীর শব্দ শুনলাম এবং 
একটা ভারী জিনিষেরও পতনের শব্দ শুনলাম । সৈল্ভরা যে এঁবৃদ্ধকে গুলী 
কবেছ্ধে তা আমর] বুঝতে পাবি নি। কারণ সে সময় দরজাটি বন্ধ ছিল। 
তারপর ফুটা বললেন, “যা হবার তা ত হবেই, আর দেরী করে লাভ নেই।” 
দিকে (0210129105 ৮910াবা ঘন ঘন হাক দিচ্ছে । এতে আমরা পব পব হাত 
তুলে বের হলাম । দরক্ত| খুলে বাইবেব উঠানে যাবার পথে পূর্ণ তালুকদার 
মভাশ্বের প্রাণহীন দেহ দেখতে পেলাম । টৈম্তবা সঙ্গীন উচিয়ে, পিস্তল 
তাক কবে আমাদের কাছে এসে আমাদের পিছমোডা কবে বন্দী কব্ুল। এর 
পর বাড়ীর বাইরের রাস্তার পাশে মনোরঞ্জন দাশকে (যার চিৎকারে আমরা 
জানতে পাবি পুলিশ বাডী ঘিরে ফেলেছে) মাথায় বেটন দ্বারা আঘাত- 
প্রাপ্প ও ন্নাক্তাক্ত অবস্থা দেখতে পাই । এক জাঠি মেজর তাব হাতেব বেটন 
দিয়ে আমার বুকে এক প্রচণ্ড আঘাত করল। সেই আঘাতে আমি প্রায় 
দশ মিনিট নিশ্বাস ফেলতে পারি নি। সেই বেটন মারাব কাল দাগ শবীরেব 
চাষডার সাথে মিশে যেতে প্রা ৩৪ বছর লেগেছিল। তারপর আমাকে 
এবং ফুটুদাকে চৌকিদাবেরা নীল পাগডির কাপচ্ডে দুদিক দিকে 
পিচারমাডা কনে বেঁধে বাস্তাৰ এক পাশে বসিষে রাখল এবং কল্পনাদিকে 
অনা এক দি দিয়ে নধে আমাদেব থেকে আলাদ1 কবে বসিয়ে রাখল । 
€।৬ জন সৈন্য সঙ্গীন উচিষে পাহ্াবা দিতে লাগল। সেই সময় দেখতে 
পেলাম দূর থেকে অনেক সৈঙ্গ এসে সেই আশ্রয়ে জমা চ্ডে । 

ছু'জন ইংলেজ অফিসাব ফুটুদা ৪ আমার কাছে এসে আযাদেব নাষ 
ভিজ্ছেল করুল এবং ফুটদাাকে লুট দিবে এমনভাবে লাখি মাবল, ফান ফলে তার 
বাম চোখের ভ্রর উপবে ফেটে রক্গ ঝরতে লাগল । এব পব আবু আমাদের 
কাঁবো উপব তেমন কোন শারীবিক নির্যাতন কবে নি কাবাগুভে নেওয়া 
পধস্ঞ | 

দেখতে পেলাম, আশেপাশের গ্রামের লোক এসে সেখানে জডে হযেছে 
এবং আমাদের উপব শারীরিক নির্যাতনের সময় নান! ছুঃখ প্রকাশ করছে । 
সে সময় গ্রামবাসীর চেহার1 দেখে আমর অন্তভব করেছি যে আমর] ধরা 
পাতে তারা কতই দুঃখিত । তাদেব সহান্ুভূতিপূর্ণ চোখমুখ এখনো 
যেন শামাৰ চোখে ভেসে উঠছে । পরে জানতে পেবেছি যে ৫সন্তের! 
এ শ্মাশ্রস্থানকে ঘিরে ফেলার সাগে সাথে সেই খ্রামেব আর যত সব পথ 
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মাছে সবগুলিতেই টৈম্ত মোতায়েন করা হয়েছিল, যাতে কোন রকষে 
গ্রাম থেকে কোন লোক বাইরে যেতে না পারে । 

এর পর আমাদের গহির1 গ্রাম থেকে পাঁচ মাইল উত্তরে তুলাতলী গ্রামের 
ছাউনীতে হাটিয়ে নিয়ে আসে । সেখানে বাওয়া-দাওয়। সারার পর আবানু 
হাটিয়ে ৪1৫ মাইল উত্তরদিকে আনোয়ার] হাইস্কুলের ক্যাম্পে নিয়ে আসে। 
পেখানে বাত্রি অতিবাহিত করাব পব সকালবেলা আবার হাটিয়ে ৭৮ মাইল 
উত্তরে কালারপুলে নিয়ে আসে । সেখানে তখন গুর্থা রেজিমেণ্টের বিরাই 
ক্যাম্প ছিল। তাদের মাঝখানে আমাদেব বপিরে রাখাব পর ইংরেজ 
কাাপটেনরা আমাদের নিয়ে কষেকটি ফটে। তুলে নিল। ইতিমধ্যে চট্টগ্রাম 
হর থেকে একখানা লঞ্চ এসে পৌছে । এতে কবে ফিরিঙ্গী বাজারের 
লম্সিকটে রায়বাঠাছুব অভয় মিত্রের ঘাটে আমাদের অবতরণ কবান হয়। 
সেখান থেকে হাটিয়ে কোতোয়ালী থানার সন্নিকটে ডি, আই, বি, অফিসে 
এনে হাজির করে। সেখানে আমাদের তিন জনের জবানবন্দী নেওয়ার পর 
২*শৈ যে সন্ধ]া ৭ টার সমর চট্রগ্রাম জেলে নিয়ে আসা হয়। 


শাহর! যুদ্ধের পরে 

এতদিন অবধি ফুটুদীর সান্লিধ্যে খাকার দৌভাগ্য আমার হয়েছিল। 
কন্ত জেলে নিষে আসার পর আমাদের তিন জনকে তিন জায়গা নিজে 
গেল। ফুটুদাকে মাষ্টারধার পাশের সেলে বাবা হুল। কলপনাদিকে মহিল। 
ওয়ার্ডে এবং আমাকে হাসপাতাল ওয়ার্ডে রাখা হুল। দীর্ঘদিন পব ফুটুদার 
থকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াতে মন বডই খারাপ লাগহিল। 

আমর] ধর1 পড়ার আগে থেকেই মাষ্টারদান্ বিচার শুক হয়েছিল। 
এস্তেকালী অফিসের এক কক্ষে (অধুনা ভি, আই, বি, অফিস) 92০19) 
হ1190021-এ বিচার চলে। আমরা ধর পড়ার পর আবার একসাথেই 
বিচার আরভ্ভ হয়। আমাকে কিছু দিন তাদের সাথে ০৪96-এ রাখার পরস্্” 
$81৮011176, /৯1005 2০ এবং 12%0195152 2০৮-এর ধার] দিয়ে আমান 
মামলা [ভিন্ন করে ফেলে। মাস কযেক অবধি মাষ্টার, ফুটুদ1 এবং কল্পনাদির 
বিচার চলে । বিচারে মাষ্টারদা ও ফুটুপার ফ্লাসী এবং কল্পনাদি ছাীপাস্তুর দণ্ডে 
দণ্ডিত হন। চোদ্দ মাস হাজত বাসের পর তিনটি ধারায় আমার সাকে 
সাত বছর কারাদণ্ড হয়। বিভিন্ন জেলে চার বহুল্প কাটাবার পর গান্ধীজীর 


১২১৩ 


সাথে তদাশীত্তন বাংলা গভর্ণমেণ্টের ম্বরাষ্ট্মন্ত্রী নাজিমুদ্দিনের সাথে রাজনৈতিক 
বন্দীদের মুক্তির ব্যাপার নিমে এক চুক্তি হয়। সেই পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯৩৮ 
সালের শেষের দিকে কোলকাতার দমদম জেল থেকে মুক্তিলাভ করি । মুক্তি 
পাবার ৩1৪ মাস পর আবার আমাকে স্বগৃহে অস্তরীণ কর! হয়। এক বছর 
অন্তরীণাবস্থায় থাকার পর ১৯৪ সালে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হই । তারই 
পরিপ্রেক্ষিতে অন্তরীণ থেকে মুক্তিলাভ করি। তারপর ১৯৪২ সালের 
গান্বীজ ভারত-ছাড আন্দোলনে আবার বন্দী হয়ে ডেটিনিউ হিসাবে ঢাক 
জেলে অবস্থান করি। তথায় দীর্ঘ চাব বছর আবার বন্দীভীবন যাপন করার" 
পর ১৯৪৫ সালে দ্বিতীঘ মহা যদ্ধ স্থগিত হৃবাঁৰ ফলে মুক্তিলাভ করি । 


মরণজয়ী বীরেন দে 

চটুগ্রাম জেলার পটীম়্া থানার অন্তগত স্থচিথা গ্রামেব এক মধ্যবিস্ত 
পরিবাবে বীরেন্দ্রলাল দে জন্মগ্রহণ করেন। ৫শশবধকাল গ্রামে অতিবাহিত 
করার পর টকশোর থেকেই পিতামাতার সঙ্গে চট্রগ্রাম সহরের ফিরিঙ্সী 
বাজান এলাকায় বসবাস করতে থাকেন । ছাত্রজ'বন থেকেই তিনি আদর্শবান 
ছিলেন। লেখাপডা ও শিক্ষা-দীক্ষার় গুলে তার স্থুনাম ছিল। স্কুলে 
পড়বার সময়েই তিনি বিপ্লবী দলের সংস্পর্শে আসেন। তান কর্তব্যনিষ্টা, 
অটল সংকল্প, সাহসিকতা ও সা'গঠনিক শক্তি দেখে মাষ্টারদ! তাঁকে 
খুবই ্রেহ করতেন এবং পার্টিব মধ্যে তিনি সকলের ন্েহভাজন হয়ে 
উঠেন। র 

সে সময় বিপ্রবের প্রস্ততি চলছিল । অধ্রশন্্র সংগ্রহ কণার জন্। অর্থের 
প্রয়োজন । মাষ্টারদা, অন্বিকাদ্।, নিমলদ! ও অগ্গান্ নেতৃবুন্দেশ মধ্যে গোপন 
পরামশ চলছে । মাষ্টার দুটভাবে বললেন, 'অথ-সংগ্রহেব জন্জ বাজইনতিক 
ডাকাতি কনে দ্রেশে বিপ্লবের পরিপন্থী পবিবেশ স্ট্রি করা আমি পছন্দ ও 
সমর্থন কবি না। পার্টির সক্ষম কিপ্রবী ভাঙ্রো ।নজেদের বাডী থেকে টাক,, 
পয়সা), সোনা, বন্দুক ইত্যাদি সংগ্রভ করবে । এতে দণের সকলের মনের 
দৃঢ়তা এবং বিখ্বের জন্য উতৎ্সগীকৃত জীবনকেও উপলব্ধি কর] যাবে।, 
মাষ্টারদার এই প্রস্তাবের যথার্থতা সকলেই অন্তধাবন করলেন এবং অচিরেই 
পার্টির মধ্যে তা প্রচার করে দেওয়া হল। এর পরিপ্রেক্ষিতে দলের অনেকেই 
বাড়ী থেকে সোনার অলঙ্গার, টাকা-পয়সা ও বন্দুক ইত্যাদি সংগ্রহ কৰে 
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মাষ্টারদাকে দিতে লাগলেন । বীরেনদ1 দলের সদস্যদের এভাবে অর্থ-সংগ্রহের 
পদ্ধতি দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, কী ভাবে তিনি নিজে বাড়ী থেকে 
অর্থ সংগ্রহ করে মাষ্টারদার হাতে তুলে দেবেন। তার পিতামাতা তো 
গব'ব। তার মায়ের তো কোনও সোনার গয়ুন। নেই । সম্গল মাত্র ছুখানি 
রূপোর বাল1। কী করে তিনি বাড়ী থেকে অর্থ সংগ্রহ কুরবেন, এই চিন্তায় 
একেবারেই পাগলপ্রার় হয়ে উঠলেন। শেষে ঠিক করলেন, বাক্স থেকে 
এ দুটো! বালাই গোপনে নিযে মাষ্টারধার হাতে দিয়ে দেবেন। এচিস্তা 
করেই মাকে ন| জানিরে একদিন সেই বালা জোভাটি কাগজে বেঁধে মাষ্টারদার 
হাতে দিষে দিলেন । মাষ্টাবদা জ।নতেন, বাণেনদার পারিবারিক অবস্থা 
ভাল নয়। তার পক্ষে টাকা-প্সা খা অন) কিছু দেওয়া সম্ভব ময়। তবুও 
কাগজে-মোড। জিনিষ গুলো হাতে নিয়ে মাষ্টাবদ] বারেনদাকে কাছে বসালেন 
এব আদব করে নানা আলাপ ক€ঃতে লাগলেন। শেখে কাগজে-মোড। 
জনিষটি খোলামাত্রই দেখলেন এক জোডা কপোর বালা । মাষ্টারদ। জিগ্যেস 
করলেন, “এগুলো কান কাছ থেকে এনেছ ?  বীবেনদ| বললেন, "আমার 
মায়ে বাক্স চকে এনেছি । মাষ্টাতদা, আমার বন্ধুবা অনেকে তো অনেক 
টাক্কা এবং অলগ্চারাঁদ এনে আপনাকে দিষেছে। যাঁদও আ।ম গরীব, তবুও 
কিছু দেবনা কেন? দেশে জন্য নিজের জঅ:ংলন বলিয়ে দিখেছি | আসন 
সংগ্রামেব প্রস্তৃতিপবে অস্ত বন্ধুদের মতে। আমাব ধখাকাঞ্চৎ সাহা; আমাধ 
মনকে নজীবতাধ উচ্ধদ্ধ কবে তুলবে |” এ বলেই বাবেনদ। উদ্গত অশ্রু 
রোধ কবার জগ মাষ্টারদার বুকে মুগ হাকালেন। মাষ্টারদা ব'বরেনদাকে 
পে জাডবে ধরে আপু নয়ন বলতে লাগলেন, ভাহ বাব্েশ তম বাল! 
জোডাট তোমার মাতের বাঞ্চে ধখে দাগ তোল অস্তবের এবন্দষটুনু 
দখে 'গাশি মু হয়েছি । তোমার কাছ পেপে আম আজ যা; পেলাম, 
তাপ তুলনা কোন সম, ইবেনা। আম সেটুকু আজ দতামাত্ কাই থেকে 
' প্রাণ গ্রহণ কব এবং *তাখায আলীবাদ করাই, তোমার জ'বন ফুলের 
মত “দশের বকে ফুটে উঠুক এবং ধেশ হতে দেশাশকে "ীরভ ছডিয়ে দিক)? 
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ভাঁরপন ১৯৩০ সালের ১৮ই আপ্রঃলর ধবধদোঞ্ে তিনি সাক্রয় অংশ 
গণ পুদ্েন এবং হ২শে এপ্রিলের জালালাবাদ যুগে অসম স/হসিকতার 
সভত বুটিশ সৈস্তের বিরুদ্জে লডাই করে পৃথিবার বুকে আদশ স্থাপন করে 
গেছেন । জালালাবাদ যুদ্ধের পর পরবতী। সংগ্রামের জন্ত মা্টারধা, শির্মলদ1 ও 
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'অন্যান্ঠ বিপ্লবীদের সাথে তিনিও আত্মগোপন করেন। বুটিশ গভর্ণমেণ্ট তাকে 
গ্রেধার করার জন্য ৫০*, (পাঁচ শত) টাকা পুরস্কার ঘোবণা করেন। 
গ্রেপ্তার এড়িয়ে দেশের বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে দিনযাপন করছিলেন এবং 
"পর বর্তা কাজের জন্য প্রস্তত হুচ্ছিলেন । 

আমাদের গ্রামের বাড।র ( পটীয়া থানার অন্তর্গত ভাটাখাইন গ্রাম) 
সংলগ্র একটি খালি দোতল। ঘর ছিল। সেই ঘরটি আমাদের পটীয়া এলাকার 
বৃহত্ুম আশ্রষকেন্দ্র ছিল। আত্মগোপনকারী নেতা ও কমীবা এদিকে এলেই 
আমাদের এই আশ্রয়কেন্দ্রে কিছুদিন থেকে যেতেন। আত্মগোপনকারীবা 
কোখা1ও বেশ'দিন এক জায়গায় থাকতেন ন1। কিছুদিন থাকবার পর 
আশ্রযস্থান বদলান হত। এই আশ্রবকেন্দ্রে মা্টারদা, নির্মলদ1, ফুটুদা, 
রামকষ্ণদা, বিনোদদা (দত্ত), প্রীতিদি অনেক বার আসা-যাওয়! করেছেন। 
এই আশ্রয়স্থানে একবার মাষ্টারদা, নির্মলদ1 ও বীরেনদা এলেন ১৯৩০ সালের 
ডিছেম্বরেব শেষ ভাগে । এখানে একদিন থাকার পর বীরেনদ1 সাংগঠনিক 
কাজে আমার জেঠতৃতো ভাই আমাদেব দলের বিশ্বস্ত ও একনিষ্ঠ কমা 
"পরেশ দাশের সাথে তার নিজগ্রাম স্থচিরা যান। সেখানে এক বৃদ্ধার 
হে তিনি আশ্রয় গ্রহণ করেন। তথায় এক কমার সাথে অনেকক্ষণ আলাপ 
আলোচনা! করেন এবং তাকে রিভলভার চালনা শিক্ষা! দ্েন। গুলীভপ্তি 
রিভলভারটি বীবেনদার পাশেই রাখেন এবং বার বার কর্মীটিকে সাবধান 
করে দেন। তারপর আবার তারা ছুজনে বৈপ্লবিক -আলোচনা স্থুরু করেন। 
কমাটির অসাবধানতাবশতঃ হঠাৎ ট্রিগারে হাত লেগে সশব্েে গুলী বের হয়ে 
বীরেনদার ডান উরু ভেদ করে যায়। আকম্মিক দুর্ঘটনায় কর্মীটি চৈতগ্য 
হারিয়ে ফেলে । কিন্তু বীরেনদ ধধর্যসহকারে দুহাত 1দযে ক্ষঙস্থানের 
দুদিকে চেপে ধরেন। তবুও ক্ষতস্থান থেকে তীত্র বেগে রক্ত ঝরতে থাকে। 
"পরেশ বালতি ভরে ভরে রক্ত বাইরে ফেলে দিতে খাকে। খুলীর শব্দে 
সেই পাড়ার কোন চঞ্চলতা এসেছে কিনা তা পরখ করে দেখার জন্য 
পরেশকে পাঠান হয় এবং গৃহকত্রী বৃদ্ধাকে অধৈর্য না হবার জন্য তিনি উপদেশ 
দেন। বৃদ্ধাকে বল" হয়, সন্ধ।া হলেই এই বাড়ী ছেডে অন্তত্র চলে যাওয়া 
হুবে। 

এই দুর্ঘটনাটি ঘটে সকাল ৮1৯ টার সময়| বীরেন্দাকে সেই বাড়ীতে 
সেখানকার কমীঁদের তবাবধানে রেখে পরেশ ছুপুব একটার মধ্যে আমাদের 
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গ্রামে (ভাটাখাইন) ফিরে আসে এবং আমাদের আশ্রয়বাসে এসে 
যাষ্টারদা, নির্যলদা ও ফুটুদাকে দুর্ঘটনার খবর জানায়। খবর শুনে তীরা' 
খুবই মর্মাহত হলেন এবং সেখান থেকে পটীয় থানার অন্তর্গত চক্রশালা' 
গ্রামে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করলেন। পরেশকে আবার স্থচিয়া গ্রামে পাঠান 
হুল এবং সেই রাত্রেই বীরেনদাকে পান্ধী করে চক্রশালা আশ্রয়বাসে নিয়ে 
আসা হল। তাকে সেবা-শুশ্রষা করার জন্য ফুটুদাকে আমাদের বাভীর 
আশ্রয়বাস থেকে চক্রশালা আশ্রয়বাসে পাঠান হল। আমি প্রতি রাজ্জে 
মাষ্টারদ1! ও নির্শলদাকে নিষে বীরেনদাকে দেখে আসতাম । চিকিৎস! 
ভাল চলছিল ন। কারণ আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের ভাল ডাক্তার দিষে; 
চিকিৎসা করাবার স্রাযোগ ছিল না। 

চক্রশাল। গ্রামের আমাদের এক সমর্থক এবং আশ্রয়দাত! কবিরাক্ষ 
চিকিৎসা কবছিলেন। যেখানে ইন্জেকশান এবং ভাল ভাক্তারী উঁষধের 
প্রয়োজন, সেখানে কবিরাজী ওঁষধধে কী হবে? রক্তঝর1 বন্ধ হয়েছিল, কিন্তু 
ঘা শঁকোচ্ছিল না । কবিরাজী ওষধ প্রয়োগে প্রথমে মনে হচ্ছিল ঘা বৃষ্ঝি 
কোচ্ছে। এইভাবে প্রা মাসেক অতিবাহিত হবার পর দেখ! গেল 
ক্ষতস্থান দূষিত হয়ে গেছে । মাষ্টারদা, নির্লদা ০ ফটুদ1 এতে খুবই চিন্তিত 
হবে পডলেন। কিন্তু পুলিশের সতর্কদু্টির মাঝে আর কিছু করা সম্ভব হুল ন!) 
ফুট্রদা! অতি যত্বে তাকে সেবা-শুশষা করছিলেন। কিন্তু শেষ রক্ষ] করা 
আর হয়ে উঠেন! । সেদিন সকালবেল] থেকে অবস্থা বিশেষ খাবাপের দিকে 
গেল। তিনি নিজেই বোধ হুয় বুঝতে পাচ্ছিলেন তার অবস্থার কথা? 
তখন ফুটুদাকে বলছিলেন, “ফুটুদা, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে । এতে 
অবশ্ঠ আমি থুশীই হয়েছি। আমাকে নিয়ে মাষ্টারদা, নির্লদা এবং 
আপনাদের অনেক কষ্ট হয়েছে। পলাতক-জীবনে পুলিশের শ্যেনদুষ্টির 
ভেতর দিয়ে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিয়ে আমার সেবা-শুশ্রধা করতে 
হতেছে। এতে মাঝে মাঝে মনে মনে ভাবতাম আপনাদের সকলকে 
এভাবে কষ্ট দেবার চেয়ে আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ। যাঝে মাঝে বলেছিও 
আমার রিভলভারটি আমাকে দেবার জন্তে। একদিন দুপুর বেলা আপনি 
যখন ঘুমিয়ে পডেছেন/ আমি রিভলভারটি পেডে নেবার জন্টে আস্তে 
আস্তে উঠতে চেষ্টা করি, কিন্তু পা বসাতে পাচ্ছিলাম না বলে হঠাৎ পা 
পিহ”ত, আছাভ খেয়ে পডেযাই। এতে আপ্রনি গ্লেগে উঠেন এবং দেখতে 
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পান ক্ষতস্থান থেকে আবার রক্ত পড়ছে । আমি বুঝতে পাচ্ছি, আজ আমার 
ডাক এসেছে । ফুটুদা, মাষ্টারদাকে বলবেন যেন আমায় ক্ষম! করেন। 
আমিতার অযোগ্য শিষ্য: কত আশ' করেহ্িলুম, মাষ্টারদার আদেশে 
আবার সশক্্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পডব* দেশ-মাতৃকার শ্ঙ্খল-মোচনের জন্ত 
হাসতে হাসতে এ-জীবন বিলিয়ে দেব। আমি অভাগা, আমার আর কিছুই 
করণ সম্ভব হল না। মাষ্টাবরদ1, নির্লদার সাথে আর দেখা হল না । তাদের 
আমার সম্রদ্ধ প্রণতি জানাবেন। ফুটুদা তখন বীরেনদাকে কতভাবেই না 
সান্বনা দিচ্ছিলেন ! মাষ্টারদা, নির্মলদ1 সন্ধ্যা হলেই এসে পডবেন। এখন 
এই বিকাল বেলায তাদের আসা ত সম্ভব নয ইত্যাদি, ইত্যাদি । কিন্তু 
বীরেনদা আবার বলতে লাগলেন, “ফুটুদা, আপনাদের অনেক কষ্ট দিয়েছি, 
কত কটু কথা বলেছি, আমায় ক্ষমা করবেন। ফুটুদা, দেশ যখন স্বাদ্ব'ন 
হবে, তখন আমাব সমাধির উপর ম্মৃতি-ফলকে লিখে দেবেন £ 
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তখন ফুটুদা বললেন, “ভাই বীরেন, তুমি ত কিইতেই 10096911945 হতে পার 
না। ধন্ট জীবন তোমার ! তুমি যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করেছ-__-জালালাবাদ 
যুদ্ধে ধ্িটিশবাহ্নীর সাথে সিংহুবিক্রমে লডাই করে জালালাবাদকে ত.থক্ষেত্রে 
পরিণত করেছ । তুম 000911015 হতে পার না। তুমি ৪0)০995-_তুমি 
মহৎ তুমি বিপ্রবী বীর__তুমি চট্টলামায়ের কৃতী সষ্ান-_তুমি চট্টলাব গৌরব ।” 
ফুটুদার কথাগুলো শোনার পর বারেন্দা নীখবে শির দোলালেন এবং চক্ষু 
বন্ধ করলেন। চোখ বন্ধ করার সাধে সাথেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। 
ফুটা সকালবেলা ফুল এবং ফুলের মাল! আনিরে রেখেছিলেন। তখন তিনি 
ব'বেনদার প্রাণহীন দেহ শয্যার উপর ভাল করে শুইয়ে দিলেন এবং ফুল ও 
ফু;লের মাল। পরিষে পধিয়ে মাষ্টারদা ও নির্মলদার জন্তঠ অপেক্ষা! করতে 
লাগলেন। 

সন্ধযাব পর মাষ্টারদা, নির্লদা ও রামকৃষ্জদাকে সেই আশ্রয়ে নিজকে 
গেলাম । বীরেনদাকে দেখে মনে হচ্ছিল, ন্বগাঁয় আভাযুক্ত এক দবশিশু 
€ষেন শুভ্র শয্যায় নিদ্রামগ্র | মাষ্টারদা, নির্মলদ। ও রামক্জদা-__ তারা তিনজনেও 
তিনথান। ফুলের মাল! মুতদেছে পরিয়ে দ্িলেন। তারপর স্থানীয় কমী ও 
সমর্থকদের সহায়তায় নিকটস্থ শ্রীমাই পাহাড়ে মৃতদেহ নিয়ে যাওয়া হল 
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'এবং শ্রমতী মন্দিরের ( চক্রশাল! গ্রামে যেখানে শ্রীমতী স্নান উপলক্ষে মেল! 
হুব ) পূর্বদিকে পাহাডের উপব তার পবিত্র দেহ সমাহিত কর! হয়। 

এই ভাবে কত মহাপ্রাণ যে অকালে লোকচক্ষুর অন্তরালে মহাশৃন্ধে 
বিলীন হয়ে গেলেন তাব হিসাব কে রাখে ! দেশেব তরে উৎসগাঁকৃত মহত্প্রাণ 


বিপ্লবী বীরেনদাও এইভাবে অকালে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে 
গেলেশ। 


আজ স্থুদীর্ঘ চল্িশ বছরের স্মৃতিতপণ শেষে আমি সম্রদ্ধচিত্তে স্মরণ কৰি 
চট্টলার কৃতী সন্তান, অগ্নিপুরুষ মহা প্রাণ বিপ্লবী বীর মাষ্টারদা, নির্খলদা, ফুটুদা, 
ও অন্যান্য বিপ্লবী বীর ও শহীদদের | তাঁদের কীতিকাহিনী যুগ যুগ ধৰে 
ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ হয়ে থাকবে এবং তাতে ভবিষ্যৎ বংশধরের? 
অনুপ্রেরণা পাবে । ত্রিশ সালে মাষ্টারদ] স্বাধীনতার যে সংগ্রাম শুরু করেছিলেন 
তা পুণতা প্রাপ্ত হয় উনিশো একাত্তব সালের বাংলাদেশের স্বাধীনতা 


সংগ্রামে লাখো শহীদের রক্তদানের ভেতর দ্রিয়ে। তারই ফলশ্তি হিসাবে 
এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ 
পকাশমান। 


শখিবীন্ু মানচিত্রে উজ্জ্বল আভান 


“জএ বাংলা--জয় ভাবত ।” 
“ভারত-বাংলা মৈত্রী দীর্ঘস্থায়ী হাক ।” 


বাংল! তথ! ভারতেব পুর্ণ রাস্ত্রীয স্বাধীনত। অর্জন করিবার একটি 
মাত্র পন্থ। রহিযাছে এবং তাহাকে লোকে চলতি ভাবায় £২০৬০1- 
101) কিন্ব। বিপ্লব বাল । অমি বিশ্বাস কবি যে, আমার পরাধীন 
জন্মভূমিকে স্বাধীন করিবার আম।ব যদি [)151705 7২181) থাকে 


তবে [২০৬০1০0॥-এর সাহায্যে তাহ। কার্ষে পরিণত কবিবারও 
আমার [01৮11)5 0181) রহিয়াছে | 


বীরেজ্দঘনাথ শাসমজ 
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অতীত দিনের (গাগন স্মৃতি 
প্রীজগদীশ ভট্টাচার্য 


১৯২৮ সালে মন্মনসিংহ হইতে চট্টগ্রাম আসি। তখন আমার বয়স 
১৩ কি ১৪ বৎসর । কাঙগনগোপাড়া গ্রামের বাডীতে আসার পর বাব! 
বাডীর সকলের ইচ্ছান্গবাধী আমাকে গ্রামের টোলে ভতি করিয়] দেন। ছুই 
'এক মাসের মধ্যে আমার সঙ্গে গ্রামের কিছু কিছু ছেলের আলাপ-পরিচয় হুয়। 
ঠা একদিন আমাদের গ্রামের শিশিরদা ( শিশিরবিন্দু দত্ত ) আমাদের 
বাড়ীতে গিয়া আমাকে সঙ্গে লইয়! পাহাডের দিকে বেডাইতে গেলেন। 
পথে তিনি আমাকে নানারকম কথা বলিলেন। তাহার কথাবারতার মধ্যে 
তাহার ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিল। আমি তাহার প্রত্যেকটি কথা শুনিযা যুদ্ধ 
কইলাম। এই শিশিরদার প্রভাবেই আমি প্রথম বিপ্লবী দলের সংম্পশে 
আমি। তাহার নিকট হইতেই কানাইলাল ক্ষদিরাম প্রমুখ বিপ্লবীদের 
জীবন-কাহিনী পড়িয়া গুপ্ত সমিতির বা বিপ্রবের কথা বুনিতে পারি। 
করেকদিন পরে রামকষ্জদার (শহীদ রামকৃষ্ণ বিশ্বাস ) সঙ্গে দেখা হয় এবং 
তাহার কাছ হই?ত অনেক কিছু জানিতে পারি। তীহার কাছেই আমি 
প্রথম পিস্তল ও রিভলভার দেখি এবং হাতে লইয৷ নাডাচাডা করি। 
নানাভাবে নানাস্তানে গোপনে গ্রামের বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে বিপ্রবী কার্কলাপে 
লিপ্ত হই! 


চট্টগ্রাথ বিড্রোহের পর আমাদের গ্রামের শচীনদা € শচীন্দ্রনাথ গুহ ১ 
'একদিন সন্ধ্যার সময় আমাকে ডাকিয়া বলিজ্ন,ভাই, এই স্ুটকেলটি 
রেখো | খুব সাবধানে রেখো”। ভিতরে কি আছে জানিবার প্রবল ইচ্জ? 
কইল; কিন্তু গুগ্ধ সমিতির নিয়মানুযায়ী জানিবার গুৎস্থক্য প্রকাশ করিতে 
পারিলাম না। কিছুক্ষণ পরে শচীনদ1] বঙলিলেনঃ “এর ভিতর চারটি বোমা 
আছে। মাষ্টারদা যখন চাইবেন, তখনই পাঠিয়ে দিতে হবে| জীবনে: 
এই প্রথম বোমা দেখিলাম। ছুঃখের বিষয়, শচীনদা যেদিন মাষ্টারদার 
নিদেশযত আমার কাছ হইতে বোমাগুলি আনিতে গিয়াছিলেন, সেদিন 
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আমি পারিবারিক কাজে কেলিসহর গ্রামে ছিলাম । তিনি বুদ্ধি করিয়া আমার” 
এক দাদার (নরেক্দরচন্দ্র ভট্টাচার্য । তিনি বোমার ব্যাপার কিছুই জানিতেন- 
না) দ্বারা আমাদের বাড়ীর গুপ্তস্থান হইতে স্থটকেসটি উদ্ধার করিয়া লইয়া 

যান। পরে শুনিয়াছি, চাদপুর ষ্টেশনে তারিণী মুখাজাঁ হত্যার পর রামরুষ্ণ' 
বিশ্বাস ও কালীপদ চক্রবর্তীর কাছে এই বোমাগুলিই পাওয়! গিয়াছিল। 


আমার এই ক্ষুদ্র বিপ্রবী জীবনে একটি ছূর্ঘটন! ঘটিয়াছিল। তাহ 
আমি কোনদিনই ভুলিতে পারিব না। একদিন অমরদা / অমরেক্দ্রনাথ 
কান্নগো ) আমাকে রাইফেল, রিভলভার ও পিস্তলের গুলিতে ভতি আর" 
একটি সুটকেস দিয়াছিলেন। স্থটকেসটি তালাবদ্ধ ছিল না-_দডিছ্বারা বাঁধ? 
ছিল। আমি সন্ধ্যার পর স্থটকেসটি ছাদের উপর আমার বিছানাতে 
রাখিয়া কিছুক্ষণের জন্য নীচে নামিয়াছিলাীম। এমন সময় বিছানার উপর 
ক্৯টকেস দেখিব! বাবার সন্দেহ জাগিল। স্থটকেস খুলিয়! তাহার চক্ষু স্থির । 
মা ও বাডী'র অন্তান্য সকলকে আমার এই অপকর্মের কথা বলিতে লাগিলেন । 
আমাকে অনেক ভতরস্না ও মারধর করিলেন । অবশেষে সুটকেসটি পুকুরে 
ফেলিয়। দিবার উপক্রম করিলে আমি বলিলাম, “একটি গুলীও যদি নষ্ট ভয়, 
তবে এ বাড়ী ধ্বংস হবে। এগুলি মাষ্টারদার জিনিষ । বাবা ভয় পাইয়: 
নিরন্ত হইলেন। পরদিন সমস্ত ঘটনা বিধৃত করিয়া অমরদাকে জিনিষগুলি 
প্রত্যর্পণ করিলাম। 


প্টপ্তু সমিতির কাজ কর1 কতই কে অস্থবিধাজনক, তাহা বলাই বানা । 
নানাভাবে পরীক্ষা করিয়া লোককে বিশ্বাস করিতে হয়। তখন চট্টগ্রামের" 
অবস্থা ভয়াবহ । দিবারাত্র পুলিশ, মিলিটারী ও গোয়েন্দার গ্রামে ও সহবে' 
টহল দিয়া বেডাইতেছে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের গ্রেপ্তারের জন্য, কিন্তু. 
তাহাদিগকে রক্ষা করিতে হুইবে। 

একদিন জ্যপুরা গ্রামের হরিপদ দের সঙ্গে দেখা করি । তিনি দাঙ্গাবাছ 
এবং মামলা-মোকর্দম! প্রভৃতি অসামাজিক কাজে পটু । তাহাকে আষি 
বিপ্লবীদের আশ্রয়দান সম্পর্কে মনের কথাগুলি বলি। তিনি আমাকে কথ 
দিলেন, বিপ্লবীদের রক্ষ1/ করার জন্য তিনি যে-কোন রকম কষ্ট ও ত্যাগ স্বীকারে 
প্রত্তত। হরিপদ একজন চাষী গৃহস্থ। তখনকার দিনে সাধারণত কোন, 
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শিক্ষিত গৃহস্থ বিপ্লবীদের আশ্রয় দিতে সাহস করিত না; কিন্ত হরিপদ 
বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়! যে দেশপ্রেম, সাহসিকতা ও মানবতার স্বাক্ষর 
রাখি! গিয়াছেন, ইতিহাসে তাহা বিরল। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসিয়া 
তিনি ষে ত্যাগ ও কষ্টম্বীকার করিয়াছিলেন, তাহার তুলন' হুয় না। 

একদিনের একটি ঘটন1 বলি | মাষ্টারদ1, তারকেশ্বর দক্তিদার ( ফুটদ। ), 
কল্পনা দত্ত, শাস্তি চক্রবতাঁ, স্বশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুবী প্রমুখ কয়েকজন বিপ্রবী 
তখন হরিপদ দেব আস্তানার। পারিপাশ্বিক অবস্থা জানিবার জন্য আমি 
সকালবেলা সারোয়াতলী গ্রামেব দিকে যাইতেছিলাম । পথিমধ্যে আমাদের 
বিপ্লবী বন্ধু পরেশ চক্রবতার সঙ্গে দেখা । তাহার কাছে শুনিলাম, বনু 
মিলিটারী ও পুলিশ আসিয়া নানাদিকে তল্লাসী সুরু করিয়াছে । তাডাতাডি 
ফিরিয়া আপিয়া আমি হরিপদকে এই খবর জানাইলাম । তখন সকাল ৮টা। 
শ্রয়স্থলে গিযা আমিও মাষ্টারদাত্র সঙ্গে দ্রিনেব বেলায় সাক্ষাৎ করিয়া 
এই খবর জানাই । আমি হরিপদ দের পরামর্শ মত মাষ্টারদা প্রমুখ 
সকলকেই পানারূপ ছন্মবেশ লইয! ঘাস রাখার ঝুঁডি, কাচি ও গরু 
প্রভৃতি সহ নিকটবতা পাহাডের দ্বিকে চলিয়া! যাইতে বলিলাম। মাষ্টাবদা 
প্রমথ চলিয়া যাণ্য়ার আধ ঘণ্টা পরেই সৈম্বাহিনী হবিপদ দের বাড়ী ও 
এ পাডা ঘিনিমা তল্লাসী করিল। ততক্ষণে বিপ্রবীর৷ পাহাডের ভিতর 
চলিয়া গিয়াছেন। হবিপদর উপস্থিত পুদ্ধি মাষ্টারদাদেব রক্ষা করিয়াছিল । 

এই ঘটনার কেক ধিন পরে পোপাদিয়া ক্যাম্পের পুলিশ আসিয়া হরিপনকে 
একদিন পোপাদিয়া ক্যাম্পে হাজিরা দিতে বলিল। হশিপদ আমাকে এই 
সংবাদ ধিলে আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “ওখানে গিয়ে কি বলব্নে?, 
উত্তরে হরিপদ বলিলেন, “আমাকে যণি দাশগ্রপ্ত বা পুলিশের অন্তান্য লোকের! 
কিছুই করতে পারবে না। আমি প্রা হাজারট! ফৌজদারী মোকর্দয। 
করেছি । মিথ্য। কথ] ল] ক্থধিধামত কথ! কি করে বলতে হয়, তা আয জানি। 
আমি পুলিশ আর সি. আই. ডি.-দেন ঘোল খাইয়ে ছাডব।” 

পরদিন হুরিপদ ছেঁডা-মধ্লা জামা ও ছোট কাপড় পরিরা উক্বো-ধুক্ষে চুলে 
এবং গানে ও হাতে-পায়ে ধূলা-কাদ। মাখিয়! পাগলের বূপ ধরিয়। পোপাদিয়! 
ক্যাম্পে উপস্থিত হুইলেন। তীহার হাতে বাশের একটি কঞ্চিও ছিল। 
জমিদার সারদা লালার বাড়ীটি ছিল মিলিটারী ক্যাম্প, বাড়ীর সামনেই 
ছুইজন বন্দুকধারী সৈনিক পাহারা দিত। হরিপদ একবার আগাইয়া বান 
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এবং একবার পিছাইয়] পডেন। ছুই তিন বার এইরূপ করিয়া! এক সমর 
রাস্তায় বসিয়া পডিলেন॥ তিনি উদাস নয়নে একবার এইদিক-এঁদিক তাকান 
আবার হঠাৎ হাসিয়া ফেলেন। টৈনিক ছুইটি হরিপদর এই হাবভাব লক্ষ্য 
করিল। একজন হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করিল, “পাগলা, তুই কী চাস্‌? 
হরিপদ যেন কিছুই বুঝিতে পারেন নাই--এই ভাব দেখাইলেন। টসনিকটি 
ভাঙ্গা-ভাঙ্গ! বাংলার কথা বলার পর হরিপদ হে-হে করিয়া হাসিয়া! বলিলেন, 
এপুলিশবাবু গরু চায়। টক, এখানে গরু কৈ? কোন গরুই ত এখানে 
নেই । গরু রাখার জারগা &ঠক? 

একটি ৫সনিক পাগল আসার খবর অণীন্দ্র দাশগুপ্ধকে দিল। তিনি 
হনিপদকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার নাম কি? ভরিপদ কানে 
যেন কম শুনেন- -এই ভাব দেখাইলেন। হরিপদকে বাববার জিজ্ঞাসা করাতে 
তিনি বলিলেন, “বাবু টক? গরু বাখবাব জায়গা! কোথায়? মণিবাবু 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “তার নাম কি বল?” হুবিণদ শুনিয়াছেন ভাব দেখাইয়! 
উত্তর করিলেন, “বাবু, আমার নাম? আমার নাম হরিপদ দে। বাড়ী 
হ্য্টপুরা। আপনি নাকি সেদিন আমাদের বাডী শিষেছিলেন গক কিনতে ? 
সেদিন আমি বাড়ী ছিলাম না, তাই দেখা হয়নি। গরু আমাদের বাডীতে 
'আছে। তবে সেগুলি আমি বিক্রী করবনা । আপনিকি বকম গব: চান ? 
গাই গরু না বলদ গরু? আপনি যধি বলেন, তবে আমি গক ছু" চাবটা! 
কিনে দিতে পারি। কত সের দুধের গরু চান এবং কত টাকাব মধ্যে? 
গাই গক তো! চান। বলদ নিয়ে কী করবেন? 

এই স্মন্ত কথাবাতা শুনিয়া ও হরিপদর চহারা :দখিথা মণীন্দ্রবানু খুবই 
বিরক্তি বোধ করিলেন এবং প্রকাশ্টেই বলিলেন, “কোন উল্লক রিপোর্টাব এর 
বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে যে, ক্ুর্ধ সেন এদেব বাড়াতে থাকে? আহাম্মক 
কোথাকার !? 

মণন্দ্রবাবু হরিপদকে আবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, ন্চর্ধ সেন “কাথায় 
জানিস? হ্ুর্ধ লেনকে চিনিস ?' হরিপদ উত্তর করিলেন, “সুর্য সেন? আমাদের 
বাডীর পাশে মণীন্্র সেন, দেবেন্দ্র সেন, উপেন্দ্র সেন ও নীবেন্ত্র দেন থাকে । 
সুর্য সেন তো! নেই ।' মণীন্দ্রবাবু আবার প্রশ্ন কবিলেন, “কল্পনা দতকে 
দেখেছিস? কল্পন] দত্ত কোথায় ?' হরিপদ উত্তর করিলেন, “আমাদের গ্রামে 
€কান দত্ত টত্ত নেই। এদিকে ভুপতি দত্ত, বিধু দত্ত, খোকা দত্ত আরো! 
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অনেক দত্ত আছে! আমি ওদের ঠিক ঠিক চিনি না। ওখানে গরু-টরু কিছু 
পাওয়া বাবে না। গরু কিনতে হলে রাঙ্গুনিয়া বা রাউজান যেতে হবে ।' 

এই সমস্ত শুনিয়া মণীন্্র দাশগুপ্ত খুব রাগ করিয়া বলিয়া! উঠিলেন, 
কোথাকার এক পাগল ছাগলের বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়েছে! সুর্য সেন আক 
লোক পায়নি, থাকবার আর জায়গ! পায় নি! এই বলিয়া হাতের 
ছাণ্টার টিকটি দিয়া হরিপদকে এক ঘা দিয়া বলিল, “যা, বেরিষে যা।” 
হরিপদ তখন উদভ্রান্তভাবে এইদিক-এদদক তাকাইয়৷ ধীরে ধীরে মিলিটার; 
শিবির হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। তখন সন্ধার অন্ধকার ঘনাইয়াঁ 
'আসিবাছে। 

হবিপদর ভাই কালীপদ দে এবং রামক।লী দে-ও পুলিশের হাতে অনেক 
লাঞ্ছনা পাইযাছেন। উভয়েই পুলিশ বিভাগে চাকুরী কবিতেন। বিপ্লবীদের 
সঙ্গে যোগাযোগ থাকার ফলে তাহাদের চাকুরী চলিয়। যায়। 


জ্াষ্টপুপ্না গ্রামের আর একজন আশ্রয়দাতা ছিলেন। তার নাম 
অশিনীকুমার দরে (কবিরাজ )। প্রধানত এ গ্রাষের অল্পবয়স্ক অথচ অত্যন্ত 
দ[দ্িত্বশংল বিপ্রবী কর্মী সুধীর কাভনগো চট্টগ্রাম বিদ্রোন্ের কিছুদিন পরে' 
অশ্বিনিবাতূর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়া তাহার বাভীতে আত্মগোপনকারী 
বিপ্রবদের আঙয়দানের ব্যবস্থা করে । বিপ্রবীদের দেওয়া এই আশ্রয়স্থলের' 
নাম “কুটির” । বিপ্লবী নেতা তারকেশ্বর দক্তিদার আত্মগোপনকালে টাইফয়েডে 
আক্রান্ত হইলে এই স্থানে প্রায় ছুইমাস চিকিৎসাধীন থাকার পর সম্পূর্ণ সুস্থ 
হুন। অশ্বিনীবাবু ও তাহার স্বী তাহাদের বুদ্ধিমত্তা, দাযিত্বজ্ঞান 'ও শ্রেহ- 
মমতার ক্তন্তয আমাদ্রে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। 

আমি একদিন রাত্রি প্রার ওটার পর মাষ্টারদা, ফুটুদা ও কল্পনা দত্ত প্রমুখ 
কয়েকজন বিপ্রবীকে এ বাডীতে রাখিয়া আদিলাম। কিছুক্ষণ পরেই পুলিশ- 
বাহিনী এ আস্তানা ঘিরিয়! ফেলিল। বিপ্লবী] ছিলেন ছাদের উপরে । শেফ 
লড়াই করিতে হইবে মনে করিষা মাষ্টারদাসহু সকলেই পিঁড়ির মুখে রিভলভার 
হাতে প্রস্তত হইয়া রহিলেন। এদিকে পুলিশ নীচের ঘরে তল্লাসী করিয়। 
বিফললমনোরথ হইয়া নিকটস্থ এক খালি বাড়ীর দিকে চলিয়।! গেল। এই 
সযোগে মাষ্টারদা ও অন্টান্ত সকলেই ছাদ হইতে নামিয় মুহূতত মধ্যেই দক্ষিণ' 
দিক দিয়! অরৃশ্ হইয়' গেলেন। অশ্থিনীবাবু ও তাহার স্ত্রী সকলের বিছানঠ 
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খ্টাইয়া রাখিলেন। ১*।১৫ মিনিট পরে পুনবাণ পুলিশবাহিনী আসিরা ভ্রুত 
স্বাদে উঠিয়া! পড়িল । কিন্তু দেখিল, সেখানে কেহ নাই । 
মাষ্টারদাদের এ আশ্ররস্থলে রাখিয়া আদিয। আমি শুইয়া পডিলাম। “কুটির* 
আমার বাড়ীর অতি নিকটে, আমার বাডী হইতে স্পষ্ট দেখা যাক; কিন্তু এই সব 
ব্যাপার আমরা কেহ জানিতে পারি নাই । আমি ঘুমে অচেতন । একটি ধাকায় 
আ.:ম জাগিয়। উঠিলাম। দেখিলাম, আমাদেব দলের আর এক নিভীক ও 
অক্লান্ত কম্মা ধোরল। গ্রামের মাধব ভট্রাচায । আমার দূরসম্পকীয মামা) 
'আমাব বিছানার পাশে বসিয়া! আছে । সে বলিল, “মামা, শীগগিব ওঠে ॥ 
রাত্রে মাষ্টারদারা “কুটির” থেকে কোন রকমে পালি গেছেন।' সেই 
রাত্রে মাষ্টারদ। প্রমুখ সকলে “কুটির” হইতে পলাধন করিয়! মাধূবের জান! 
একটি আশ্রয়স্থনে। উঠিঘাছিলেন। মাধব তীহাদ্রে পলায়নের বিস্তৃত বিবরণ 
আমাকে দ্রিল। মাধব বলিলঃ “একটি রিডভলভার কুটিবে আছে। তুমি নিযে 
এসো | আমি যথাসময়ে কুটিরের গোপন একটি স্থান হইতে (বভলভারটি 
জুলিয়া মাষ্টারদাকে দিয়াছিলাম। 
আঁজ এ অখ্যাত, অজ্ঞাত ও অক্লান্ত কর্মী মাধব ভট্টাচাষের কথা বিশেষ 
করিয়া মনে পড়ে। সেআজ আর পৃথিবীতে নাই । সে দেশপ্রেমের যে 
পরাকাষ্ট' দেখাইয়াছিল, বিপ্লব-সাধনায় কত দুঃখযস্ত্রণ1 ও কষ্টভোগ কবিধাছিল-স 
তান আমর] কয়েকজন ছাড়া আর কেইবা জানে! যে কোন সময, ষে 
স্থানে ধোরলা গ্রামের যাধব ভট্রাচার্ধ বিছ্যৎ্গতিতে ছুটিযা গিষা দাযিত্বপূর্ণ 
সব "কাজই স্ুসম্পন্ন করিয়া আদিত; কিন্ত সে আজ অনেকের কাছেই অখ্যাত 
চিতুক্ঞাত থাকিয়! গেল ! 


সু. সেন পরিচালিত বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা আমাদের কাছগনগো পাড়। 
গ্রামের যতীন্দ্র রক্ষিত, শিশির দত্ত, জালালাবাদ ঘুদ্ধের সৈনিক অশ্বিনী চৌধুরী, 
ব্রজেন্দ্র চৌধুরী, নীরেন্ত্র রক্ষিত, শর দে, স্থকুমার কানুনগো, দেবেন্দ্র শর্ম। 
প্রমুখ একনিষ্ঠ কমীরা স্বাধীনতার সাধনা কতই না নির্ধাতন-নিপীডন সঙ্থ 
করিয়াছিলেন! এই সব একনিষ্ট ও অক্লান্ত কমী এই ক্ন্দর পুর্থবীর 
সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিল/সের কথা ভুলিয়া গিয়া, স্বার্থান্বেষী লোকদের কাছেও 
কত নিপীড়ন-নিগ্রহ সহা করিয়া, দেশের মুক্তি-সাধনায় আম্মো্সর্গ করিয়া- 
ছিলেন, তাহার খবর কয়জন রাখে ! 
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তরুণ বিপ্লবী স্থকৃমার কান্নগোর শোচনীয়ভাবে জীবনাবসান হয় ১৯৩১ 
সালের ৩র] আগষ্ট । সহ-বিপ্রবী বন্ধু জ্যোতির্ময় চক্রবতীঁর সহিত একটি পিস্তল! 
লইয়া! নাঁডাচাঁডা করার সময় অকম্মাৎ মাথায় গুলীবিদ্ধ হুয়। 

মনে পডে, ধোরলা গ্রামের তরুণ বিপ্রবী নীরেন্দ্র ভট্টাচার্ধেব রা ূ 
বহুরমপুব বন্দিশিবিবে আত্মহত্য। করিয়াছিল ব্রজেন্দ্র চৌধুরী এবং নীরেক্তর 
আত্মহত্যা কবিখাছিল 'হজলী বন্দিশিবিবে । 

অবিআান্গ বুট্টপাত হইতেছিল। পথ, ঘাট, মাঠ সব জলে ভন্লা। এই 
ছুযোগেব মধ্যে নীরেন্দর ভট্টাচার্য আসিয়া খবগ দিল, রাত্রিতে উত্তরভূখি 
গ্রামে মাষ্টাবদার সঙ্গে দেখা করিতে হইবে । ব্যবস্থামত সন্ধ্যার পরে তাগার 
বাডীতে উপাস্থত হইলাম । পথপ্রদশক সে। অন্ধকাব রাত্রি। টর্চ জালানে 
বিপজ্জনক । চারিদিক জলময়। দুইজন নিশাচর চলিয়াছি বিপ্লবী নেত, 
সূর্য “দনেব নিদেশে। অবশেষে উপাস্থৃহ হইলাম “কলসীনাচন” নামক 
আশ্রবস্তানে। সেখানে মাষ্টারদাব সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল । 


১৯৩১ সালের ৩০শে আগষ্ট যখন হবিপদ ভট্টাচার্য আমার দৃবস্টীর্ষীটী 
মাম!) 'অত]াচারী ও হিন্দুসম্প্রধান-ধবংসকাঁবী আশান্ুলাক্ে “লীবিদ্ধ কি 
হতা কিল এবং অবশেষে গত হইরা অকথ্য নিাভন ভোগ করিতে লঞ্থুঃ 
তখন চট্টগ্রাম জেলা 'অনেক গ্রামেব বিপ্রবা কমীরাও এ চা 
ভাত হইতে রেহাই পাথ নাই । আমাদের কান্তনগোপাডা গ্রাম ও রা 
ধোবুলা, সারোযা তল”, শ্রাপুর্ন, খরন্দীপ, পোপাধ্যা প্রভৃতি গ্রামেও অত্যাচারী । 
ইংনেন্ শাসক ব ঘ্া-বাড। শগপাট কলার পর আগ্তন জালা ই? দিয় শি 
চট্টগ্র।ন সহরে অত্);৮পীর এই তাগুব ৩* শে আগষ্ট বাত্রি হইতে সুর 
হইনাইল। অনেক দোকান লুন্তিত এবং ভল্মীভূত হযর়। “পাঞ্চজন।” 
পত্রিকন প্রেদ তছনছ করা হয়। এ পত্রিকার অন্যতম সহ-সম্পাদক 
হীরেন্দ্র্খল চৌধুবা শিমভাবে প্রহৃত হওধার ফলে তীহার মাথা ফাটির। 
যাঘ এবং সাময়িকভাব মাশ্চিক্ষবিকৃতি ঘটে । 

চট্টগ্রামেব এহ বী5খ্স ও নারকীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া] দেশপ্রিয় 
যতীন্দ্রমোচন সেনগুপ ও অধ্যাপক নৃপেন্দ্রন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ কফেকজন 
নেতা সহর ও গ্রামাঞ্চল ঘুরিয়া ইংরেজ শাসকেব অত্যাচার ও ধ্বংসের 
তাগবল'ল। প্রত্যক্ষ করিলেন । তীহার। কলিকাতার বিশাল জনসভায় এই 
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ধবংসলী'লার বিবরণ উপস্থাপিত করেন। দেশপ্রিয় লগ্নে তাহার অগ্রিবর্ষধী 
ভাষণে এই ঘটনার যে বিবরণ প্রদান করেন, তাহাতে জগতের সকলেই: 
বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়! যায়। দেশপ্রিয় প্রমুখের ভাষণের পর এই বীভৎস 
অত্যাচার কিছুটা বন্ধ হুইয়1 যায়। কিন্তু চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে 
খবর আসিতে লাগিল যে, ক্কুল কলেজের ছাত্র ও যুবকদের অডিন্তাস দ্বাব' 
গ্রেপ্তার কর] হইতেছে । এই অবস্থার হাত হইতে আমাদের গ্রামও রক্ষ] 
পায় নাই। আমারদেন অঞ্চলের শটজ্্রনাথ গুহ১ অমরেন্দ্রনাথ কাছুনগো, 
হরেক্দ্রলাল সেন, শিশিরবিন্দু দত, ননীগোপাল সেন ৪ নিকুগ্ধ বল প্রমুখ 
নেতৃস্কানীয় অনেকেই গ্রেপ্তার হইয়াছেন। অন্তান্ত গ্রামেরও অনেকেই 
গ্রেপার হওযার ফলে বিভিন্ন কেন্দ্রের সঙ্গে 'মামাদের যোগাযোগ সাষগিক 
ভাবে বিপর্ষস্ত হ,। মতিলাল চক্রুবতী, জ্ঞানেন্দ্রনাথ কানুনগো, জ্যোতির্শয় 
চক্রবতী, দ্েখেন্দ্রলাল শর্মা, ব্রজেন্্লাল চৌধুবী, নীপেন্দ্র রক্ষিত ও আমি 
এক মাসের মধ্যে নিজ নিজ গৃহে অস্তরীণ হইলাম । রাই অন্ধকাবে 

গোয়েন্দা, থানাস পুলিশ ও সামবিক বাহিনীকে দাকি দিয় পরম্পরেন 
ই কগ্সিতাম। 







ইইনবো ইংরেজ শাসক যুবকদের জন্ত সাদা, নীল ও লাল কার্টে 
মি বল। যাহাদের বিরুদ্ধে টপ্রবি+ কাজকর্সের রিপোর্ট ছিল 

। লাল কার্ড; বৈপ্লবিক কাজক্ের সঙ্গে জন্ডিত বলিয়া যাহাদের 
নদ ক্লু হইত, তাহাদের নীল কা এবং একেবাবে নিদোষদের 
্ণূ ্গ্দওয়া হইত। কিছুদিন পবে অন্তরীণ অবস্থা হইতে মুক্ত হওয়ার 
১ ০ কা পাইলাম। এই কাঁড ছিল বলয় 'আমবা অনেক সম 
পুলশের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবাচিলাম। 






একদিন হঠাৎ আমার বাড়ী এবং আশেপাশের করেকটি বাডী ২৩ জন 
শেতাঙ্ সার্ভেণ্ট, বোধালখালী খানার দারোগ।, ৫০1৬০ জন ঠসন্তা, ২ জন 
সি. আই. ডি এবং গ্রামের চৌকিদার ঘিবিবা তল্লাশী স্রন্ করিল। কোন 
আন্সগোপনকারী বা অস্ত্রশস্ত্র সন্ধান মিলল না। আমার জামার পকেটে 
কয়েকট। বিডি ও ম্যাবাল্স পাঁওযায় বাড়ীর ও পুলিশেব লোকেরা অবাক 
হই] গেল। পুলিশের লোকঞ্জন চলিয়া যাওয়ার পর মা রাগ করিয়। প্রশ্ন 
করিলেন, “তুই এখন থেকে বিড়ি খেতে শিখেছিস্‌? আমি তাহাকে 


১৭৯ 


বলিলাম, “না মা, বিড়ি খাই না। পুলিশ ব1 গোয়েন্দা দেখলে বিডি ধরাই 
মাত্র। কিন্তু পরে ফেলে দিই।” এইভাবে আমর] যথাসম্ভব আমাদের 
'শক্রপক্ষকে বিভ্রান্ত করিয1 টপ্রবিক কার্কলাপ চালাইতাম। 

গ্রামে গ্রামে মিলিটারী ক্যাম্প বপিবার আগে ও পরে মাষ্টারদা ও 
অন্তান্ত আত্মগোপ্নকারী বিপ্রবী নেতা ও কমীঁদের সঙ্গে সংযোগ সাধন 
করিযা তাহাদের নির্দেশে কাজকর্ণ করিতাম। একদিন ২৩ জন সশস্ত্র 
শুলিশ আসিব! আমাকে বলিল সেঃ ভাগ্ডাল জুডি ঘাটে লঞ্চে সাহেবের সঙ্গে 
দেখ! করিতে হইবে । তাহাদের সঙ্গে দেখা করিতে যাওয়ার সমর পথিমধ্যে 
দেখিগাম, অন্য একদল পুলিশ মতিলাল চক্রবতাঁ এবং দেবেন্দ্র শর্দাকেও 
লইধ! যাইতেছে । সাভেবের কাছে উপস্থিত হইলে তিনি আত্মগোপনকারী 
বিপ্রবীদের খোজখবর জানিতে চাকিলেন। আমর) কিছু জানি ন' বলাতে 
২।৩ দ্রিন পরে আমাদিগকে সহরে ডি. আই. বি. অফিসে যাইতে বাঁজলেন। 
আমর যাইবার প্রতিশ্রুতি দিলে আমাদিগকে ছাডিয়া দেওয়া হয়। মাষ্টারদা 
ছিলেন জ্যোষ্টপুরা গ্রামের আশ্রয়স্থলে । মাষ্টারদাকে লব বলার পর তিনি 
আমাদিগকে ডি. আই, বি. অফিসে যাইবার পবামশ দিলেন এবং গ্পুলিশের * 
-কথার উত্তর কিভাবে দিতে হইবে, তাহাও শিখাইয়া দিলেন । 

ছুই তিন দিন পরে আমি ডি. আই. বি. অফিসে গেলাম, তখন আমার, 
বয়দ ১৬ কি ১৭ বৎসর । কিছুক্ষণ পব পর ৩1৪ জন লোক আমার ,নাঞ্ণ ধাম 
লিখিয়! লইল। যাইবার সময় প্রত্যেকেই শাসাইয়৷ বলিল, “যদি ভাল চাও 
তো সব বলে দেবে । নাবললে আজ রক্ষা নেই। তোমাদের মত দু'চারটি ্‌ 
ছেলে মেরে ফেললে কিছু এসে যাবে না" । কিছুক্ষণ পরে গোয়েন্দ ইন্সঞ্জীকার 
শচীন ভৌমিক, পঞ্চানন শিকদার ও সুরেন্দ্র চক্রবর্তী প্রভৃতি মাষ্টারদা, 
'নির্মলদা, তারকেশ্বর দক্তিদার, বিনোদ দত্ত, কল্পন] দত্ত, সুশীল দে, শাস্ি চক্রবর্তী 
ও মহেন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি কোথায় আছেন জানাইতে বলিলেন। আমি জানি 
সা বলতে তাহার] বলিতে লাগিলেন, “আমরা রিপোর্ট পেয়েছি, তোমার 
91)61661-এ এর! আছে । তুমিই এদর দেখাশুন! ইত্যাদি সব ব্যবস্থা করঃ। 
আমি কেবলই “না না” বলিতে লাগিলাম। তাহাদের মধ্যে একজন বলিলেন, 
“বুঝতে পাচ্ছি, সোজ। আঙ্গুলে ঘি উঠবে না। তিনি একজন পুলিশকে নিদেশ 
দিলেন, “একে এ ঘবে নিয়ে যাও।” ঘরে লইয়! যাইবার পর একজন 
জোর করিয়! আমার জাম! খুলিয়া জলে ভিজানে। দড়িপাকানেো গামছার 
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দ্বারা পিঠের উপর আঘাত করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে চড়, কীল, ঘুষি 
ও লাখি প্রভৃতির দ্বারাও আপ্যায়ন করিল এবং বার বার বলিল, “বল্‌, শালা 
বল্‌-_---কে কোথায় আছে। না বললে আজ মেরেই ফেলব।” বেলা 
১১টা হইতে প্রায় ৩টা পর্স্ত আমার উপর এই রকম নির্যাতন চলিল। 

আই. বি. অফিস হইতে ছা! পাওয়ার পর বাগে, ক্ষোভে ও ছুঃথে খুবই 
মনমর। ছিলাম। কিভাবে এই অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়া যায়, কেবল 
তাহাই চিন্তা করিতেছিলাম । এইকব্প চিস্তা করিতে করিতে নান।দিকে একটু 
ঘুরিয়া ফিরিয়া সন্ধ্যার দিকে ফিরিক্ষিবাজারে ছোট বোনের বাডী গেলাম ॥ 
সেআমার চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়! অনুমান করিখাছিল যে, পুলিশ আমাকে 
মারধর করিয়াছে । খাওয়া-দাওয়ার পর সে ও তাহার শাশুডী আমার সার? 
গাষে সবিষার তেল গরুম করিধা মালিশ করাতে আমি কিছু স্বন্তি বোধ 
করিলাম। 

আমি কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিবার পর আমার বোনের ভাস্কর শ্রীরমণীরঞ্জন 
চক্রবর্তী (চট্টগ্রামে নামকর। এডভোকেট ) আমাকে বলিলেন, প্পুলিশ 
অফিসার যোগেন্দ্র গুপ্প তোমাকে তার বাসায় যাওয়ার জন্য গাডী পাঠিয়েছেন । 
তুমি একবার ঘুরে এস।, উপায়ান্তুর না দেখিয়! যোগেন্দ্র গুপ্তের বাসাষ যাইতে 
হইল। গাভী হইতে নামিয়া দেখিতে পাইলাম, ভিনি সামনের ঘরের, 
বারান্দায় টেবিল সামনে রাখিয়া বসিয়া আছেন। টেবিলের উপব মদেক 
বোতল । থাসে ঢালিয়া যাঝে মাঝে মদ খাইতেছেন। কথাবাতা বলার 
সময় মদের হূর্গন্ধে আমার যেন শ্বাল রুদ্ধ হইবার উপক্রম । 

যোগেনবাবু বলিতে লাগিলেন, “ভাই, আজ তোমার উপর খুব অত্যাচার 
হয়েছে শুনলাম । আমি যদি থাকতাম, তা হলে হতে পারত না। সূর্য সেন 
প্রভৃতি কোথায় আছে বল। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি যত টাকা? 
চাও, পাৰে । যদি ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স বা আমেরিকায় যেতে চাও, তা হলে আমর! 
পাঠাবার ব্যবস্থা করব। আমর জানি, তুমি সব খবর রাখ, তোমার 
81061151-এ এরা সব আছে ।” এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে চেয়ারের পাশ 
হইতে একটি সথটকেশ খুলিয়া! কয়েকটি নোটের তোডা বাহির করিয়া টেবিলের 
উপর বাখিলেন। তারপর আমার দিকে তাকাইয় আবার বলিলেন, “দেরী 
করে না, বলে দাও।» “আমি কিছুই জানি না” বলাতে তিনি লাফাইয়! উঠিয়া 
বলিলেন, “শালা, শুয়োরের বাচ্চা, লাঠিপেটা কষে জুতো মেরে তোকে সায়েন্তা 


করব। তোকে যে আজ পিটিয়েছে, ঠিকই করেছে । মনে করেছিস, আমাকে 
31001 069৫ করবি ? আমাকে কেউ মারতে পারবে না। এই বাড়ীর কোন্‌ 
রুমে থাকি, তা আযাব স্ত্রী পর্ষস্ত জানে না), 

কিছুক্ষণ এইবপ বঞ্কাবকির পর চুপ কারয়া বহিলেন। পরে তাহার 
একটি মেয়েকে ডাকিয়] বলিলেন, “লীলা, তোর হারমনিয়ামটা একটু নিয়ে 
'আয়। মেয়ে হারমনিয়াম লইয়া আসিয়!] আমাকে গান করেতে অনুরোধ 
করিল। আমি গানজাানি না বলাতে সে আবার অভিমানের স্থরে বলিল, 
"আপনাকে গাইতেই হবে । আমি আর কোন কথা না বলিয়া চুপ কনিয় 
রছিলাম। নীল1 একটি গান ধরিল, “পন্ধ্যারাণী 1 সন্ধ্যারাণী! এই যেমোদের 
গোপন মিলন কেউ জানে না আমর! জানি ।-**--" , আমি চপ করিয়া বপিয়। 
শ্লান শুনিলাম । 

আমাকে ভয় এবং প্রলোভন দেখাইঘাও পুলিশের উদ্দেশ্বো দন্ধ হইল না 
'আমাকে ছাভিয় দিল । আমি বোনের বাড়ীতে ফিরিয়া গেলাম । 


১৯৩৩ সাল। মাষ্টাবদা, ফুটুদা ও কল্পন! দত্ত প্রমুখ অনেক নেতা ও কর্মী 
ধর1 পডিয়াছেন। আমাদের মন তখন বিপরধস্ত। একদিন পুলিশ আসিয়া 
আমাকে ধলঘাট ক্যাম্পে লইয়া গেল। আমাকে দেখামাত্রই কমানড্যাণ্ট 
টিকেনসন ও মণি দাশগ্রপ্ত উভয়ে একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করিলেন, “স্থুশীল দে 
কোথায় ?” *আমি তাকে চিনি না” বলার সঙ্গে সঙ্ষেই মণিবান আমাকে ছুই 
থাপ্পড দিলেন এবং ভাণ্টার ট্রিক দিয় আঘাত করিলেন । তিনি বলিলেন, 
«তোমাকে মজা দেখাচ্ছি | এই বলিয়া আমাকে আটকাইয়! রাখিবার 
জন্য একজন ভাবিলদারকে আদেশ করিলেন। তখন আমি অত্যন্ত চিস্তিত 
হুইয়। পড়িলাম , কারণ স্থশীলদা আমাদের বাডীর কাছে জগছন্ধু দের 
বাড়ীতে আত্মগোপন করিয়া আছেন। এইদিনই তিনি অন্য আশ্রয়স্থানে 
চলির) যাইবেন এৰং সেখানে পৌছাইবার ব্যবস্থা আমাকেই করিতে 
হইবে । | 

বন্দী অবস্থায় আমার মন যখন এইরূপ ভারাক্রান্ত, তখন আমার ছোট 
স্ভাই অমরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য আমার দািত্ব স্্ুভাবে পালন করিয়াছিল। সে 
'তখন খুবই অল্পবয়স্ক হুওয়] সত্বেও আমার নান! বৈপ্লবিক কার্ধের সহায়তায় 
ইতিপূর্বে তীক্ষ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়াছে। 
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আমাকে ধলঘাট ক্যাম্পে লইয়া যাইবার পুবেই অমরেশ স্থুলে গিযাছিল ॥ 
স্তুপুরের দিকে স্কুল হইতে ফিরিয়া আসিয়! আমাকে আটক করার সংবাদ 
পাইল। ইতিমধ্যে জগদ্ন্ধুর মা অমরেশের খোঁজ করিয়াছে । অমরেশ 
-কালবিলম্ব না করিয়া অতি সন্তর্পণে লোকচক্ষুর অন্তরালে স্থশীলদার গোপন 
আস্তানাঘ গিরা তাহার সহিত দেখ! করিল । সে স্থুশীলদার নিদেশমত একটি 
নিদিষ্ট গোপন পরিচয়স্চক চিহ্ন বুক পকেটে লইয়] কর্ণফুলী নদীর ভাগালজুরী 
'যাটে বিকাল ৫ টার পূর্বেই উপস্থিত হইল। সে উদ্বেগের সঙ্গে এ স্থানে 
পায়চারী করিতেছে-এমন সময় এক মধ্যবয়স্ক স্থঠামদেহ মুসলমান মাঝি 
অমরেশের বুকপকেটে আটা এ পরিচয়চিহ্নটি দেখিয়া তাহার কাছে আগাইয়। 
আপিল । €।৭ মিনিটের মধ্যেই অমরেশ মাঝির সঙ্গে স্থুশীলদাকে অন্ত 
আশ্ররস্থানে লইয! যাইবার ব্যবস্থা পাকাপাকি করিধা তাহাকে নিবাপদে 
ধথাসমযে পৌছাইয়] দিবার অন্থবোধ করিল। মাঝি উত্তরে বলিল, “আমার 
জীবন থাকতে দাদাব গায়ে একটি আচড়ও পড়বে ন1।, 

অমরেশ সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া! আসিয়। শুনিল যে, আমি তখন বাডী আসি 
শাই। সে স্বাভাবিক উদ্বেগের সহিত আমাদের বাডীর পিছনের হোট খাল 
পার হুইয়] পুকুরের পার দিয় স্থশীলদার আস্তানায় ষাওয়াব অন্য অগ্রসক 
হইতেই ভ্ঠা্ষ শুনিল--17910. সঙ্রে সঙ্কে ছুইজন সৈনিক তাহার দিকে 
দৌড়াইয়া আসিতেছে দেখিয়া সে উপস্থিতবুদ্ধি খাটাইয়৷ বাহু করিবার ভাণ 
করিয়া বসিনা পড়িল। ইতিমধ্যে আমার প্রতিবেশী কাক" ( আকুমুদ বন্ধু 
চক্রবতী ) তাড়াতাডি ছুটিয়া আপিয়া মাকে বলিলেন, “মিলিটার? চারাদক ঘিবে 
ফেলেছে । ছেলেদের আমার কাছে পডতে বসতে বলুন। মা লক্ষ্য 
করিয্াছলেন যে, অমরেশ পিছনের পুকুরের দিকে গিয়াছে । কাকার মুখে 
(মলিটাব্রীর কথা শুনিয়াই মা অমরেশকে আনিতে ছুটিলেন। অমরেশ মাকে 
বলিল "আমি বাহা করতে এসেছি । আমাকে এরা ধরেছে 1 মা মিলিটারীকে 
গালিগালাজ করিয়া! অমরেশকে প্রীয় কাডিযা লইয়া বাডী ফিবিঝ। 
আসিলেন। 

ভাগালজুরী ঘাটের পাক বন্দোবস্তের কথা স্শীলদার নিকট পৌছিল 
না। ইতিমধ্যে মিলিটারী আসার সংবাদ পাইয়া স্থুশীলদ1! আস্তানা হইতে 
বাহির হইয়া! পড়িয়াছিলেন সশঙ্ত্ব অবস্থার । তিনি আমাদের বাডার সম্মুখস্থ 
ধানক্ষেতে লুকাইয়া! রহিলেন। কিন্তু পুলিশ রাত্রি'প্রায় পৌনে আটটার সময় 


তীহাকে গ্রেগ্ধার করিল। এদিকে ধলঘাট ক্যাম্পে পুলিশ আমাকে জানাইল্ট 
যে, আমার বাড়ীর কাছেই হ্ুশীল দে ধরা পড়িয়াছেন। আমি তাহার 
অবস্থানের কথা জানিয়াও পুলিশকে জানাই নাই--এই বলিয়। হাণ্টারই্রিক্‌ 
দিয়া আমাকে বারবার আঘাত করিতে লাগিল । পরদিন আমাকে ছাড়িয়! 


দেওয়া হইল । 


কয়েকদিন পরে পুলিশ আমাকে গ্রেগ্ার করিয়া দীর্ঘকাল বিভিন্ন জেল গু 
বন্দিশিবিরে বাজবন্দী হিসাবে আটক করিয়। রাখিল। 


আমি অনিয়ম উচ্চঙ্খল, 
আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কান্ুন শৃঙ্খল ! 
আমি মানি না ক কোনো আইন, 
আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টপ্পেডো, আমি ভীম 

ভাসমান মাইন ! 
আমি ধুর্জটি, এলো কেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর 
আমি বিদ্রোহী, আমি বিদ্রোহী-স্তত বিশ্ব-বিধাত্রীর ! 
বল বীর-__ 
চির_- উন্নত মম শির । 
নজরুল হস্লাম্গ 
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স্মৃতির আলোকে অগ্রিয্রুগ 
শ্ীমণীজ্দরলাল মজুমদার 


প্রথয বিশ্বধুদ্ধের সময় সারা ভারতে বিপ্রব-প্রচেষ্টায় ভারতীয় বিপ্লবীর! 
সখন সবাই অকৃতকার্য হুলেন, তর্থন বাংলার বিপ্রবীর1 'যুগাস্তর” মলের 
$নর্দেশে বড বড হাইস্কলে গিয়ে চাকুরী নিলেন এবং ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী 
চিন্তাধার। প্রচার করিতে আরম্ভ করলেন । তাদের মধ্যে চট্টগ্রামের সারোয়াতলী 
হাইক্ষুলে এলেন ঢাকার বিপ্রবী ধীরেন্দ্রনাথ দাসগ্ুপ্ত। তারই প্রচেষ্টায় 
পোপাদিয়। গ্রামের নিকুপ্জ বৈগ্য প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র বিপ্লবের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। এর কিছুদিন পরে ধীবেনবাবু চট্টগ্রামের মহামুনি হাইস্কুলে 
চাকুরী নিলেন। সেই স্কুলে অদ্বিকাদ! [ অন্থিকা চক্রবতাঁ ] প্রমুখ কযেকজন 
হাত তার বিপ্রব-মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন। 

১৯২১ সাল। মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন । 
তার আহ্বানে বাংলার সমস্ত স্কলকলেজের ছাত্ররা পড়াঙ্ঞনা ত্যাগ করে 
আন্দোলনে ষোগ দেয়। সেই সময় সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র পোপাদিয়ার 
নিকৃঞ্ণ বৈছ) ও ব্রজেন পাল, বিদগ্রামের মধুস্থদন দত্ত, দক্ষিণ সারোয়াতলীর যতীন 
বাস, শ্রীপুরের দ্বিজেন পাল ও মণীন্দ্র মুমদার এবং কাঙজনগোপাড়ার 
বতীন রক্ষিত প্রমুখ কয়েকজন ছাত্র স্কুল ত্যাগ করে আন্দোলনে যোগ দেয়। 
এদিকে চট্টগ্রাম সহরেও মাষ্টারদা | ্ধ সেন) ও অন্তান্ত বয়স্ক লোকের। 
শিক্ষকতা ছেডে আন্দোলনে নামলেন । 

আমর! গ্রাম থেকে সহরে এসে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক হয়ে মাষ্টারদা, 
| স্্ধ সেন ], চারুদ! [ চারুবিকাশ দত্ত ] এবং শঙ্কবদ1[ গিবিজাশঙ্কর চৌধুরী ] 
প্রমুখের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে আন্দোলন চালাচ্ছিলাম | প্রায় ৮১* মাস আন্দোলন 
চলার পর গান্ধীজী আন্দোজন প্রত্যাহার করলেন। আন্দোলন প্রত্যাহৃত 
হওয়ার পর মাষ্টারদ] পুনরায় উমাতাবা হাইস্কুলে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। 
সারোয়াতলী স্কুল থেকে যার] বের হয়ে এসেছিল, তাদের মধ্যে ব্রজেন পাল ও 
মধু দত্ত প্রভৃতি কযেকজন পুনরায় স্কুলে ফিরে গিয়ে পড়াশুনা সক করল। যতীন 
শক্ষিত, দ্বিজেন পাল ও আমি স্থলে যোগ দিলাম না॥/ যতীন রক্ষিত ও দ্বিজেন 
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পাল জগৎপুরে পূর্ণানন্দ আশ্রমে সংস্কৃত পডতে গেল। এজন্য দ্বিজেন পালকে 
প্পপ্ডিতদীঃ বলা হুত। পরে যতীন রক্ষিত দিলীর টিবি্বয়া আয়ুর্বেদ কলেজে 
অধ্যয়নের জন্য চলে যায়। কিছুদিন পর দ্বিজেন পাল গেল আকিয়াবে ব্যবস 
করতে । মধুস্তদন দত্ত ও আমি নান! ক্কুলে গিয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিপ্লবী চিস্তাধার" 
প্রচার করতে লাগলাম। 


১৯২৩ সালে চট্রগ্রামের বিপ্রবী দল আসাম-বেঙ্গল রেলওবের ১৭ হাজান্স 
টাক1 ডাকাতি করে ছিনিয়ে নেয়। এর পর বিপ্রবীর। প্রায় সবাই সুলকব্হর 
নামক জায়গায় এক বাড়ীতে অবস্থান করতে থাকেন। পাঁচালাইশ থানাকর 
দারোগা] আব্দুল মজিদ খবর পেয়ে পুলিশবাহিনী সহ তাদের বন্দী করতে 
আসৈ। এই খবর পেয়ে মাষ্টারদা, অদ্থিকাদা, উপেনদা ( উপেন্দ্র ভট্টাচার্য), 
দেবেন দে ও অনন্ত সিংহ ঘর থেকে বের হয়ে পাহাডের দিকে ছুটতে থাকেন 
এবং মাঝে মানবে 919010088০১ ডু'ঁডেন, যাতে পুলিশ তাদের ধরতে ন। 
পারে। এদিকে আকুল মজিদ তাদের পেছনে পেছনে পুলিশবাহিনী নিজে, 
ছুটতে থাকে । বিপ্রবীর] বায়েজিৎ বস্তান পাহাডের দিকে ঢুকে পডলেন 
যখন বিপ্লবীরা বুঝলেন যে, পুলিশের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাব না» 
তখন মাষ্টার«1 অনস্ত সিংহ প্রভৃতিকে বললেন, “তামর] পালিয় যাও» 
অন্বিকাবাবু ও আমি এখানে বলি ।' | 

মাষ্টারদাঁ ও অস্বিকাদ বুঝলেন, পুলিশের হাতে ধরা পডলে পুলিশ 
পানারকম নিধাতন করবে । সেই নিষধাতন হয়তো! সা করতে না পেরে তার! 
পার্টির গোপনীয় তথ্য প্রকাশ করে দিতে পারেন। সেজন্য তার] দুজনে বিফ 
পান করলেন এবং অজ্ঞান হয়ে সেখানে পড়ে রইলেন । সেই অবস্থায় পুলিশ 
এসে তাদের খুব মারধর করল এবং পায়ে দডি বেঁধে টানতে লাগল । পুলিশের 
মার খেরে তার] কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। সারাদিন ছোটাছুটির পর 
প্রচণ্ড মান খেনে তার] খুব তৃষ্ণার্ত হয়ে পডলেন এবং পুলিশের কাছে জল 
চাইলেন। পুলিশ জল দেওয়ার পরিবর্তে পুনরায় মারধর করতে লাগল । 
যখন দেখল যে, তারা প্রায় মৃতঃ তখন একটি পচা পুকুরে ফেলে দিল। 
সেখানে জল কাদা খেয়ে উভয়ের খুব বমি হল। বমির সঙ্গে বিষ বের হয়ে; 
বাওয়াতে তার] সংজ্ঞা ফিরে পেলেন। এর পর তাদের নিয়ে আস! হুল চট্টগ্রাম; 
কোতোয়ালী থানায়। সেখানেও আবার তাদের মারধর করে জেলখানা 
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পাঠিয়ে দেওয়া হল। সরকার তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করল; কিন্তু 
তারা খালাস পেলেন । এর পর বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানে চট্টগ্রামের রেলওয়ে 
ডাকাতির মত পোষ্ট অফিস প্রভৃতিতে ডাকাতি স্থরু হল। 

রাজনৈতিক ডাকাতিতে সরকার শঙ্গিত হয়ে পডল। বিপ্রণীদের বন্দী 
করবার জন্য সরকাব বেঙ্গল অডিন্তান্দ নামে একটি আইন জারি করলেন। 
সেই অডিস্তান্সের বলে একই দিনে অবিভক্ত বাংলা দেশের বহু বিপ্লবীকে বন্দী 
কনে বাধা হল? কিন্তু মাষ্টারদাকে গ্রেপ্তার করতে পারল না। নিমল্দাকে 
ও দেবেন দেকে (খোকাদ] ) পুলিশ খুঁজছে দেখে তলা বার্ধায় চলে গেলেন । 
দেবেন দে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেশ্যে বার্া থেকে চলে গেলেন সিঙ্গাপুর । নির্লদী? 
বার্মায় থেকে দেবেন দে-র সঙ্গে যোগাযোগ বেখে কিভাবে অশ্ত্রশন্ত্র আনা যায় 
এবং চট্টগ্রাতে পাঠানো যায়, তার চেষ্টা করতে লাগলেন। তারা কিছু 
অস্ত্রশত্ত্রণ সংগ্রহ কনলেন | নির্মলদ1 বার্ী পুলিশকে ধোকা দেওযাব জঙ্কয 
রেছগুনে লইস স্টীটে সরষের তেলের ব্যবসা সুরু করলেন । নির্যলদার অন্তবশস্ 
সংগ্রহ-প্রচেষ্টায় সাহায্য করবার জন্য মাষ্টারদা আমাকে রেঙুনে পাঠালেন । 
আমিও পুলিশকে ধোক) দেওয়ার জন্য নির্লদাব সঙ্গে তেলের ব্যবসা করতাম 7 
নির্বলদ] আহুগোপনকারী মাষ্টারদার সঙ্গে লোক মান্ফৎ যোগাযোগ রাখতেন । 

কিছুদিন পবে নির্লদাঁৰ পিতৃবিয়োগ হলে তিনি পিতৃশ্রাদ্ধ করবার জন্য 
চট্টগ্রাম অতুস্ন। শ্রান্ধে পর নির্মলদা, লোকনাথ বল ও বাজেন দে-কে, 
পুলিশ গেপ্রার করে। 

নির্লদণ, চট্টগ্রামস্থ শিকারপুব গ্রামের শশীমোহন বিশ্বাস ও আমি রেঙ্গনে 
'এক ডাক্তানেন বাণায় থাকতাম | চট্টগ্রামে নির্মলদ] বন্দী হওয়ার পব বাংল?, 
পুলিশেব 'অনরোধে বার্মা পুলিশ এই ভাক্তারেব বাডী তল্লাশী করে এবং 
নির্লদাল বাবসা সম্পর্কে তাকে নানা বকম প্রশ্ব কবে। ভাক্তাব উত্তবে, 
বললেন যে, এই তিনজন লোক তার বাড়ীতে ভাডাটে হিসাবে থাকেন এক 
উাদের বাবসা সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। এই সম্পর্কে কিছু জানতে হলে 
তারা মণগ্দ্্র মজুমদারকে জিজ্ঞাসা করতে পাবেন । তল্লাশীর সময় আষি 
বাড়ী ছিলাম না, ব্যবসাব টাকা-পয়দ1! আদায় করতে বাইবে গিছেছিলাম ॥ 
আমি বাসায় ফিবে এলে ডাক্তার আমাকে তল্লাসীর কথা বললেন। সঙ্গে সঙ্গে 
একথাও বলে দিলেন যে. আমাদের আর তার বাডীতে থাকা চলবে না-_কারণ 
আমাদের স্থান না দিতে পুলিশ তাকে বলে গেছে। 


ঞ 
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বাধ্য হয়ে আমি ব্যবসা বন্ধ করে দিলাম! মাথা গোঁজার স্থানের জন্ত 
'রেঙ্কুনের নানা স্থানে ঘুরতে লাগলাম । অগত্যা একজন গোয়ালার বাসাম্ 
আশ্রয় নিলাম। বার্শা পুলিশের যন্ত্রণায় সেখানেও থাকতে না! পেবে ১৯২৬- 
সালের শেষের দিকে চট্টগ্রামে ফিরে এলাম । ইতিমধো বহু বিপ্লবী নেতা ও 
কর্ম গ্রেপার হয়েছেন। মাষ্টারদা বহু দিন আত্মগোপন করে উত্তর প্রদেশ* 
বিহার, আসাম ও অবিভক্ত বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গে 
তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। অবশেষে ১৯২৬ সালে কলকাতায় গ্রেপ্তার হন। 

১৯২৮ সালের মধ্যে সমস্ত বিপ্লবী মুক্তিলাভ করেন । মুক্তির পর পুনরার 
নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সকলে বিপ্রবী দলকে শক্তিশালী করতে সচেষ্ট 
₹লেন। মাষ্টারদা, নির্মলদ! প্রমুখ নেতা স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে গোপনে 
বিপ্রবী চিন্তাধাব] প্রচার করতে লাগলেন। অস্বিকাদ? কংগ্রেসে ষোগ দিয়ে 
জনসাধারণকে আন্দোলনমুখী করতে সচেষ্ট হলেন । এজন্য অস্থিকাদ! স্থভাষচন্র 
বন্ুঃ স্থরেন্জমমোহন ঘোষ ও খুলনার সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে 
সংযোগ রক্ষা করতেন। 

মাষ্টারদার স্থনিপুণ নেতৃত্বে চট্রগ্রামের বিপ্রবী দল অত্যন্ত শক্রিশাল” হযে 
উঠল। বুটিশ সাম্রাজ্যবাদকে স্থকঠিন আঘাত করার স্থযোগের প্রতক্ষাষ 
ছিল। ১৯২৯ সালে চট্টগ্রামে যুবসম্মেলন করে বিপ্রবী দলকে অধিকতর সংহত 
কর হল। 


১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল ভারতীয় প্রজ্ঞাতন্ত্রী বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখা 
সর্বাধিনায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে সাম্রাজাবাদের বিকদ্ধে সশস্ব বিড্রোত ঘোষণা 
করল । অস্ত্রাগার দখল হল। কয়েকদিনের জন্য চট্টগ্রামে বুটিশ শখসনযন্ধ 
সম্পূর্ণ বিপর্ধন্ত হল । এর পর কয়েক বৎসর ধরে চলল সাম্রাজ্াপাদ শকিব বিকদ্ধে 
গেরিলাপদ্ধতিতে সংগ্রাম । 


আত্মগোপন অবস্থায় মাষ্টারদা ও অস্থিকাদ1! আমাকে প্রায়ই বলতেন, 
«মণ, সবাই বন্দী হোক, তাতে আমাদের কোন অন্থুবিধা নেই | সব সমস 
মনে রাখবে, তৃথি যেন ধর না পড়। তুমি থাকলে তোমার বাডউতে এসে 
আমর] মাঝে মাঝে সবাই মিলে একটু আনন্দ করতে পারব, কর্ফুল'তে ন্নান 
করতে পান্নব।; 


৬ 


আত্মগোপনের সময় মাষ্টার ও নির্যলদ1! যখন আমাদের বাড়ীতে 
"আসতেন, তখন স্থযোগ পেলে জোয়ারের সময় কর্ণফুলী নদীতে সাম্পানে করে 
'বেডাতে বের হতেন । দলের বিপ্লবীদের মধ্যে যার। গান জানত, সম্ভব হলে 
তাদের মধ্যে কেউ কেউ নদীর বুকে সাম্পানের মধ্যে গান গাইত | তাদের 
অধ্যে ছুজনের নাম আজ বিশেষ করে মনে পডে। একজন কোয়েপাডা 
গ্রামের রুষ্চ চক্রবতী [সাংকেতিক নাম সন্ধ্যারাণী ], অপরজন কাননগোপাডা 
গ্রামের নরেন্দ্র দত্ব সাংকেতিক নাম নুপুর || তাদের অনেক গানের মধ্যে 
ছুটি গানের কিছু কিছু অংশ এখনো মনে আছে । নূপুব প্রায়ই গাইত- “নুপুর 
বাজিল মনোমন্দিরে 1 সন্ধ্যারাণী প্রায়ই গাইত--“সন্ধ্যারাণী, সন্ধ্যারাণী, এলে 
কুমি সংগোপনে 1, 


আমার বাডী ছিল রাউজান, রাঙ্গুনিয়া ও বোয়ালখালী খানার কেন্দস্থলে। 
'তাই বিভিন্ন অঞ্চলেব বিপ্লবী বন্ধুদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে বিপ্লবী কাজকর্ণ 
চালানো খুবই সুবিধাজনক ছিল। ১৮ই এপ্রিলের পর আমার বাড*তে 
বসেই মাষ্টারদ] প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অনেক বিপ্লবী কাজকর্মের পরিকল্পনা করেছেন । 


এই কারণে সব নেতা ও বিভিন্ন অঞ্চলের বহু কর্মীর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ট 
শরিচব হয়। 


নির্মলদার চাবিত্রক টৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য এখনে আমার মনে স্পষ্ট রয়েছে । 
কমি ব্যক্তিগতভাবে বেশী মেলামশ! করতাম তার সঙ্গে । তিনি বিপ্রবী 
এলের সকলকে মায়ের মত বেহযত্ব কবতেন ও ভালবাসত্তেন। তিন ছিলেন 
'একজন অদ্ভুত প্রকৃতির আত্মভোলা লোক। তিনি ছিলেন ভাবুক ও 
গশ্রপ্রকৃত। আমি দেখেছি, তিনি ছু'তিন দিন খাওয়াদাওয়া না করে সয়ে 
থাকতেন। মাষ্টারদা তাকে খাবার জন্য ডাকলে তিনি শুধু চোখ খুলে 
তাকাতেন, কিন্তু কিছুই বলতেন না। আমি তাকে ডাকতাম নাঃ কারণ আমি 
জানতাম--তিনি খাবেন না। ছু'তিন দিন পর তিনি বিছানা থেকে উঠতেন। 
তখন আমাদের মনে হত, যেন কুস্তকর্ণের ঘুম ভেঙেছে । উঠেই তাঁন ব্ততেন, 
“মন্তাদা, ছু'সের রসগোল্লা ও এক সের গোলজা বিস্কুট নিয়ে এস, আজ খাব ।? 

তখন মাষ্টারদা হেসে বলতেন, 'মণীন্দ্র, অঠার হয়েছে । এবার নিহে এস॥ 


'কম্তকণের খাওয়া হবে। তাকি কি আনতে বললেন? ছু'সের রলদগোল্লা ও 
$ 
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এক সের গোলজা বিস্কুট ? আচ্ছা, এ সব তো আনলে, কিন্তু আমি তুমি 
পাব একটা করে। বাকীগুলো! নির্লবাবু বানরের পিঠা ভাগের মতই- 
করবেন। বাকী সব তিনিই তো টুক্টুক করে খাবেন। যাহোক, একটা করে 
খেলেও আমাদের লাভ! যাও, নিয়ে এস।, 

এই রকম হান্য-পরিহ্াসের মধ্যে অনেক সময় নিমগ্ন থাকতে দেখেছি 
এই দুকতন বিপ্রবী নেতাকে । কোমলতা ও কঠোরতার অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখেছি, 
এই দুজন নেতাব মধ্যে । 


অনেকেব ধাবণা, আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের শুধু হিন্দুরাই আশ্রং 
দিয়েছেন। এই ধারণা সঠিক নয। জালালাবাদ যুদ্ধে গুরুতর আহত হয়ে 
অস্বিকাদ। যখন দেওয়ানপুর গ্রামে নিজ বাড়ীতে যান, তখন তার কাকা নবীন 
চক্রবতী াকে এক মুললমান প্রজার বাডীতে রাখলেন। পরদিন অস্থিকাদাব 
ফিরে আসার সংবাদ আমাকে জানাবার জন্য তিনি তার কাকা নবীনবাবুকে 
আমার বাড়তে পাঠান। নবীনবাবু আমাকে বললেন, আমি যেন রাত, 
১১১২ টার সম্য তার বাডী যাই, তিনি আমার জন্য ঘরের বাইবে অপেক্ষ " 
করবেন । 

" অন্থিকাদ। বেঁচে আছেন শুনে আমি যে কত আনন্দ লাভ করেছিলাম, 
তা ভাবার প্রকাশ কর] সম্ভব নয়। আমাদের সকলেব ধারণ] ছিল, অস্থিকাদ? 
আলালাবাদ হুদ্ধে শহীদ হয়েছেন । যাহোক, আমি তার কাকার নির্দেশমত 
যথাসময়ে ভ্টীব বাড়ীতে উপস্থিত হলাম । তিনি আমাকে নিষে গেলেন 
এক মুসলমানের বাডীতে । অস্থিকাা সেই বাড়ীর টেকিঘরে বসে খুব আন্তে' 
আন্তে কাশছেন, বেন বাইরের কোন লোক শুনতে না পায়। অন্বিকাদাক' 
আগেও টি. বি. রোগ ছিল, এখন অনাহার ও অনিদ্রায় তা বেডে গেছে। 
তিনি আমাকে দেখে খুবই খুসী হয়ে বললেন, “ভুমি মাষ্টার মহাশয়কে এখানে 
নিয়ে এস, তার সঙ্গে আমাব বিশেষ আলোচন! করার আছে ।, 

এই সময় যাষ্টারদা পোপাদিয়া গ্রামের তরুণ বিপ্লবী বসন্ত ভট্টাচার্ষেক। 
বাডীত্েে আত্মগোপন করে আছেন । তিনি আমার কাছে অশ্থিকাদার বেচে 
খাকার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত বিস্মিত হছলেন। আনন্দে তার চোখমুখ উদ্ভাসিত 
কয়ে উঠল। একদিন রাত প্রায় ১১টা নাগাদ আমি মাষ্টারদাকে আমাক 
বাড়ীতে নিয়ে আসি এবং ফকির আহ্মদ নামক আমাদের একজন বিশে 
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পরিচিত এবং আমাদের বিপ্লবী কর্মের প্রতি সহাম্গভৃতিশীল সাম্পানওয়ালার,- 
সাম্পানে করে রওনা হলাম । আমরা লান্ুুবহাটের িকটস্থ ওয়ালং নদীর 
ভিতর দিয়ে প্রায় ছু" মাইল যাওয়ার পর এ মুসলমান আশ্রয়দাতার বাডীব) - 
কাছে পৌছাই। মাষ্টারদা ও আমি সাম্পান থেকে নেমে একটু দূরে ক্র: 
বাড়ীতে উপস্থিত হই। এ আশ্রবদাতার ছেলে তার বাডীর সামনে আমাদের 
জনা অপেক্ষা করছিল। সে আমাদের অন্থিকাদার কাছে নিয়ে গেল। 
উভয় নেতার মিলনদৃশ্ঠট কতই মধুর ! আমি এ সাম্পানে করে বাডী ফিরে 
এলাম । 

অস্থিকাদা শব আশয়স্থানে আর বেশীদিন থাঁকা সমুচিত নয় বিবেচনা * 
করে পাচ কাত দিন পরে তার কাকাকে আমার বাড়ীতে পাঠিয়ে দেন। 
অশ্থিকাদার্ অন্থখও বেডে গেছে । পরের দিন আমি মাষ্টারদ1 ও অন্থিকাদাকে 
আমাব বাড নিয়ে এলাম । 

এই আশ্রয়দাতার সহদয়তা আমাদের খুবই মুগ্ধ করেছিল। আমি. 
যখন মাষ্টারদ: ও অস্থিকাদাকে তার বাড়ী থেকে আনতে যাই, তখন দেখি তীন্র; 
খেতে কসেছেন। আশ্রয়দাতা বুদ্ধ মুসলমান আমাকে দেখে বললেন, “বাবু 
এসেছেন? বন্ুন, বস্থন।' সঙ্গে সঙ্গে আমার,জন্যও খাবার আনতে আদেশ 
দিলেন। আমি কিছুতেই খেতে রাজী হুচ্ছিলাম না বলে বুদ্ধ বললেন, “কেন: 
খাবেন না বাবু? আপনাদের পেয়েছি এটাই আমার সৌভাগ্য । আপনারা, 
তো আমারু জন্য আসেননি । আপনারা করছেন দেশর কাজ, দশের কাজ।' 
তখন যাষ্টাবদ বললেন, “মণীন্দ্র, ছুটে! খেয়ে নাও। উনি না খাইছে, 
ছাডবেন না।” তখন আমি খেতে বসঙ্গাম। দেখলাম, লাল চালের ভাত ও. 
খুব বড বড ছুটুকরে! মাছ দিয়েছে । মাছের এত বড টুকরো এর আগে 
কোথাও খাই নি। সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেলাম এই বুদ্ধ মান্টষটির 
আতিখেয়তা ও ন্রেহ-মমতার পরিচয় পেয়ে । ছুঃখের বিষয়, আজ স্ুদীর্ঘকাল 
পবে এই সহবয় মাজ্ষটির নাম স্মরণ করতে পাচ্ছি না । 


একদিন পরে পোপাদিয় গ্রামের হরিপদ ভট্টাচাষ ও বসন্ত ভট্রাচার্ধ 
মাষ্টারদাকে অন্ত আশ্রয়স্থালে নিযে গেল। অন্বিকাদা আমার বাড়ীতে থেকে 
গেলেন। কিছুদিন পরে একটু সুস্থ হলে তিনি পটীয় যাওয়ার ইচ্ছা প্রকান্৷। 
করলেন। যনসা পূজার কয়েক দিন আগে আমার বাড়ী থেকে পটীয়ার; 
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উদ্দেশ্টে রওনা হন। যাবার সময় আমাকে বললেন, “মনসা পুজার সময় একটি 
বড় পাঠা নিয়ে আসবে । মাংস খেতে হবে ।” 
আমার বাড়ী থেকে কয়েক মাইল দূরে ধলঘাট গ্রামে উপস্থিত হলে 
প্রবল বৃষ্টি নায়ে। অগত্য! বাধ্য হয়ে এ গ্রামে এক বন্ধুর বাড়ীতে ত্বাকে 
আশ্রস্ গ্রহণ করতে হয়। পেখানে তার অস্থখ আবার বাডল। কয়েকদিন 
"পরে একটু সুস্থ হওয়ার পর তাকে হাবিলাশদ্বীপ গ্রামের প্রফুল্ল দত্ত চক্রশাল। 
গ্রামের হরিশ হোডের বাড়ীতে নিয়ে যান। এই হরিশ হোড টাকার লোভে 
অদ্বিকাদাকে ধব্িষে দেয়। পরে সে পরিবারের সবাইকে নিয়ে বেনারস 
চলে যায়। গ্রেপ্তারের পর চট্টগ্রাম সহরে নিয়ে যাওয়ার সময় ডি. আই. বি. 
ইন্সপেক্টার আসানুল্লা ও শচীন ভৌমিক অস্থিকাদাকে রাস্তা শিয়াল-কুকুরের 
অত মারধব করে। 
প্রফুল্ল দত্ত পরদিন সাইকেলে করে পটীয় থানায় অন্থিকাদাকে দেখতে 
গেল। শচীন ভৌমিক তাকেও গ্রেপ্তার করে তার কাধের উপর সাইকেলটি 
"চাপিয়ে নদীর পার অবধি নিয়ে গেল। সঙ্রে পৌঁছার পর অস্থিকাদাকে 
চট্টগ্রাম জেলে পাঠিয়ে দেওয়া! হল এবং প্রফুল্ল দত্তকে বন্দী কবে রাখ। হল 
কোতোর়ালীতে | ' সেখানে কয়েকদিন তার উপর অমান্ষিক অত্যাচার করে 
ছেডে দেওয়। ভ্য়। 
বিপ্লবী হুব্রিপদ ভট্টাচার্য ১৯৩১ ইং ৩০শৈ আগষ্ট সহরে এক খেলা মাঠে 
এই অত্যাচারী আসান্রল্লাকে হত্যা করে। 


১৯৩০ সাঙ্গের ফেব্রুয়াবী মাসে সহরে বিক্ষোরক দ্রব্য প্রস্থতের সময় 
ব্রামকৃষ্ণ বিশ্বাস আহত হলে তাকে গ্রামের একটি কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। 
সেখানে সে কিছু স্স্থ হরে উঠে। 

চট্টগ্রাম সশস্ত্র বিদ্রোহের অল্প কয়েকদিন পুর্বে চট্রগ্রামের কংগ্রেস অফিসে 
বেন্ফোরক দ্রব্য প্রস্ততের সময় তারকেশ্বর দৃস্তিদার গুরুতরূপে আহত হয়। 
এই অবস্যায় গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ তাকে একটি মোটরে করে স্হরের 
বিভিন্ন রাস্তায় সন্ধ্যা পর্যস্ত ঘুরে বেডান। এই সময়ের মধ্যে তারকেশ্বরকে 
গ্রামের কোন আশ্রয় কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করার জন্য আমার কাছে 
খবর দেওয়া হয়। সেদিন সন্ধ্যার পরে আমি একটি সাম্পানে করে 
আস্তিমোদীর ঘাটে উপস্থিত হই। মহির] গ্রামের যতীন দাস, পোরলা গ্রামেনু 
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হুলীল দে, মেডিক্যাল স্কুলের ছাত্র বিধু ভট্টাচার্য ও নরেশ রায় তারকেশ্বরকে: 
সাম্পানে উঠিয়ে দেওযার জ্বন্ত খেয়াঘাটে আনার সময় স্থানীয় একদল লোক: 
রাস্তার আটকে রাখে । ব্যাণ্ডে-বাধা অবস্থায় তাকে দেখে এই লোকদের 
সন্দেহ হয়। এঁঘাটে প্রভীক্ষাব্ুত সাম্পানে আহত বিপ্লবীকে পৌছে দিয়ে 
ফিরে যেতে দেরী হচ্ছে দেখে গণেশ ঘোষ ও অনন্ত সিংহ সামরিক পোষাক 
পরিহিত হয়ে সেখানে উপস্থিত হন। তীর এই বিপদ দেখে চীংকার করে 
উঠেন, “কোন্‌ হায়? সঙ্গে সঙ্গে পথরোধকারী সমস্ত লোক ভয়ে পালিযে 
যায়। তারকেশ্বরকে সাম্পানে উঠানো হল। 

তারকেশ্বরকে নিয়ে সাম্পান রওনা হল। তাকে গ্রামে নিয়ে নিরাপদে 
রাখা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করাব দায়িত্ব ছিল আমার উপর। আনতকে 
দেখে সাম্পানের মাঝির সন্দেহ হল। সে বারবার তামাক খাচ্ছে । বুঝলাম, 
তার কুমতলব। তাই আমি নিজে সাম্পানের দাড টানি; কিন্তু পূর্ব দিক 
থেকে বাতাস স্বর হওঘাতে দা টানতে খুবই পরিশ্রম হচ্ছে। গাঁয়ের জোরে 
স্াম্পান টেনে লাহ্ব,র হাটের পূর্ব দিকে খানিকটা যাওয়ার পর দেখি, ভোর 
হচ্ছে । গ্রামবাসীর] জেগে উঠার আগেই তারকেশ্বরকে নিয়ে আশ্রয়কেন্জে 
পৌঁছাতেই হবে। স্শীল দে ও আমি তাকে নিবে যাই কোয়েপাভা গ্রামের 
বিনয় সেনের বাডীতে | 

এবনয় সেনের বাড়ীতে কয়েকদিন রাখার পর নানা অস্থবিধা দেখা দিল। 
সেখানে রোগীকে যথাযথ সেবাস্তশ্রধার লোক নেই । বাড়ীতে টিনের ছাউনী । 
ভীষণ গরম। তাই কিছুদিন পর তাকে কর্ণফুলী নদীর অপর পারে আমার 
বাউতে (শ্রীপুর গ্রামে ) নিয়ে এলাম । ব্যাণ্ডেজবাধা অবস্থায় তাকে ঘরের 
বাইরে প্রতিবেশীরা দেখলে সন্দেহ করবে, এজস্ত তাকে সব সময় ঘরের ভিতর 
থাকতে হত। এই অবস্থায় তার মলমূন্র পরিষ্কার কর1 থেকে যাবতীয় ব্যবস্থা 
আমি করতাম। প্রায় একমাস পবে সে সুস্থ হল। 

তারকেশ্বর আমার বাডীতে অবস্থান করছে শুনে রামকৃষ্ণ বিশ্বাস 
কান্নগোপাডা গ্রাম থেকে কিছু সুস্থ হয়ে আমার বাঁডীতে আসে। 

চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যু্থানের কযেকদিন আগে মাষ্টারদা, নির্বলদা ও অন্বিকাদা 
আমার বাডীতে এলেন তারকেশ্বর ও রামকৃষ্জকে দেখতে । তারা ফিরে 
যাওয়ার সময় তারকেশ্বর ও রামকঞ্ককে অনেক সান্তনা দিলেন এবং আমাকে 
বললেন, “তারকেনস্বর ও রামরুষ্ককে অন্য আশ্রন্বস্থানে রেখে তুমি, রাখাল দত্ত ও 


" কোয়েপাড়া গ্রামের রামকৃষ্খ সেন ১৮ই এপ্রিল বিকেল ৫টা নাগাদ সহবে 
কংগ্রেস অফিসে চলে যাবে ।” আমি নেতাদের নির্দেশমত তারকেশ্বর ও 
রামকৃষ্ণকে অতুযখানের ২ দিন আগে কোয়েপাভা গ্রামের বিনয়বাবুর বাড়ীতে 
রেখে আসি।' 

বিনয়বাবু 'তখনও আমাদের বিপ্রবী দলে পুরোপুরিভাবে যোগ দেন নি। 
তিনি ছিলেন অনুশীলন দলের কমা । তিনি ও ব্রহ্মদাস পাডার অশ্বনী গুহ 
অন্ত্রাগার দখলের পরে আমাদের দলে পুরোপুরিভাবে যোগ দিয়ে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করেন। 

১৭ই এপ্রিল, বৃহস্পতিবার, রাত্রি প্রায় ২টার সময় বিনয়বাবু তারকেশ্বর 

ও বরাষকষ্জকে আমার বাড়ী নিয়ে আসেন; কারণ কোয়েপাডায় আহত 
বপ্নবীদ্য়কে নিরাপদে রাখার যত কোন আশ্রয়স্থান সংগ্রভ করা তার পক্ষে 
তখনো সম্ভব হয় নি। 

মাষ্টারদা প্রমুখ নেতাদের নিদেশমত আমাকে ১৮ই এপ্রিল ৫ট] নাগাদ 
সহরে যেতে হবে | তারকেশ্বর ও রামকৃষ্জকে কোথায় রাখা যাব? পরদিন 
অর্থাৎ ১৮ই এপ্রিল রাত্তি প্রায় ১১টায় তাদের আমি কোয়েপাডার ঘামিনী দের 
বাড়ীতে রেখে এলাম । ভোরবাত্রে রাখাল দত্ত, রামরুষ্ঃ সেন ৪ আমি সহরে 
গেয়ে আমারেব দলের কমীদের কাছে খবর পেলাম যে, অস্থ্াগার লুন্ঠিত 
হয়েছে । তার! আমাদের গ্রামে ফিরে যেতে বলল। ট্্গ্রামের এতিহাসিক 
সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগদানের সৌভাগ্য আমাদের হল না! 


ভত্যাচারী পুলিশ অফিসার খান বাহাছুর আসান্ল্লাহ-হুত্যাকাবী বিপ্লবী 
হারপদ ভট্রাচার্ধের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। সে প্রায়ই আমার 
বাডীতে আসত । পুলিশের অত]াচারের প্রতিশোধ নেবার জন্য সে যেন পাগল 
কয়ে উঠল। সে আমাকে প্রায়ই বলত, 'মাষ্টারদ। ও নির্মলদাকে অনুরোধ 
করুন, তীর বেন এই প্রতিশোধ নেবার অনুমতি আমাকে দেন। পছুয়! হাটে 
বাবার গুষধালয়। তার একজন চাকম! বোগীর কাছে কার্টিজ গান আছে। 
আপনি ব্যবস্থা করন। আমি সেখানে গিয়ে গুলীচালনা শিখব | হরিপদের 
এই অভিপ্রায়ের কথা মাষ্টারদাকে জানালে তিনি অত্যন্ত সন্তষ্ট হলেন এবং 
তাকে গুলীচালন। শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। সে আমার কাছ থেকে গুলী 
নিয়ে পদছুয়ার পাহাড়ে গুলীচালন। শিক্ষা করত। 
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একদিন রাত্রি প্রায় ১১টার সময» হরিপদ আমার বাড়ীতে এসে উপস্থিত । 
হস আমাকে ৬টা কাতু জের খোল দিল। তাব উদ্দেশ, আমি যেন বিশ্বাস কত্ধি 
যে সে গুলীচালনা শিখেছে । সেদিন ঘটনাচক্রে মাষ্টারদা ও নিমলদা আমার 
বাভীতে ছিলেন। বাত্রে মহেন্দ্র চৌধুরীও আমার বাভীতে আপে 

আমার ঘরে একটি ভাঙা কাঠের বাক্স ছিল | বিপ্রবীদের বিভলভার ও 
পিস্তল তাতে রাখা হত। হরিপদ কাতুর্জের খোলগুলি এ বাক্সের উপর 
রাখল। মাষ্টারদা, নির্শলদা ও মহেন্দ চৌধুরী অন্য আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যান। 
বাওয়ার সমর মহেন্দ্র চৌধুরী আমাদের অগোচরে এ কার্তৃুজের খোলগ্ুলি নিয়ে 
যায়। হরিপদ আমাদের বাডীতে রইল। 

পরদিন ভোরবেলা সহর থেকে অনেক পুলিশ চরণদ্বীপ গ্রামের চৌকিদাতু 
নূর মিঞাকে আমার বাড়ী দেখিয়ে দেওয়ার জন্য নিয়ে এল। পাডাব লোকদের 
কাছ থেকে পুলিশ আসার খবর পেয়ে আমার কাকীম1 এই খবরটি আমাকে ও 
হরিপদকে জানালেন। খবর পাওয়াব সঙ্গে সঙ্গে আমি পশ্চিম দিকের অবুহ্বু 
ক্ষেতের ধারে ধারে গিয়ে কল্পন] দত্তদের বাড়ীর সামনের পুকুরপানে শিবমন্দিরে 
পৌঁছলাম । হরিপদ পূর্ব দিক দিষে যাওয়ার সময় পুলিশ তাকে ধরে ফেলজ্‌ 
এবং তাকে জিজ্ঞাস! করল, সে কেন নদীর পাবে এসেছে । সে বলল, 'ম1 সহবে 
বাবেন। হরচন্ত্র মুনসীর ঘাটে সাম্পান না পেয়ে ভারম্বা খালের দিকে যাচ্ছি। 
বিশ্বাস না করলে আমার বাড়ী চলুন।” হরিপদ ছাভ1 পেয়ে চলে গেল। 

শিবমন্দিরে বসে আমি ভাবছিলাম, পুলিশ নিশ্চয়ই এঁ কাহ্জের খোলগুলি 
পাবেনা; কারণ আমার কাকীমার সতর্কতার উপর আমার দুঢ বিশ্বাস ছিল ॥ 
কাকীমার অভ্যাস ছিল, রোজ ভোরে উঠে এ বাক্সটি খুঁজে দেখা । কাজেই 
পুপিশ আসার আগে নিশ্চয়ই তিনি এ খোলগুলি সরিয়ে রেখেছেন । এদিনগু 
তিনি অন্তান্ত দিনের মত বাক্সটির উপরে ও ভিতরে দেখেছিলেন ; কিন্তু কিছুই 
পাননি। আগেই বলেছি, আমাদের না জানিয়ে মহেন্দ্র চৌধুরী খোলগুলি 
নিয়ে গিয়েছিল। 


নির্লদ1! মাঝে মাঝে মাগ্ারপাঁকে বলতেন, “মা্ারদা, আমি কখনে। 
ফাপীতে মরব না, জেলেও যাব না আমি যুদ্ধ করে মরব | 

মাষ্টারদ! বলতেন, “আপমি কী করে জানেন ?” 

নির্মলদা উত্তর দিতেন, দেখবেন ।, 
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তখন কে জানত, ১৯৩২ সালের ১৩ই জুন ধলঘাট যুদ্ধে নির্মলদার এই" 
ভবিষ্যাৎস্বাশী সফ্ল হবে ! 


স্বিজেন্দরফুমীর পাল আমাদের দলের একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী । ১৯২৪. 
সালে প্রায় সব বিপ্লবী নেত৷ গ্রেপ্তার ₹ওয়ার পর দলের সংগঠন ও পৰ্িচালনাক 
দায়িত্ব যাদের উপর স্যিস্ত হয়, দ্বিজেন্্কুমার তাঁদের অন্যতম । সে প্রতি 
মাসে দলকে ১০০-*০টাকা করে দিত। 


দক্ষিণেশ্বর বোমান্র মামলায় দণ্ডিত রাখাল দে একবার তাদের ঠচতন্ঠ 
কেরাণীর বাজারের দোকান থেকে ২৮০* টাকা চুরি করে এনে মাষ্টারদার 
হাতে দেয়। এটাক] পূজোর বাজারের জন্য রাখা হয়েছিল। এই ব্যাপারে, 
অভিভাবকদেব সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়াতে সে আত্মগোপন করে সহকে 
মাষ্টারদার কাছে থাকে । তখন তার টাইফয়েড হয়। আমি সেবা-শ্রষ, 
করে তাকে স্থস্থ করি। কিছুদিন পবে রাখালের অভিভাবকদের মত পরিবর্তন 
হর। আমি তার দাদার অন্ররোধে তাকে গ্রামে [ শ্রীপুর ] তার নিজ 
বাভীতে নিয়ে যাই । 


আজ পিখতে বসে সেই রক্তরাা দিনের অজন্্র কথা মানসপটে ভেসে 
উঠে। ূ 

ট্টগ্রামের সেই এ্রতিহাসিক অভ্যুত্থানের পর প্রায় এক বছর পুলিশের, 
চোখে ধুলো দিয়ে কাক্জ করেছিলাম । অবশেষে আমি ১৯৩১ সালের ১৩ই 
মার্চ গ্রেপ্তার হই এবং বিভিন্ন জেল ও বন্দিশিবিরে বাজবন্দী থ”কার পর. 
১৯৩৮ সালের শেষের দিকে মুক্তিলাভ করি। 
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(সই আগুমঝরা দিনগুলি 
অনিলকুদার দত্ত 


ট্টগ্রামের অন্তর্গত বিদগ্রাম আমার জন্মভূমি । আমাদের বাড়ীর পাশেই 
জালালাবাদ যুদ্ধের বীর সৈনিক মধুস্থদন দত্তের বাড়ী। তিনি প্রায় আমাদের 
বাড়ীতে এসে আমার দাদা গ্রীন্শীলকুমার দত্তকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিপ্রব 
আন্দোলন ও বিপ্রবীদের সম্বন্ধে নানা গল্প বলতেন। আমিযাঝেযাঝেসেই 
গল্প শুনতাম। শুনে ভাল লাগত; কিন্তু সব কথার তাৎপর্য বোঝার বরস 
তখনো আমার হয় নি। 

আমি সারোয়াতলী স্থলে যষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ার সময় কাম্থনগোপাডা গ্রামে 
দিদির বাড়ীতে চলে যাই । এই সময় সর্বগ্রী শচীন গুহ, হরেন সেন, ননী সেন 
ও দেবেজ্দ্র শর্ম! প্রমুখ বিপ্লবী কমীদের সংস্পর্শে আসি। শচীনদ! আমাকে 
ক্ষুদিরাম, কানা ইলাল, বাঘা যতীন, আনন্দমমঠ ও কপের স্বপ্ন প্রভৃতি নানারকম 
বই পডতে দিতেন এবং আমার শারীরিক ও মানসিক শক্কিবিকাশের দিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন । শচীনদা রেঙ্কুন চলে যাওয়ার পর আমি দেবেজ শর্মার 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আলি । তিনি আমাকে বিভির়্ দেশ্রে সশ্ক্জ বিপ্লব আন্দোলনের 
বিচিত্র ঘটনাবলী বলতেন এবং ভারতকে স্বাধীন করার স্বন্ত গুধ নিপ্রবী দলের 
ভূমিকার কথা বুঝিয়ে দিতেন । এই সময় কাছছনগোপাড়া নাইট্‌ স্কুল প্রাঙ্গণস্থ 
শরীরচর্চা ক্লাবটি ছিল বিপ্লবী দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কেন্জ্র। এ বিপ্লবীদের 
প্রচেষ্টায় আমি বিপ্লবী দলের একজন সক্রিয় সশ্যরূপে গড়ে উত্বি। . 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের পর আমি নেতাদের সংস্পর্শে আসার দ্বন্ত উদগ্রীব হয়ে 
উঠি। শচীনদা বেঙ্ুন থেকে ফিরে আসার পর কান্ধুনগ্লোশাড় খামের মশীজ্ঞ 
দত্রের টবঠকথানায় জালালাবাদ যুদ্ধের বীর যোদ্ধা ধ্ীরিনোর দত্ধের সঙ্গে 
আমার সাক্ষাৎ হয়। তার কাছে জালালাবাদ যুদ্ধের বিপ্লবী নেতা ও কর্মীদের 
বীরত্বের কাহিনী শুনে নিন্েকে সম্পূর্ণকপে বিপ্লব আন্দোলনে সবর্পন কনার 
প্রেরণা লাভ করি৷ | 

আমার বিপ্লবী ছুলে যোগদাৰের কিছু আত্ভাস- কাবা পেরেছিলেন ॥ তাই 
তিনি আমাকে “দিদির বাড়ী থেকে নিঙ্গ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। আমাকে 
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বিপ্লবী দলের সংস্পর্শ থেকে সরিয়ে আনার জন্ত বাধার এই প্রচেষ্টা সফল 
হরনি। তখন বিভিন্ন গ্রামের বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
স্থাপিত হয়েছে । নিজ গ্রামে এসে আমি এ অঞ্চলের বিপ্লবী সংগঠনের ভার 
প্রাপ্ত হই । এই সময় একদিন র্বপ্রবী মেত। নির্মলদার (নিম সেন) সঙ্গে দেখা 
করার আদেশ পাই। গভীর বজ্রে বৃষ্টিবা্লে কান্রনগোপাডার পূর্বদিকের 
নাঘাটা! বিলের মধ্যে অবস্থিত মগধেশ্বরী মন্দিরে (জনসাধারণ "মায়ে বাড়ী, 
বলে) তার সাক্ষাৎ পেয়ে আমার দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্ষ। কিছুটা পূর্ণ হল। 
সেই গাঢ় অন্ধকারে সেদিন শুধু তার বিশাল দেহ দেখেছি আর শুনেছি তার 
নানা উপদেশ । তার চোখ-মুখের ভাব দেখার সৌভাগ্য হয় নি। তাবু 
সেদিনকার উপদ্দেশ আমার চলার পথের শ্রেষ্ঠ পাথেয় হল। আমি এগিয়ে 
চললাম বিপ্রবের পথে আরো দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে । 

এর পর পার্খবতাঁ কয়েকটি গ্রামের গুপ্ত সমিতির নেত। ও কর্মীদের সঙ্গে 
“আমার পরিচয় হয়। তাদের মধ্যে পোপাদিয়া গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্য ও 
'বসস্ত ভট্রাচার্ধ, বাগদণ্ডীর হবেন্দ্র চক্রবর্তী ও লক্ষণ দে, ছনদণ্তীর মনোরগন 
দাশগুপ্ত, সারোয়াতলীর দীনবন্ধু পারিয়াল, কৃষ্ণ পারিয়াল, হরিনারায়ণ 
'অধিকারী (লেবু ), ইন্দুভুষণ দন্তিদার, ননীগোপাল দস্তিদার, নেপাল দক্তিদার 
ও সুনীতি সেন এবং কোয়েপাড়ার হরেন্দ্র সেন ও মণীন্দ্র সেনের নাম বিশেষ 
করে মনে পড়ে। ধলঘাট যুদ্ধের পর অনেককেই 86189] 90001655100 
' ০4751701150 088859 4৯০% 12 ০ 1932-এ গ্রেপ্তার করে শান্তি দেওয়! 
'হৃয়। কেউ কেউ মাষ্টারদার অনুমতি নিষে আত্মগোপন করেন। 


একদিন ফুটুপার' (শহীদ তারকেশ্বর দক্তিদার ) বাডীতে প্রীতিভোব্দের 
ব্যবস্থা হয় । সেই ভোজে উপস্থিত থাকার জন্য আমারও ডাক পড়ে । আমি 
সেখানে "গিয়ে দেখি, ফুটুদা, ভূলুদা (কল্পনা দত্ত ), মণি দত্ত (লেকচারার ), 
'শহেজ্ চৌধুরী ( জমিদার ) ও মনোরঞন দাশগুপ্ত প্রমুখ আছেন। সর্বশ্র| সতীশ 
“ঈত্তিদীক্ষ, বিষ্ণু বিষ্বাস ও 'বিলাস দত্ত (বার লাইভ্রেরীর কেরাণী ) ব্যবস্থাদি 
'করছেন। এ বাডী থেকে কিছু দুরে নেপাল দত্তিদার, রু্ণ পারিয়াল ও 'লেবু 
অন্বিকারী 'পুপিশের' গতিধিধি লক্ষ্য করার দারিত্ব নিয়ে অবস্থান করছেন। 
মাষ্টারদা আমাকে ডেকে ছু'একটা গুরুত্বপূর্ণ কথ বলছেন। টিক এই সমক় 
'খরৈর 'বাইবে কে গন্ভীর চীৎকার করে বলল, «কোন্‌ হায়? সঙ্গে সঙ্গে 
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দরজায়ও ভীষণ একটি শব্দ| শব্দ শোনাযাত্র সকলেই ভিতরের দরজা দিয়ে 
বের হয়ে পুকুরের প্রাশের মাঠে উপস্থিত হলেন। মাষ্্রারদা, বুগ. গাদা (সতীশ 
'দস্তিদার ) ও আমি পুকুরের পাশ দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চারিদিকে লক্ষ্য করতে 
আরম্ভ করি। হঠাৎ নেপালের কাছ থেকে আমাদের পরিচিত একটি শিস্‌ 
শুনতে পাই। নেপাল এসে মাট্টারদাকে বলল, “আমি তলোয়ারকরকে, 
(শীল দে) ভিতরে আসার অন্ুষতি দেওয়ার পরই একট! আওয়াজ আমার 
কানে আসে। কোন পুলিশ আসে নি, এই কাজট1 তলোয়ারকবের ।' 
'মাষ্টারদ। শুনে আমাদের বললেন, “সবাইকে ডেকে নিয়ে এসো । আমরা 
চারিদিকে খোজাধুঁজি করে সবাইকে ডেকে আনলাম; কিন্তু ভুলুদাকে আর 
পাই না। মণিদ্ত্ত ণলে উঠলেন, 'মনোরগ্নও নেই । ভুলুদ! গ্রামের রাস্তা 
মোটেই চেনেন না, মনোরগ্রন তাকে নিশ্চয়ই দুরের কোন আশ্রয়স্থানে নিষে 
গেছে ॥ প্রায় ২ ঘণ্টা পরে যনোরঞ্ন ফিরে আসেন। তিনি ভুলুদাকে 
আমাদের গ্রামের এক আশ্রয়দাতার পুকুরপাডের ভিতরের দিকে বসিয়ে 
রেখেছেন। মনশোরঞ্ন এখানকার সমক্ত ব্যাপার বুগগাদার কাছ থেকে জেনে 
ভুলুদাকে ফুটুদার বাডীতে নিয়ে আসেন। 

আমি যতদূর জানি, এই শ্রীতিভোজের উদ্দেশ্য ছিল--মাষ্টারদ1 সমবেত 
বেপ্রবী কমীদের নানা ব্যাপারে নির্দেশ দেবেন । কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাৰ 
মনোভাব কী রব্কম হয়েছিল, তা আমাদের পক্ষে বোঝাব উপায় ছিল ন1। 
তিনি আমাদের প্রায় প্রত্যেককে আলাদা আলাদা ডেকে কথাবার্তা 
বলেছিলেন । হয়তো! তিনি সেই সময় কারে! কাবে! কাছে মনোভাব ব্যক্ত 
করেছিলেন । 


কিছুদিন পরে বাবা ও দাদ] আমাকে সারোয়াতলী স্কুল থেকে চট্টগ্রাম 
সহবের কোন স্কুলে নিরে যাওয়ার সংকল্পা করলেন। 718030 501016০91৩- 
নেওয়া হল। খবরটা স্থশীলদাকে (স্থশীল দে) দিলাম। তিনি তখন ধোরলা 
গ্রামের শশী অধিকারীর বাড়ীতে আত্মগোপন করে আছেন। আমাকেও 
তিনি আত্মগোপন করার আদেশ দিলেন। ধোরলা গ্রামের সেই আঁশ্রয়কেন্দ্রে 
আত্মগোপনকারী বিপ্রবীর আমাকে পেয়ে আনন্দিত হুলেন। প্রায় পনেরো! 
দিন পর খোকাদ! (মনোরঞরন দাশওপ্ ) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানান যে, 
বাব! ও দাদা আমাকে গ্রামের স্থলেই রাখবেন। নুশীলদা এই খবর পেয়ে 
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আমাকে বাডী ফিরে যেতে আদেশ দিলেন। অবশ্য আমাকে সানোয়াতলী; 
স্কুল থেকে এনে কানুনগোপাড়া স্থলে দশম শ্রেণীতে ভতি করে দেওয়া হয়। 


চট্টগ্রাম বিদ্রোহে আমার মামার বাডীর অবদানও স্মরণীয় । এই বাড়ী 
ছিল আত্মগোপনকারী বিপ্রবীদের একটি প্রধান আশ্রয়কেন্দত্র। মামীমা” 
খোকাদা ও মামাতো বোন খুকু তাদের বিশেষ যত্ব করতেন। খোকাদ। 
গহিরায় পূর্ণ তালুকদানের বাডীতে পুলিশের গুলীতে পূর্ণ তালুকদার সহ শহীদ- 
হুন। ফুটুদা, ভুলুদ! ও হথধীন দাশ গ্রেপ্তার হন। 


একদিন ভোররাজ্রে গুলীবিদ্ধ অবস্থায় শাস্তি চক্রবতা (দুরদেশীদ]। )' 
আমাদের গ্রামের আশ্রয় স্থানে উপস্থিত হন। সেই রাত্রেই মাষ্টারদার গৈরুল। 
গ্রামে গ্রেঞ্তার হওয়ার সংবাদ তার কাছ থেকে পেয়ে আমরা সকলে, 
মমাহত হয়ে পড়ি। শান্তিদা কোন রকমে পুলিশ বেষ্টনী ভেদ করে চলে 
এসেছেন । আমি ও বন্ধু নীলকুষ্ণ চৌধুরী তার প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করে আমার মামাতে। বোনের উপর তার সেবা-শুশ্রাধার ভার অর্পণ করি। 
শাকপুরা গ্রাম থেকে ডাক্তার এসে প্রায় প্রত্যহ তাকে দেখে যেতেন। 
শ'স্তিদা সুস্থ হয়ে কয়েকাদন পরে অন্ত আশ্রয়স্থানে চলে যান। 


মাষ্ারদার গ্রেপ্তারের সংবাদ ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে ছড়িয়ে. 
পডে। সাধারণ লোকও এই মহান্‌ নেতার গ্রেপ্তারে অন্তরে অত্যন্ত আঘাত 
পেয়েছিল। তাকে যখন পটীয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়, তখন হাজার হাজার লোক- 
সমবেত হয়ে তাদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে। 


মাষ্টারদার গ্রেঞ্ারের পর ফুটুদার নেতৃত্বে আমর বিপ্রব আন্দোলন চালিয়ে 
যাই। পুলিশী অত্যাচার চলছে। একদিন রাত্তিষেলা আমাদের গ্রাম ও" 
সারোয়াতলী গ্রাম পুলিশবাহিনী ঘিরে ফেলে এবং আমাদের গ্রামের ও. 
আশেপাশের লমস্ত বাড়ির বুড়ো-বুড়ী, তরুণ 'ছেলে, তরুণী মেয়ে সবাইকে 
গ্রামের দীঘির পারে আসতে বাধ্য করে। তাদের সবাইকে সেখানে সকাল' 
থেকে সন্ধ্যা পর্যগ্ত থাকতে হয়। এই সময়ের মধ্যে পুলশ প্রত্যেকটি বাড়ী, 
তরু তর করে ওল্লাদী করে ? কিন্ত কোন বিপ্রবীর সন্ধান পায় নি। 
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তখন পোপাদিয়া গ্রামে মণীন্রর লালার (সারদা লালার পুত্র) বাড়ীতে 
“পুলিশের ক্যাম্প ছিল । পুলিশ ও গুপ্চচর বিভাগের লোক জেলার প্রায় সবস্র 
ছল্পবেশে সাদ। পোষাকে ঘুরে বেডাত। ফুটুদার নির্দেশে আমি দিনের বেলা 
বাড়ীতে খাকতাম | রাত্রিবেলা বাড়ী থেকে বের হয়ে ভোর হওয়ার আগেই, 
ফিন্রে আসতাম । ১৯৩১৩ সালের মার্ মাসের একদিন রাত্রি প্রায় ৯» টার 
সময় আমি সারোয়াতলী গ্রাম থেকে ফিরছি, এমন সময় স্বরেশ দত্ত (বোধ হয় 
ডি. আই. বি. দাব-ইন্সপেক্টার ) ও হিন্ুস্থানী সিপাই বুন্দাচল আমাকে 
দেখতে পেয়ে আমার বুকের কাছে র্রিভলভার ধরে। তারপর তার! 
আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার দেহ তল্লাসী করে মাষ্টারদ1-পিখিত ল্লীতিদির 
(প্রীতিলতা ওয়াদেদার ) জীবনকাছিনীর একটি অনুলিপি আমার কাছে 
পায়। 

এখানে উল্লেখ কর প্রয়োজন, মাষ্টারদার হাতে-লেখা প্ীতিদিব জীধন- 
কাহিনীর কয়েকটি অন্থলিপি করে আমি আমাদেব বিভিন্ন বিপ্লব কেন্দ্রে পাঠাই । 
আমি কারামুক হযে এই পুস্তিকাটির একটি অন্লিপিরও সন্ধান পাই নি। 
এই অন্তলিপি কারে কাছে থাকলে তা যদি প্রকাশ করেন, তাহলে প্রীতিদির 
'জীবন সম্পর্কে নতুন আলোকপাত হবে এবং তা থেকে বতমান মূগের মেযের। 
বিশেষ অনপ্রেরথা লাভ করবেন। 

যাহোক, আমাকে গ্রেপ্তার করে মণীন্দ্র লালার বাড়ীর পুলিশ ক্যাম্পে 
নিয়ে যাওয়া হয়। পুগিশ গোপন তথ্য প্রকাশ করার জন্য আমাকে বেদম প্রহার 
করে । মাঝে মাঝে অশ্রাব্য গালিগালাজও শুনতে পাই। আমার দু" হাতের 
আন্গুলের কঞ্জ! ধরে €টবিলের উপর আঘাত দিতে থাকে! এইভাবে প্রায় 
"ছু" ঘণ্ট। অতিবাহিত হুওয়ার পর কুখাত ডি. আই. বি* ইন্সপেক্গার মণি 
'দাশগুপ্র এসে হাজির । সে আমাকে প্রলুন্ধ করার জন্য নানা ছলচাতুরী আরম্ভ 
করে; কিন্তু আমার কাছ থেকে কোনও কথা বের করতে না পেরে আমাকে 
একটি-ঘরে আবদ্ধ করে রাখে। 

এত নির্যাতনের মধ্যেও মণীন্দ্রবাবুর মানবিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। 
তিনি আজ ইহুলোকে নেই । দীর্ঘ দিন পরেও তার মায়া-মমতার কথা আমে 
কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি । তাকে জানাই আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম। পুলশের 
অকথ্য অত্যাচারের পর এ ঘরেই আমার খাবার আসে । অতি উপাদেয় 
স্বাবার। এই খাবার পবিবেশনে যণীন্দ্রবাবুর হাত ছিল। মণীন্দ্রবাবু জমিদার 
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মানুষ, গৃহস্থ মানুষ | তবুণ্ড তার অন্তরে বিপ্লবীদের প্রতি মেহ-মারা-মমতান 
ফগ্তধার। প্রবহমান ছিল। 

পরদিন মা আমাকে দেখতে মণীন্দ্রবাবুর বাড়ী গিয়েছিলেন ; কিন্তু বুটিশ 
শাসকের নরপিশাচগ্ুলো মাকে নিরাশ করল। ১৯৩৫ সালে আমি যখন 
বাকুড। জেলে, তখন মায়ের মৃত্যু হয়। আমাব গ্রেপ্তার হওয়ার পর মায়ের 
সঙ্গে আর দেখা হয় নি। 

এইদিন বিকেল বেলা পুলিশ আমাকে হাতকডা ও কোমরে দডি বেঁধে 
সহরে এনে জেল হাজতে পাঠিয়ে দেয় । এখানে ত্রজেন সেন ও দীস্কিমেধ: 
চৌধুরী প্রমুখ বহু বিপ্লবী বন্ধুব সাক্ষাৎ পাই। এই সময় আমরা জেলের 
মেথরের মাধ্যমে মাষ্টারদার সঙ্গে পত্রালাপ করি। 


সাবডিভিসনাল অফিসার এস. এন. রায়ের কোর্টে আমার বিচার হয়: 
বিপ্লবী দলের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একমাত্র গুমাণ ছিল আমার কাছে 
পাওয়া প্রীতিদির জীবনকাহিনী | আমার ৩ বছর কারাদণ্ড হয় । আমার বয়» 
কম বলে আমাকে বাকুডার রোরেষ্রাল রিফরমেটারী স্কুলে পাঠানো হয়। 
সেখানে গিষে আমি নেপাল দক্তিদার, স্থকুমার বড়ুয়া, স্থধীর কান্ধনগে?, অজিত 
সেন, হরিণারায়ণ ভট্টাচার্য, জুখেন্দু দাশ দীনরঞ্জন চৌধুত্রী, বীরেন বোস, শশাঙ্ক 
আইচ, অম্নত ভৌমিক, প্রণব কান্ুনগো, অনিলবন্ধু দাশ ও কৃষ্মোহন পরিয়াল 
প্রমুখ বিপ্লবী সহকমীদের সাক্ষাৎ পাই। এদের সাহচযে এখানে আমার 
বন্দীজীবন স্থরু হয়। 

বোরেষ্টালে থাকার সময় একদিন সি'ডসন কমিটিব রিপোর্টটি আমার 
হস্তগত হয়। আমরা সবাই লুকিয়ে লুকিয়ে বইটি পডতে থাকি। কিছুদিন পর 
জেল স্থপাবিন্টেপ্ডে্টে আমার কামরা তল্লাপী করে বইটি পাষ। ফলে: 
আমাকে ছু' মাস একাকী সেলে থাকতে হয। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে. 
আমি জেল থেকে মুক্তি পাই। 


গ্রামে আপার পর অমূল্য আচাষ, ধরেন আচার্য ও নির্ষলা চক্রবতী 
আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। আমি তাদের কাছে জালালাবাদ দিবস 
পালন করে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধানিবেদনের প্রস্তাব করি। এই উপলক্ষে 
রাজ্িবেলা আমার বাড়ীতে আমর! প্রায় পনেরো জন মিলিত হই । আমার 
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বৌদি সবার খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। কয়েক বছর আমার 
বাডীতে বহুবার পুলিশী উংপাত হয়েছে, তা. সত্বেও বিপ্লবীদের প্রতি তার 
শ্রদ্ধা ও ন্েহ অটুট ছিল। তাই তার সেদিনৈর আদর-আপ্যায়নে সবাই মুগ্ধ 
হয়ে তার প্রতি কৃতজ্ঞত] জানিয়েছিলেন |. . 


কিছুদিন পরে শ্রগুব গ্রামের একটি ঘটনা সম্পর্কে পুলিশ আমাকে চট্টগ্রাম 
সহরের বাসা থেকে গ্রেপ্তার করে। টট্টগ্রাম জেল হ্বাজতে গিয়ে দেখলাম, 
এই সম্পর্কে গুদ্ধরা-নয়াপাড়া গ্রামের তেজেন দত্ত, দেওয়ানপুর গ্রণমের নওয়াব 
মিএগ, পোপাদিয়! গ্রামের অমূল্য আচার্য, কধুরখিল গ্রামের .অবিনাশ দত্ত 
ও হরিপদ বিশ্বাস প্রমুখ কযেকজন বন্ধুকেও গ্রেপ্তার করে আনা হয়েছে । এই 
ষামলায় অমূল্য আচার্ধের যাবজ্জীবন ছ্বীপান্তব হয। আমর? কয়েকজন মুক্তি 
পাই। 


এবার বিনোদদার (বিনোদ দত্ত) সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করি । এজন 
আমি বাশবাড়িয়া গ্রামের প্রখ্যাত বিপ্লবী স্বরেপদার (স্থরেশ বণিক ) সঙ্গে 
দেখা করি। তিনি আমাকে মুবাদপুবের হরেন ভেোমিক ও খগেন (ভীমিকের 
সঙ্কে যোগাষোগ করতে বলেন। এই সময একদিন কাটপী গ্রামে 
আল্মগোপনকারী শাস্তি চক্রবতীর সঙ্গে দেখা হয়। তিনিও বিনোদদার সঙ্গে 
দেখা করার জন্য উদগ্রীব | 

তখন আমি চট্টগ্রাম সহরে গৃহুশিক্ষকতা করে দিন কাটাচ্ছি। একদিন 
একজন উকিল মোহ্‌রার সঙ্গে কথা বলার সময় করেন ভৌমিকের সঙ্গে পরিচয় 
হয়। নানা কথার পর হরেনবাবু বঙ্গলেন, তিনি যদি বিনোধর্দার খবর পান, 
তাহলে আমাকে জানাবেন । কিছুদিন পরে এক শনিবাব এক ভদ্রলোক 
হরেমবারুব চিঠি নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করেন। তীর নিদেশ যত আমি 
রাত্রির ট্রেনে মিরেশ্বরী ষ্রেশনে পৌছাই | ক্নি মিরেশ্ববী স্টেশন থেকে 
আমাকে গভিয়াইস গ্রামের নবীন চৌধুরীর বাড়াতে নিষে যান। সেই বাড়ী 
থেকে কিছু দূরে রাত প্রায় ৩টার সময় বিনোদদার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ 
ভয়। তিনি আমাদের অঞ্চলের কাজকর্মের খোজখবর নেন। শচানদা (গুহ ) 
জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর বিনোদদার সঙ্ষে তার সাক্ষাতের বাবস্থা 
করি । বিনোদদার সঙ্গে শান্তিদা (চক্রবর্তী) ও নেপাল দিদারের 
যোগাযোগের বাবস্থা ও আমি করি। 


সেই আগুনঝর। দিনের এমন অনেক কথা আজ লিখতে বসে মনে পড়ছে ; 
কিন্ত স্ব্পপরিসঘ প্রবন্ধে সব পিপিবদ্ধ করা সম্ভব নয়। 


£ 
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বিপ্লবী জীবনের নকস। 


ভীনুবোধ চৌধুরী 
অনুলিপি : গ্ানিকুঙ্জবিছারী চৌধুরী 


[ মাষ্টারদ। হুূর্য সেনের অন্যতম সহকমী শ্রীস্ববোধ চৌধুরী আজ 
দৃষ্টিশক্তিহীন । আমার অনুরোধে তিনি ভার বিপ্লবী জীবনের 
স্মৃতিচারণ করেছেন এবং তাব অনুলিপি করেছেন চট্টগ্রাম পরিষদের 
শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সভাপতি শ্রীনিকুঞ্জবিহাবী চৌধুরী ।-_ 
সম্পাদক | ] 


বিগত ১১ই মার্চ ১৯৭৩ রবিবার অপরাহে নিভৃতে নিরালায় বসে আনমনা 
হয়ে ভাবছিলাম আমি আজ অন্ধ ভিখারী কেন? ভগবানের এ কি নিদারুণ 
পরিহাস! মনপ্রাণ বিষাদে পূর্ণ হয়ে উঠল-__একটা অব্যক্ত বেদনার অপ্তর 
বিক্ষুব্ধ, একটা চাপ] কান্নার স্থর হাদয়ে ধ্বনিত হচ্ছিল । তা সামলাতে চেষ্টা করছি, 
এযন সময় হঠাৎ কে ষেন বলে উঠল আমার বন্ধু শচীনবাবু [ শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ ] 
ও নিকুঞ্জবাবু, নিকৃঞ্বিহারী চৌধুরী ] এসেছেন। তাদের আওয়াজ পেয়ে 
লাফিয়ে উঠলাম । স্থদীর্ঘ ৪* বৎসরের অধিককাল পরে বন্ধুদের সাথে দেখা । 
অন্তরে সে “ষ কি বিপুল আনন্দ! বিষাদের কালোবেখা নিমিষে বিলীন হয়ে 
গেল, মেতে উঠলাম এক অপার আনন্দে। পূর্বস্থত নিয়ে অনেকক্ষণ পরত 
তাদের সাথে আলাপ হল। যাবার সময় বন্ধু শচীনবাবু বলে গেলেন, “আমর! 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে চট্টগ্রামের অবদান সম্পর্কে একটি ইতিহাস প্রকাশ করতে 
প্রয়াসী হয়েছি, তাতে প্রকাশের জন্য আপনার বিপ্রবী জীবনের কর্মধার সম্পর্কে 
সংক্ষিপ্ত একটা লেখ! চাই | আমিও সম্মতি দিলাম । কিন্তু হায়! আমার 
অদুষ্ট 1! আমি আঙ্ চক্ষু হারিয়ে অন্ধত্থের যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত ও পঙ্গু 
স্মরণশক্তি লুপ্তপ্রায়, তবুও বন্ধুর অনুরোধ রক্ষা করতে প্রয়াসী হলাম। 


১৯২১ খ্ুষ্টান্ের প্রথমভাগে মহাত্মা গান্ধী প্রম্খ নেতৃবৃন্দ অসহযোগ 
আন্দোলন উপলক্ষে যখন চট্টগ্রাম পদাপণ করেন, তখন চট্টগ্রামে মহা আলোডন 
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স্্্ি হয়। চট্টগ্রামের আবালবুদ্ধবনিত1 সকলে মঙ্থাত্মা! গান্ধী প্রমুখ নেতৃবুন্দকে 
'দেখবার জন্ত গ্রাম ছেডে সহরের দিকে দুর্বার লোতে ছুটে চলেছিল । আমার 
স্বগীয় পিতৃদেব ৬অনুকূলচন্দ্র চৌধুরী সেই বিপুল জনসমাবেশকে সুশৃঙ্খল রাখার 
জন্ত জাতীয় শ্বেচ্ছাসেবকবাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন । আমার প্রাণেও 
মহথাতআ্াজীকে দেখবার জন্য প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। বাবার কাছে বাধন। 
ধরলাম মহাত্মাজীকে দেখবার মানসে । চট্টগ্রাম বন্দরের ৪নং জেটাব সামনে 
( ডবলমুডিং এলাকায় ) আমার মামার বাডী। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে আমার 
পিতৃদেবের সাথে মামার বাড়ী পৌছলাম। পরদিন বাবা আমাকে রাস্তার 
একপাশে দাড় করিয়ে দিয়ে স্বেচ্ছাসেবকের বিরাট দায়িত্ব নিয়ে নিজের কাজে 
ব্রতী হলেন। এরকম বিরাট সমাবেশ দেখার সুযোগ জীবনে এই প্রথম । 
মহাত্মাজীকে দেখতে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করলাম। তখন থেকে জীবনে 
এক নতুন অধ্যায়ের সরু হল। 

১৯২৮ খুষ্টাব্ব। দীর্ঘ সাত বছর অতীত হল। '্সমি নয়াপা্ড1! উচ্চ 
ইংরেজী বিছা!লয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র । একদিন স্কুল ছুটিব পর আমাদের 
শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মোক্ষদারঞ্জন রায় মহাশয়ের সাথে দেখা করার মানসে তার বাড়ী 
গ্িষেছিলাম | ফিরবার পথে একটি দীঘিন পারে আমার কয়েকজন সহপাঠীর 
সাথে দেখ! হয়, তাদের কারে হাতে পত্রিকা এবং কারো হাতে দ্ব'একখানি 
বই । সবাই গল্পের আসর জমিয়েছিল। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম । 
এ ময় দুজন অপরিচিত ভদ্রলোক সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা! আমাদের 
দেখে খানিক দাড়ালেন এবং জানতে চাইলেন, আমর] কে এবং এখানে বসে কি 
করছি । তাদের একজন আমার হাতে একখান! বই দিয়ে বললেন, “এটা 
সপড় এবং পরে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও । এই বলে তারা চলে গেলেন। 
ব্ধসায় গিষে বইটা পড়তে গিয়ে দেখলায কানাইপাল দত্তের জীবনী । যিনি 
আমাকে বইখানি দিঝেছিলেন, তার নাম ও ঠিকান! বইখানির ভিতরে এক 
টুকরে! কাগজে লেখা আছে । তার নাম অন্বিকা চক্রবর্ভী। বইখানি বারবার 
পে অত্যন্ত প্রেরণা পেলাম। প্রায় একমাস পরে ঠিকানা নিযে অঙ্বিকাদার 
সাথে দেখা করতে গেলাম । তার সাথে অনেক আলাপ হছল। তিনি আমাকে 
“নানারকম ভাবে বনু প্রশ্ন করলেন। আমিও যখাযথভাবে উত্তর দেবার 
চেষ্টা করঙাম। কিন্তু কিছুতেই তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা ভবিষ্যং কর্মপন্থার 
আভাস পেলাম না। ফিরবার সময় শুধু এটুকুই বললেন, 'মাঝে মাঝে 
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এসো, দেখা করো? কয়েকমাস পরেই আমি নয়াপাঁডা ছেড়ে আমার 
নিজগ্রাম বধুরখীল উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে ভি হই। তারপর মাঝে মাঝে 
অন্থবিকাদার সাথে দেখা! করতে যেতাম এবং তার উপদেশানুযায়ী চলতে সুর: 
করলাম। | 

১৯২৮ থুষ্টান্জের শেষের দিকে একদিন অস্থিকাদা মাষ্টারদার সাথে আমার 
পরিচয় করয়ে দিলেন। তারপর থেকে প্রায়ই তাদের সাথে দেখ! করার জন্ঠ 
ছটে যেতাম । তীদের সাহচর্য, স্েহ, আদর আমাকে এতই বিমুগ্ধ করেছিল 
যে আমি তাদের না দেখে কিছুতেই থাকতে পারতাম না । একদিন অদ্বিকাদ' 
আমাকে আদেশ দিলেন, «গ্রামে গিয়ে শ্রীরচর্চার একট। প্রতিষ্ঠান গডে 
তোল। স্কুলের ছাত্রদেব সাথে ন্েহ, আদর, ভালবাসা দিষে মিশতে চেষ্ট 
কব এবং দেশবাসীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হও ।, 

কিছুদিন এভাবে চলার পর একদিন আমার ডাক পড়ল মাষ্টাবদাব 
কাছে | অনেক আলাপ-আলোচনার পর তার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার খানিকট! 
ইঙঈ্গত দিঙ্সেন। তিনি বললেন, “আমর] কংগ্রেস ক্মী-_দেশবাসী এবং বৃটিশ 
সরকারের কাছে আমাদের একমাত্র পরিচর। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনে 
আমরা বিশ্বানী নই । সশন্ব বিপ্রবই আমাদের একমাত্র কর্মপন্থা । আমাদের 
এখন প্র-য়াজন উপযুক্ত সাহদী ও দুচপ্রতিজ্ঞ ৫সনিক টতরী করা ।, আমার 
উপর ছাররমমাজ থেকে দুতপ্রতিজ্ঞ, প্রকৃত কর্মীর সন্ধান করার ভার দিলেন। 
এই ভাখে আরম্ভ হল আমাদের ট্রেনিং। তিনি মাঝে মাঝে ডেকে পাঠাতেন 
এবং প্রযোজনমত নানাপ্রকার উপদেশ এবং কাজেব ভার দিতেন । 

১৯২৮ খুঃ হতে ১৯২৯ খুঃ পরধন্ত গ্রামে জিম্ন্যাস্ট্রিক ক্লাব এবং হেল্থ সেপ্টার" 
স্থাপন করে মাষ্টারদাব আদেশমত প্রকৃত কমা নিবাচন আমাব ভীবনের 
অন্ততম ব্রত হয়ে ডাল এবং আ'মই আমার অঞ্চলের মাষ্টারদার ভারপ্রাঞ্চ 
প্রধান কমীরূপে পরিণত হলাম। গ্রামে মুসলমানদের মধ্যেও আমার 
পরিবারের বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। তারাও সর্বতোভাবে আমাকে এবং 
আমার দলের লোককে সাহায্য করতে কুগ্তিত হত না। 

১৯৩০ খৃঃ ১১ই এপ্রিল সন্ধ্যা টার সময় কংগ্রেপ অফিসে বসে আছি । 
হঠাৎ মাষ্টারদা আমাকে বললেন, “এখনি গ্রামে যাও” এবং ্রীপুর. কান্তনগোপাডা? 
ও সারোয়াতলী গ্রামের কয়েকটি ছেলের নাম করে বললেন, প্তাদের সংগে 
করে কাল বেল! ৮ টার মধ্যে কংগ্রেস অফিসে হাজির হবে।' কালবিলম্ব ন- 
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করে গ্রামের দিকে রওনা হ্লাম। বাডী এসে পৌঁছলাম রাক্রি প্রায় 
১০-৩০ মিনিটে । 

সেদিন ছিল জ্যোত্স্া রাত্রি। হঠাৎ ঘুম ভাঙতেই মনে হল রাত্রি ভোর 
কয়ে গেছে । তাভাতাডি শ্রীপুরের দিকে রওনা হলাম । পরে জ্যোৎসা দেখে 
মনে হুল, বাত বেশী হবে না। শ্রীপুর গ্রামে গিয়ে বন্ধু অনন্তবাবুর ( অনন্ত 
দাস) পৃজামণ্ডপে__যেখানে তিনি ঘুমাতেন সে ঘরে-_প্রবেশ করে তাকে 
ডাকতে স্থরু করলাম এবং ঘবে ঢুকেই খিছানায় গিয়ে যাকে নাডা দিতে 
গেলাম তিনি অনস্তবাবুর পিতদেব । এত রাত্রে আমাকে দেখে তিনি্তিন্ভিত 
হলেন এবং তাড়াতাডি বিছান1 ছেভডে বাড়ীর ভিতব ঢুকে অনন্তবাবুকে 
ডেকে দিলেন। অনস্তবাবু আসামাত্রই তাকে মাষ্টারদার আদেশ জানিয়ে 
অনতিবিলম্ষে দুজনেই বেডিযে পডলাম এবং অগ্যান্ঠদেরও মাষ্টারদার আদেশ 
জানিয়ে দিয়ে সহরের দিকে রুওনা হলাম। 

১২ই শপ্রিল বেলা ৮ট1। মাষ্টারদার ঘরে ঢুকে দেখি, মাষ্টারদা একলা 
বসে আছেন, যেন যোগাসনে ধ্যানমগ্র খধষি। তার সেই অনিন্দ্যস্ন্দর 
সৌম্যমৃত্তিব পানে অপলকনেত্রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলাম। ক্রমে দেখতে 
পেলাম, প্রভাতের নবোদিত সূর্যের মত তার চোখ দু'টি রক্তিমাভ, যেন 
অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ চারদিকে ঠিকরে পড়ছে । আমাদের দেখে তিনি ইঙ্গিতে বতে 
বললেন। পরে আমাদের সাথে কথা সুরু করলেন। প্রত্যেককে নিয়ে ভিন্ন 
ভিন্ন ভাবে গোপন আলোচনা । আঙোচনাশেষে আমর .তার কাছ থেকে 
বিদায় নিলাম । আমার সাথে আলোচনায় বুঝতে পারলাম-__তিনি সম্প্র 
বিপ্লবের একট] বিরাট প্রস্ততি নিচ্ছেন । আমাদের পর্বদ] সতর্ক এবং আদেশের 
অপেক্ষায় থাকতে বললেন। 

তারপর ১৯৩০ খুঃ ১৮ই এপ্রিল। এই দিনটি পৃথিবীর ইতিহাসে এক 
স্মরণীয় এবং বরপণীয় দিন। পরথিবীর সবশ্রেষ্ঠ শক্তি বুটিশের বিরুদ্ধে আমাদের 
অভিযান। দেশমাতৃকার পরাধীনতার শ্রঙ্থল মোচনের জঙ্য মুহ্রিমেয় তরুণ 
দেশসেবক বীর বিপ্রবীর ব্রিটিশেব কামান ও অগ্রিগোলার বিরুদ্ধে দুর্বার শতি 
নিয়ে মৃত্যুবরণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ অভিযান। সে কি এক অভূতপূর্ব ঘটনা! সমস্ত 
বিশ্ব অবাক নেত্রে তাকিয়ে রইল চট্টগ্রামের দিকে, একধল তরুণ দেশপ্রেমিক 
বিপ্রবীর দিকে। সেদিন আমাদের মহান নেতা মাষ্টারদার মুখনি:স্যত 
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বন্দে মাতরম্” ধ্বনিতে মুখরিত হল চট্টগ্রাম তথ] সমগ্র ভারত । আমরা 
সগোৌরবে বিজয়ের নিশান উড়াতে সক্ষম হুলাম। 

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধের পর বিপ্রবীরা গ্রামের দিকে ছড়িয়ে পড়ল । 
অ।ষ্টারদ1 পরিকল্পন! নিলেন গেরিলা যুদ্ধের । অসংখ্য ব্রিটিশ সন্ত চট্টগ্রাম সহরে 
ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল। মাষ্টারদা তার সহকর্মীদের দলে দলে বিভক্ত করে 
আত্মগোপন করে রইলেন। আরম্ত হল গেরিল! যুদ্ধ। 

আমার বাড়ীর অনতিদূরে মাত্র ৩৪ শত গজের মধ্যে আমার বন্ধু 
দ্বারিকামোছন চৌধুরীর বাডী । এই বাড়ীটির পরিধি প্রায় ৪* বিঘা জমি নিয়ে। 
স্থপারী, আম, কাঠাল ও অন্তান্ত গাছগাছড়ায় ভর1 এটা বিবাট এক 
বাগান। এমনকি বিরাট জঙ্গল বললেও অতুযুক্তি হয় না। তাতে দিনে 
ছু" চারট1 খুন হলেও ধরবার স্থযোগ নেই। এটাই হল চট্টগ্রামে মাষ্টারদার 
অন্যতম আশ্রয়স্থল । মাষ্টারদা, নির্মল, তারকেশ্বর দক্তিদার, বিনোদ দত্ত, 
প্রমুখ করেকজন এখানে খাকতেন। এটাকে কেন্দ্র করে তিনি অন্থান্ত 
সহকমাঁদের সংগে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। কিছুকাল অতিবাহিত হবার 
পর আমার বন্ধু এ্ীপুরের মণীন্্র মজুমদার আমাকে ডেকে পাঠালেন । আমি 
গিয়ে দেখি, তার বাডীতে অশ্থিকাদা অস্থুস্থ। সে বাড়ী নিরাপদ স্থান নয় 
বলে তাকে, পটীয়। নিয়ে যাওয়া হল । সেখানে দারোগা আসাঙ্ল্া খবর পেয়ে 
তাঁকে বন্দী করে নিয়ে যায এবং অমাক্ষষিক অত্যাচার করে। আসানল্লাকে 
উপযুক্ত শিক্ষ! দেবার জন্য পোপাদিয়! গ্রামের হরিপদ ভট্টাচার্ধকে মনোনীত 
কর! হুল। নির্দিষ্ট দিনের পূর্বে হরিপদ আমার বাড়াতে আসে । আমি 
থাকতাম প্রায় সবসময় মাষ্টারদার সাথে । আমার মাতৃদেবী কিশোরাীবাল। 
চৌধুরী হরিপদকে আশ্রয়ে রেখে অতি সংগোপনে আমাকে খবর দিলেন। 
সেইরাজে মাষ্টারদার সাথে তার যোগাযোগ করার ব্যবস্থা হল। সেরাত্রি 
কাটল প্রস্ততিতে | রাত তিনটায় দ্বারিকাবাবুর স্ত্রী রান্নার কাজ কেরে নিলেন 
এবং একট। টিফিন-ক্যারিয়ারে ভাত ও তরকারী দিলেন। রাত্রি ভোর হবার 
পূর্বেই তাকে অস্ত্রে স্বসঙ্জিত করে মাষ্টারদ1 ও আমি দুক্তনে রাস্তা পধস্ত এসে 
বিদায় অভিনন্দন জানালাম । সম্ভবত পর দিনেই আসাম্ুল্লাকে গুলীবিদ্ধ করে 
হত্যা কর! হল। 

এই ঘটনার পর আমি চট্টগ্রাম সহরে যাবার জন্ত রোজই মাষ্টারদাকে 
বিরক্ত করতে সুরু করলাম । আমার উদ্দেশ্ত--তার মত নিয়ে শত্রুর উপর 
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আক্রমণ করার স্থযোগের অন্বেষণ | এদিকে আযাদের বিপ্লবী নেতা লোব নাথ 
বলকে নিয়ে বিভ্রত হয়ে পড়লাম, কারণ জালালাবাদ যুদ্ধের সেনীনায়ক 
হিসাবে তিনি সবার কাছে স্থুপবিচিত। তাকে রক্ষা করার জন্য যখোপযুক্ত 
উপায় অন্বেষণ করে সদাই সতর্ক থাকতে হত। তীর জন্ত কোথাও. 
আশ্রয় মিলে না। তার গতিবিধি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকছে না । মিলিটারীকে 
এডিয়ে চলা যেত, কিন্তু জনসাধারণকে এড়ান যেত না। যে পথ দিয়ে 
তান যেতেন, পরদিন ভোর হতে না হতেই রব উঠত এই পথ দিয়ে লোকনাথ 
বল গেছেন । সংগে সংগেই মিলিটাবীর শৎপরত1 বেডে বেত এবং আমাদের 
চলাফেগার পথও বিপদসক্কুল হয়ে উঠত। এজন্য তাকে চট্টগ্রামে রাখা আর 
সমীচীন নয় ভেবে মাষ্টারদার আদেশে তাকে কলিকাতা পাঠিয়ে দেবার জন্ত 
যথোপযুক্ত ব্যবস্থ৷ নেবার প্রয়াসী হলাম। 

সামম়িকঙাবে লোকাদাকে আমাদের গ্রামের এক বাড়ীতে আশ্রয় দেবার 
জন্য গেলাম । সে বাড়ীর সংগে পুর্ব-পারঝাল্পত কোন ব্যবস্থা ছিল না। নে 
বাড়ীতে গৃহশিক্ষক হিপাবে আমার বন্ধু রটন্তীধর থাকতেন। একটি ঘরের 
দ্বিতলে মেখানে বটন্তী ধর থাকতেন আমি লোকনাথদাকে আড়ালে রেখে 
সেখানে গেলাম। দ্বিতলে উঠে দেখি ভিতর থেকে দরজা বন্ধ। দরজাধানি 
ছিপ এ কমের পশ্চিম দিকে । চীতৎ্কার করে ডাকা সমীচীন নয় ভেবে ২১ 
মিনিট দাডিয়ে থেকে দেখলাম, এ রুমের উত্তর দিকের জানালা খোল। 
আছে । যেতে হলে টিনের ছাউনীর কাঠ বেয়ে জানালায় যেতে হবে। 
অনন্োপায় হয়ে সাহসে নির্ভর করে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে লাফিয়ে ধরলাম 
ছাউনীত্র কাঠ । অতি সম্ভপপে এঁগয়ে গেলাম জানালার দিকে। ওথানে নেমে 
ঘরে ঢুকে দেখি রটস্তী নেই--আছেন বাড়ীর মালিক সাবদাবাবু 
( কবিরাজ )। তিনি প্রথমেই আমাকে দেখে শিউয়ে উঠলেন । তিনি আমাকে 
খুবই স্বেহে করতেন। সেদিন কিন্তু ভীত সন্ত্রস্ত। পরক্ষণেই দরজার দিকে 
তাকিষে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা কএলেন, “ঢুকলে কি করে? তখন আমি 
মধ্যার আশ্রয় নিয়ে তাকে বললাম, “আপনার দরজা! খোল ছিল । আমি 
ঢুকেই বন্ধ করেছি বিশেষ গোপনীয় কথা আছে বলে। তিনি প্রথমতঃ 
আমার কথা বিশ্বাপ করেন নি। পরে কিছুক্ষণ আলাপের পন্য বললেন, "হয়ত 
ভুলও হতে পারে । আমিও বললাম, “আপনি বুড়োলোক, হর্ত তখন ভাল 
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করে দেখেন নি।” তারপর এই গভীর রাতে আমাদের উপস্থিতির কথা 
বললাম এবং তিনি দু' একদিনের জন্য থাকবার অঙ্গমতি দিলেন। 

এই সময়টা আমাদের কাছে একটা মহা দুর্যোগের দিন হয়ে দাড়াল। 
মিলিটারীর উৎপাত খুবই বেডে গিয়েছিল। বিশেষ করে লোকাদার জন্ 
নিরাপদ সেল্টার পাওয়1 ছুষ্ধর হয়ে উঠল। এমন সময় আমি স্মরণ করলাম 
আমাদের গ্রামের আমার চলার পথের মতর্ককারী দাদাকে । তিনি হলেন 
আমাদেরই গ্রামের লক্ধপ্রতিষ্ঠ সন্ত্রস্ত পরিবারের ৬তারাচরণ দত্ত মহাশয় । 

শিশুন্বলভ চঞ্চলতা, কর্তব্য কর্মে দৃঢপ্রতিজ্ঞা, পরার্৫থপরত!,_এই-ই ছিল 
তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য । পাড়া-প্রতিবেশী, জনসমাজের এবং দেশবাসীর 
আপদে-বিপদে সাহায্যার্থে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তিনি অসীম সাহসের স্থিত 
ঝাপিয়ে পডতেন। 

একদিন রাত্রিবেলা সারদাবাবুর বাড়ী হতে লোকাদাকে নিয়ে 
তারাচরণবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। তারাচরণবাবু 'অত্যন্ত আনন্দের 
সহিত অভিনন্দন জানালেন। ছু" একদিন পর ত্বার বাডীতে ভবতোব, হরিপদ 
মহাজন প্রভৃতি আরো 'তিন চার জনের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করলাম । 
তারাচব্ণবাবু আমাদের বন্ধুদের অতি যত্বের সহিত খাওয়া-পর। ও নিরাপত্তার 
বাবস্থা করলেন। জানতে পারলাম, আমি ধৃত হওয়ার পরেও তিনি মাষ্টারদা 
এবং অন্যান্ত বন্ধুদের আশ্রয় দিয়েছিলেন। আমাদের গ্রামের পার্টির বিশ্বস্ত 
কর্মী মনোরঞ্জন চৌধুরীর কাছে জানতে পেরেছি শুধু আশ্রয়দাতা নন, তিনি 
পার্টির কমীদ্দের পুলিশ ও মিলিটারীর কবল থেকে বিপদের ঝুঁকি নিয়েও 
রক্ষা করেছিলেন । এভাবে কয়েকদিন এবাডী গবাড়ী করে লোকাদাকে রাখা! 
হল। 

ইতিমধ্যে লোকাদান কলিকাতা যাবার বন্দোবস্ত হয়ে গেল। একদিন 
মা্টারদার আদেশে 'তাকে কর্ণফুলী নদীর তীরে অবস্থিত চৌধুরী ঘাটে 
লিয়ে গেলাম । তখন রাত ১০ টা1। আমার. শ্রতিরেশী একজন মুসলমান মাঝিকে 
ডেকে বললাম, “ডাক্তাব্নাবুকে এনায়েত আলীর ঘাটে পৌছে দিও ।” এই বলে 
তাঁতক .পার্টিয়ে দিলাম । ফিরবার পথে যখন বান্ধারে এসে পৌছি, তখন 
রাব্জাবের একজন মূললমান দোকানদার ফোকান থেকে বের হয়ে এল। আমি 
একটুখানি জ্বান্মন) ছিলাম । দোকানদারই গ্রথ্যে দেখতে “পেল এক 
ব্যাটেলিয়ান মিলিটান্বী মার্চ করে আসছে । দোকানদারটি আমাকে ইঙ্গিত 
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দেল। সেখান পালাবার কোন রাস্তা ছিল না। আমি এ দোকানের পিছনে 
আভাল করে দাড়িয়ে রইলাম । পাঁচ মিনিটের যধ্যে মিলিটারী এসে পডল 
এবং দোকান্দারকে প্রপ্বের পর প্রশ্থ করে বিব্রত করে তুলল । আমি পেছন 
থেকে সব শুনতে পেলাম । বেশ বাহাদুর বটে দোকানদারটি। প্রথম থেকে 
শেষ পর্যস্ত তার একই উত্তর-_-“আমি কাকেও চিনি না এবং এ সম্বন্ধে কিছুই 
জানি না। প্রায় ১৫।২* মিনিট কাল বাজার ও নদীর ঘাটে ঘোরাফেরা 
করে মিলিটারী চলে গেল। আমিও গ্রামের গপিপথ ধরে চলে গেলাম । 

বেশ কিছুদিন ধরে টট্রগ্রাম সহরে যাবার জন্য ম্বষ্টারদাক্ষে বিরক্ত 
করছিলাম । তিনিও সহরের কোন খবরাখবর ন1 পেয়ে খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। 
তাই আমাকে সহরে যাবার জ্বন্ত অনুমতি দিলেন এবং একটি ওয়েবলি 
র্িভলভার হাতে দিয়ে বললেন, “লক্ষ্য স্থনিশ্চিত ন1 হলে লাফ দিও না-- 
সাহেবদের অবস্থিতির যখাযথ খবর নিয়ে আসতে চেষ্টা কর । আমি তার 
আদেশমত সহরে পৌঁছে স্রঘাট রোড হয়ে অতি সম্তভণণণে এগিয়ে গেলাম । 
যখন ৪নং জেটার সামনে উপস্থিত হইঃ তখন রাত ১*ট1। ইতিমধ্যে কোন 
খবর পেলাম না। রাস্তাথাট জনমানবহীন। হঠাৎ আওয়াজ পেলাম ১নং 
জেটার দিক থেকে একখানি গাডী আসছে । ৪নং জেটীার রাস্তার পাশে 
মসজিদের পেছনে নিঞ্জেকে আড়াল করে লক্ষ্য করছিলাম । তখনই সাথে 
সাথে ছু; তিনখানি সৈম্তবাহী গাড়ী এল এবং চলে গেল। বুঝতে পারলাম 
তার। টহলে বেড়িয়েছে। তাদের প্রধান ঘাটি ১নং ছেটার কাছাকাছি কোন 
এক জায়গায় । আমি সেই ঘাটির ঠিক অবস্থান €(9০9101০0 ) জানবার "আস্ত 
এগিয়ে গেলাম । সৈম্তদের গতিবিধি এতই চঞ্চল ও তৎপর ছিল যে, আমি 
আর বেশী দুরে এগিয়ে যেতে পারলাম না। ওখান থেকে ফিরে সঙ্গরঘাট 
পুলের নিকট সাম্পানে উঠে কালারপোল অভিমুখে রওন] হলাম । 

আমি যখন পূর্বনিদ্িষ্ট বাড়ীতে এসে পৌছি, তখন রাত তিনটা । ছুটি 
ছেলে একট! সাইকেল নিয়ে মামার জন্য অপেক্ষা করছিল। প্রায়" টার 
সময় আমি সাইকেল নিয়ে রওন! হলাম । ইন্দ্রপোল পার হয়ে মুনসেফ বাজাবের 
ভিতর দিয়ে গলিপথ ধরে চলতে স্থরু করলাম। তখন" শীতকালস- তীব্র 
ঠাণ্ডাও পড়েছিল এবং পর্থশ্রষে শরীরট1 অবশ হয়ে গেছে ।' আমি থানা ও 
মিল্লিটার্ু ক্যাম্প এড্চিয়ে গিয়ে .প্রায় মাইল খানেক পথ অতিক্রষ কক্ষে 
দোহাজারী .রেল্‌ লাইনের নিকট একট। কাঠের গুনের উপর উঠতে গিয়ে শী 
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একেবারেই নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সংগে সংগে হাত ছুটে অবশ হে 
সাইকেলের হ্াগ্ডেল থেকে সরে বাওয়াতে সাইকেল সহ খালের ভিতর পড়ে 
যাই। একটুখানি এলোমেলো ভাবে পড়লেই সেখানেই আমার জীবনের 
শেষ হয়ে ষেত। পড়ার সাথে মাখেই যেন পুনঃ দশঘোড়ার শক্তি ফিরে এল 
সাইকেলখান] নিয়ে উপরে উঠে পডলাম এবং নিকটে একটা পুকুরে গিয়ে 
সাইকেল ও জামাকাপড় পরিষ্কার করার পর দেখলাম, সাইকেলের একটি চাকার 
হাওয়া নেই। চিন্তাকরে দেখলাম, এখানে বেশীম্ষণ অপেক্ষা কর! সমীচীন 
নয়); কারণ সামনে সারোয়াতলী হ্বাইন্কুলের ফাছে এবং পেছনে পটীয়া 
থানার মিলিটারী ক্যাম্প রয়েছে এবং টসম্তবাহিনী প্রায় সবসময় টহলে বের 
হুর | তাই কালবিলম্ব না করে সামনের দিকে এগিয়ে চললাম। ধলঘাটের 
মাঝামাবি এসে মাঠের মধ্য দিয়ে ঘণ্টাখানেক যাধার পর সারোয়াঙলীর এক 
বন্ধুর ( সখেন্দু দক্তিধারের ) বাডীতে উঠলাম । সেখানে আমার বন্ধুর ম। 
( তাকে আমি জেঠাইমা বলে ডাকতাম ) আমার অবস্থা দেখে আর্তনাদ করে 
উঠলেন এবং আমাকে শুকনা জামাকাপড ইত্যাদি দিলেন। সাথে সাথে 
পাশের বাড়ীর একটা ছেলেকে ডেকে আমার সাইকেলটি হাওয় দিয়ে 
আনালেন। জেঠাইম1 তাডাতাড়ি রানা করে খাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। 
খাবার অব্যবহিত পরেই পুনঃ রওন৷ হলাম । 

কিছু রাস্তা চলার পর ওখানে আর সাইকেল চলে না। তাই হেঁটেই 
চলতে হুল। কিছুদুর পর মোড নিতেই দেখি সামনে ডি. আই. বি. ইন্সপেকার 
শচীন ভৌমিক । সাথে ২৫1৩ জন [মলিটারী। সবার পরনে সাদ। পোযাক। 
কারে! কাছে রাইফেল ছিল না। ২২৫ হাত এগুতেই তাদের মুখোমুখি 
হলাম। মৃহ্ত্েই ঠিক করলাম, এ অবস্থায় পলায়নের চেষ্টা বৃথা । সাহসের 
সহিত তাদের দিকে এগিয়ে চললাম এবং মুখোমুখি হতে শচীনবাবু আমাকে 
দেখেই জিজ্ঞাসা করলেন, “আরে স্থবোধবাবু যে! কোথা থেকে 'আস্ছেন ? 
আমিও তাকে পাণ্টা প্রশ্ন করে বললাম, 'শচীনবাবু বে! কেমন আছেন? 
কোথায় চললেন? এভাবে উভয়ে উভয়কে প্রশ্ন করে এগিত়ে চললাম। 
২৩ মিনিটের মধ্যে তাদের অতিক্রম করে লাইকেলে উঠে বেগে সাইকেল 
চালিয়ে দিলাম । তখনই দূর থেকে তাঁদের শক শুনতে পেলাম, ত্র ধর” 
ইত্যাদি; কিন্তু তখন 'আমি তাদের রিভলভাঁর এবং পিগুলের পাল্লার বাইরে 
চলে-গেছি। ঘণ্টা ছুই লরে শতীনখাবু এক দল মিলিটারী সহ আমার বাড়ী 
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২৭ এিশ্সহাল খা।বকাবাবুর বাড়ী থেকে সমস্ত খবরা- 
খবর নিলাম এবং প্রস্ততও হয়ে রইলাম । আমাকে না পেয়ে আমার বাড়ী 
সাচ করে ভার! চলে গেল। 

পরদিন বিকেল বেলা আমি ও মাষ্টারদ] দু'একটা বিষয় নিয়ে আলাপ 
করছিলাম । আলাপের শেষের দিকে গত দিনের ছুঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে” 
দিলেন। তখন আমাব মন বিবাদে পবিপূরথ। ভ্ুদিন পর তাদের নিরাপদ 
ব্যবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে কাকেও কিছ না বলে বেরিয়ে পডলাম। 
ইন্দ্রপোলের পাশে কাওল্যাপাভায়- গিয়ে এক বাভীতে শাশ্রয় নিলাম | সেখানে 
থাকার সময় শুনতে পেলাম গ্রামে মিলিটাব্রী ভত্পবতা খুবই বেডে চলেছে । 
মন চঞ্চল ভয়ে উঠল । মাষ্টারদার আশ্রবস্থানের কোন সংবাদ পাচ্ছিলাম না। 
নিজেব্র পরিকল্পিত প্রোগ্রাম স্থগিত রেখে পুনঃ নিজের গ্রামে যাবার জন্ত প্রস্তত 
হলাম এবং শেষরাতে এক বন্ধুকে নিয়ে রওনা হলাম । মুলসেফ বাজারের 
রাস্তা অতিক্রম করার পর পড়ে গেলাম মিলিটাবী'র সামনে । হাটার সাহেব 
সেখানে মিলিটারী নিয়ে আত্মগোপন করেছিল। বন্ধুটি আভডালে ছিল বক 
গ]ঢাক। দিয়ে সরে পডল | স্টার সাহেব আমাকে প্রথমতঃ বুটজুতো দিয়ে 
লাখি মারতে মারতে বাস্তায় শুইযে দ্রিল। আমিও রাস্তার উপর উপুড হুথে 
পড়ে রইলাম | পরে বেত্রাঘধাতে আমার শরীরে প্রবল রক্তক্ষরণ আরম্ত 
হুল। জামাকাপড সব রক্কে ভিজে গেল। আমাকে মৃতপ্রাষ বেখে স্টার 
চলে গেল। 

কিছুক্ষণ পরে আমার বন্ধু ফিরে এসে অতিকন্টে আমাকে নিকটবত 
একটি বাড়ীতে নিরে গেল। সেখানে বাডীর মালিক অতি যত্বের সহিত 
আমার খাকার এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করলেন । দিন পনের এ বাভীতে 
অপেক্ষা করতে হল। এখান থেকে যাবতীয় সংখাধ সংগ্রহ করতে প্রয়াস 
হলাম । একটু স্থস্থ হবার পর গ্রামে গেলাম। মাষ্টারদাকে আমার এই 
শোচনীয় হুর্ঘটনার কথা কিছু বললাম না। তিনি নিরাপদে আছেন দেখে 
আনন্দিত হলাম । 

পাচ সাত দিন পর একদিন বিকেল বেলা মাষ্টার] বলে উঠলেন, “আজই 
একট কার্জে আমাদের যেতে হবে । তখনও শর্য অস্ত যায় নি। দিনের 
আলোতে বের হওয়া] সমীচীন নয় | কিন্তু তার আদেশের বিরুদ্ধে কোন মস্যব) 
করা বিধেষ নয় । গত্যন্তর না দেখে বেরিয়ে পডলাম। ক্ষণকাল পরে শুনতে 
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পেলাম এ রাস্তার ধারে দোকানে বসে কয়েকজন লোক ৃর্ষ সেনেব্ গল্প করছে ! 
ফিরে দেখলাম, আমার উপর নজর রাখার জন্য নিযুক্ত ইনফর্মার্টিও এখানে 
বসে। আমাকে সকলে চেনে, কিন্তু মাষ্টারদাকে কেউ চেনেনা। আমরা 
নিঃশবে ওখান থেকে চলে গিয়ে শ্রীপুর গ্রামে গিয়ে একটা কাজের জন্য কিছুক্ষণ 
অপেক্ষা করলাম এবং ও কাজটি সেরে আমার বন্ধু অনস্তবাবুর বাড়ী 
পৌছলাম। অনস্তবাবু বাড়ী ছিলেন না । আমি ও মাষ্টারদ] তাদের ঠাকুরঘবে 
অন্য একজন বন্ধুর প্রতীক্ষায় রইলাম। ঠাকুরঘরখানি বড রাস্তার ২০।২৫ 
হাতের মধ্যে অবস্থিত । হঠাৎ একদল মিঞ্সটারী £দ রাস্তায় এসে পডল। 
আমরা ঘন্র থেকে বাইবে যাবার স্থযোগ পেলাম না। ঘরের মধ্যে প্রস্তত 
হয়ে রইলাম। দেখলাম, মিলিটারীরা মার্চ করে কর্ণফুলী নদীর দিকে এগিয়ে 
গেল। আমর] আর কালবিলম্ব না করে ব্রাস্ত। পার হয়ে ছোট একট গলিপথ 
ধরে চলতে স্থকু কন্রলাম। কিছুদূর যাবার পর দেখি, তার? আবার কেরাণী 
বাজারের পথ ধবে ফিরছে । তখন আমরা গা ঢাক দিয়ে এ গলির মধ্যে 
বইলাম। 

মিলিটারী চলে গেলে পর কেবাণী বাজারের বাক্তা পার হয়ে সোজখ 
আমাদের কধুরধীল গ্রামের দিকে রওনা হলাম । কিছুদুর আসার পর দেখি, 
রাস্তার পার্থে একটা মুদীর দোকানে বসে ৭1৮ জন মুসলমান গুণ্ডা আড্ড! 
দিচ্ছিল । * তার জিজ্ঞেস করল “তামর1 কে? আমি বলে উঠলাম, "আমর 
পখিক।' . তার! বলে উঠল, "নাম বল, এত রাত্রে কোথ। যাচ্ছ তোমর] ?" 
ইত্যাদি। আমার রাগ হুল এবং প্রত্যুত্তরে বলে উঠলাম, “তোমাদের দরকার 
কি? তাদের মধ্যে একজন বলে উঠল, “ওদের ধর। তারপর সকলেই 
লন লাঠি নিয়ে আমাদের আক্রমণ করতে বের হল। আমিও রুখে দ্াড়াবার 
চেষ্টা কব্বলাম, কিন্তু মাষ্টারদা আমার হাত ধরে টান দিয়ে বলে উঠলেন, 
“দৌড়াও | রাগে আমার শরীর কাপছিল, কিন্তু মাষ্টারদার আদেশ অমান্ত 
করার ক্ষমতা বিপ্লবীদের ছিল না । আমর! দৌড়াতে আরম্ভ করলাম । গুপণ্তাবাও . 
আমাদের পেছনে পেছনে কিছুক্ষণ তাড়া করে থেমে গেল। কিছুদূর 
আসার পর আমার প্লাগ দেখে মাগ্ারদা আমাকে বুঝিষে বললেন, “দেখ 
স্থবোধ, এপ €** জন গুপ্ডাকে আমর! ভয় করি না। কিন্ত আজ এখানে 
গ্রলির আওয়াজ শুনলে ভোর হতে না হতেই গভর্ণমেণ্ট এ সংবাদ'পাবে এবং 
এ রাল্তা দিয়ে আমাদের চলাফেরার নিরাপত্তা ন্ট হবে। ধীরে ধীরে 
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স্মামাদের গ্রামে এসে পড়ঙ্গাম । আমার এক প্রতিবেশী আমাকে বলে দিল, 
সামনে একটি নতুন মিলিটান্মী ক্যাম্প বসিয়েছে । আমরা তখন অন্যদিকে 
মোড় নিয়ে আমাদের গন্তব্যস্থলে চলে গেলাম । 

পর্রদিন মাষ্টারদা চিন্তায় বিভোর। তখন আমাদের গ্রামের পরিস্থিতিও 
খুব খারাপ হয়ে উঠেছিল। আমাদের গ্রামের সামনে ও পেছনে খুবই অল্প 
ব্যবধানের মধ্যে দুটা মিলিটারী ক্যাম্প বসেছিল। তারা সারা দিনরাত সমস্ত 
গ্রাম টহল দিয়ে বেন্ডাত। যাষ্টারদা আমাকে কয়েকখানি পুরানো স্টেটস্ম্যান্‌ 
পত্রিকা আনতে বললেন। আমিও আনিয়ে দিলাম । তিনি পত্রিকার 
মনোনিবেশ করলেন । কয়েকদিন চট্টগ্রাম সহরের কোন সংবাদ না! পেয়ে তিনি 
খুবই চিত্তিত। ছু" একদিন পত্র দুই সহকর্মীর নিকট সংবাদ দিতে বললেন, 
কিন্তু সেদিন মা আমাকে বাডীতে ডেকে পাঠালেন আমিও বাড়ী গেলাম । 
তিনি আমার জন্য বাণ্ডাতে খাবার বন্দোবস্ত করলেন। খাওয়ার পর আমাদের 
ঠাকুরঘরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিচ্ছিলাম এবং তন্দ্রাভিভূত হলাম । তখন হ্বপ্ন 
দেখছিলাম, মিলিটারী আমাদের বাড়ী ঘেরাও করেছে । সাথে সাথেই 
ন্ৃবেদারের ডাক শুনতে পেলাম, “্সুবোধবাবু আছেন ? বেরিয়ে আমন ।” 
তার ডাকে আমার তন্দ্রা ভেঞ্গে গেল এবং সত্যি সত্যিই তখন আমার বাড়ী 
ঘেরাও করেছে । দরজা খুলে বের হয়ে দেখলাম, স্থবেদার তার রিভলভার 
বের করে দড়িয়ে। আমাকে বলল, “তোমাকে এ্যারেস্ট, করলাম । তখন 
আমার বাড়ী তন্নতন্ন করে তল্লাসী করতে লাগল। কিন্তু আমার লক্ষ্য সেদিকে 
নেই--আমার লক্ষ্য রয়েছে যাষ্টারদ! এবং অন্ঠান্দের দিকে | একট! মহা- 
বিপদের আশঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠলাম । কারণ তারা রয়েছেন অতি নিকটে 
একটি আশ্রয়স্থানে। আমার কানছুটে! ওদিকে নিবিষ্ট । ওদিক থেকে কোন 
গোলাগুলির শব্দ আসছে কিনা । তারপর আমাকে নিয়ে মিলিটা্রীরা পূর্বমুখী 
রওনা হল। তখন আমি একটুখানি নিশ্চিন্ত হলাম এবং বুঝলাম, আমাকে 
ধরার জন্য তারা' গিয়েছিল। মাষ্টারদার খবর তারা পায় নি। কারণ 
মা্টারদ প্রমুখ ছিলেন পশ্চিমদিকে। তখন ভগবানের নিকট প্রার্থনা করে 
বলছি, “হে ভগবান, আমার জন্য দুঃখ করি না। তুমি আমাদের মহান্‌ 
নেতা মাই্ীরদা ও তীর পাখীদের নিরাপদে রাখ । তারপর আমাকে নিয়ে 
চট্টগ্রাম সহরের কোতোয়ালী থানায় হাজির হল। সেখান থেকে জি. আই. বি. 
অফিসার রমণী মজুমদার আমাকে তীর বাসায় নিয়ে গেলেন এবং আমাকে 


১৬৩ 


ঘণ্টাখানেক নান। রকম প্রশ্ন করলেন। মাষ্টারদ। ও অন্তান্টদের সংবাদ পাওয়ার 
ভন চেষ্টা করে বিফল মনোরথ হলেন। 

তারপর "আরম্ভ হল তাদের স্বামীস্ত্রীর ঝগড়া । কারণ তখন বেলা হয়েছে 
অনেক। আমাকে খেতে দিতে হবে। তিনি তার স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 
“দুটো! ডালভাত একে দাও |” কিন্তু উর স্তর তাতে রাভাঁ ভল্নে না। তিনি: 
বললেন, “এসজন ভদ্রলোকের ছেলেকে আমে এভাবে ভাত দ্রিতে পারব না। 
তুম বাজারে গিয়ে মাছ ডিম যায় কিছু নিয়ে এস) | বমণীবাবূ কিন্ত তাতে 
নাবাজ। .শ কিছু্ণ তাদেব ঝগডার পর বাধা ভযে বমণীবাবুকে বাজারে 
যেতে হল ॥ সেবেল। ওখানে আমাব আহাব সম্পন্ন হল এবং বিকেলবেলা 
আমকে চট্টগ্রাষ ভেলে পাঠিয়ে দিলেন। চট্টগ্রাম জেলে একমাস থাকা পর 
ইবংবেজ্ঞার ১৯৩১ সালে জানুয়ারী মাসে আমাকে বহুবমপর ক্যাম্পে নিয়ে গেল। 

ইংরেজ*র ১৯৩৫ সালে প্রণমভাগে বহরমপুব ক্যাম্প থেকে ভিজলী ক্যাম্পে 
ব্দল'র কম ফুবিদাবাদ স্টেশনে ভোরে আমি হাবিলদারকে একট] “আনন্দ- 
বাজার পত্তিক?? নেবার জন্য বলি। ডি. আই. বি-ব একজন অফিসার তাকে 
বাঁধা দেওয়াফ় উভধষের মত্ধ্য ভীষণ তর্কবিতর্কের পর শেন পযন্ত তা মানামারিতে 
পরিণত হল। হাবিলদার ডি, আই. বি. অফিসাবের উপর প্রচণ্ড আঘাত 
হানল। আমি কিছুক্ষণ নীরব-দর্শকেন ভূমিকা নিয়ে পরে ডি. আই, বি. 
অফিলারেনু নিকট গিখে তা থামিে দিধে তাকে বললাম, “আপনি আমাব 
বিকদ্ধে পিপোর্ট করতে পারেন, কিন্তু বাধা দেওয়ার তে] কোন অধিকাৰ 
আপনার "ছে বলে মনে হয় না। .কন মিছিমছি এভাবে লান্বি এ 
অপমানিত হতে গেলেন? করেক ঘণ্টা পরে আমাদের ট্রেন শিয়ালদহ এসে 
পৌঁছল 

শিয়/লপহ থেকে হাঁওড স্টেশনে আসার পব্ প্যাপ্টফর্ষে যখন কয়েকজন 
লোকেন্ সাথে আলাপ করছিলাম, তখন ডি. আই. বি- এবং হাবিলদার ট্রেনের 
ইনটার ক্রুশ কামবার আমাব জগ্ঠ একটা 'বঞ্চে পুবোপুরি বিছানা পেতে 
রাখে । তখন জনৈক উচ্চশিক্ষিত ভদ্রুপোক গাড।তে উঠে জায়গা না পেয়ে 
আঁমার বিছ্বানাট। কিছু গুটিষে বসতে চেষ্টা কবেন। ডি. আই.বি, অফিসার 
আঁমাঁকে সন্তুষ্ট করার জগ্গ এ ভদ্রলোককে গলাধাক্কা দিয়ে উঠিয়ে দিলেন। 
তখন ভদ্রলোক অপমানে ও ক্ষোভে দাড়িয়ে থেকে ছলছল নয়নে একদুষ্টে 
তাকিয়ে রইলেন। ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পডার সাথে দাথে আঁ গাড়ীতে 
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উঠতে গিয়ে প্রথমত এ ভত্রলোকের প্রতি আমার দৃষ্টি আকুষ্ঘ হুয় এবং তাকে 
জিজ্ঞাসা করলাম, “ব্যাপারট1 কি আমাকে খুলে বলুন।' তিনি প্রথমত বলতে 
চাইলেন না। পরে ডি. আই. বি. অফিসার যখন আমাকে সম্পূর্ণ বেধে: 
পাতা খিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন, আমি তখন এ ভদ্রলোকটির নিকট থেকে- 
রেলওয়ে টাইম্‌ টেবিল নেওয়ার অজুহাতে টেনে নিয়ে তাকে আমার পার্খে 
বলালাম এবং অত্যন্ত বিনধের সহিত আগ্পোপান্ত ঘটনাটি বলতে অনুবোধ 
করলাম । ঘটনা শুনে আমি অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পেলাম এবং ডি. আই. বি. 
অফিসারকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করে বললাম, «কেন আপন এরূপ অন্যায় 
কাজ করতে গেলেন” টিকেট হিনাবে আমার মাত্র একট; সঁটে বপবানু 
অধিকার আছে । আমি একট]! বেঞ্চ অধিকার করতে পারি না। এই বেঞ্চে 
এ ভদ্রলোকও বসবার দাবী নিশ্চয় রাখেন। তাতে আপনাব বাধ! দেওয়ার 
কোন অর্ধিকার আছে? আপনার এ ভদ্রলোকের নিকট ক্ষম! ভিক্ষা করে 
এই জঘন্ত কাজের জন্য নিজেকে প্রিকার দেওথা উচিত ।” ট্রেনের কামরায় 
যাত্তিগণ আমার কথাম স্তন্ভিত হয়ে গেলেন। আমি তাদের কাহে এ ব্যাপাবে 
আমার আন্তরিক ছুঃখ ও পমবেদনার কথা জানালাম এবং ডি. আই. বি. 
অফিপান্কে খড়গপুত না পৌছান পর্যস্থ দাড়িয়ে থাকতে বললাম এবং আরে 
বললাষ, এই তার প্রকুষ্ঠতম শান্তি হিসাবে যেন তিনি মেনে নেন। যথাসময়ে 
আমাদের ট্রেন খডগপুর স্টেশনে পৌছল। পুলিশ আমাকে নিয়ে হিড্লী 
ক্ষ্যাম্প অভিমুখে রওন] হল। 


সংকল্প দু হও । ন্বাধীনতাই তোমাদের দিনের চিন্ত। ও 
রাত্রের স্বপ্নে পরিণত হউক । নরনাবী-নিবিশেষে ভারতের সম্থন- 
সম্ততির। ভাবতীয় জাতীয়ত(র বেদীমূলে সমবেত হউক । সাম্য ও 
ভ্রাতৃত্বের ধ্বনি নিয়ে তারা অবিরাম নিবলসভাবে এগিয়ে চলুক 
্্াধীন ভারতের ব্বাধীন জীবনের লক্ষ্যের দিকে । 

দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন 


১৬৫ 


বীর শহীদ মহেন্দ্র বিশ্বাস 


অবিনাশ দত্ত 


১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ । ভারতের বিপ্লব ইতিহাসে একটি স্মরণীয়, বরণীয়, 
মহনীায় দিন_-১৮ই এপ্রিল । ১৮ই এপ্রিলের রাত্রে অগ্রিমন্ত্রেরে উদগাতা” 
মহান্‌ সববাধিনায়ক সূর্য সেনের | মাষ্টারদা ] স্রযোগ্য নেতৃত্বে চট্টগ্রামের 
মরণপাগল যুবকদের স্থপরিকল্পিত, সুসংগঠিত সশশ্ত্র অত্যুঙ্খান ভারতের 
পূর্বপ্রাস্তকে অন্তত কয়েকদিনের জন্ট সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ শাঁসনমুক্ত করেছিল। 
ইংরাজ সরকারের ভীত, সন্ত্রস্ত সাদা ভি. আই. পি-র দল চট্টগ্রাম ছেড়ে অতি 
সুরক্ষিত অবস্থায়, নিরাপদ দূরত্বে সমুদ্রেব বুকে আশ্রয় নিয়েছিল । চট্টগ্রাম 
স্বাধীন | পূর্ব দিগন্তের জ্বলন্ত সর্ষের প্রচণ্ড তাপে ইংরাঁজশাসন ঝলসে গেল 
এবং তার উজ্জ্বল আলোকচ্ছটাম্ম ভারতবাসী নতুন প্রেরণায়, নতুন উদ্দীপনার 
সঞ্জীবত হল। বুটিশশাসকবর্গ দেওথালের লিখন সুস্পষ্ট দেখতে পেল । 

২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ । ১৮ই এশ্রিলের অত্যুর্থানের পর মাষ্টারদার 
নেতৃত্বে বিগ্রবীদল জালালাবাদ পাশাডে আশ্র4 নিলেন । এই ক্মযোগে অন্ত 
জেল হতে ৫সম্ভদল এসে হাজির হল এবং বিরাট বাহিনী বিপ্লবীদের চারিদিক 
থেকে আক্রমণ করল । এই অসম যুদ্ধে বিপ্রবীরা অতি সীমিত অশ্শন্র 
নিয়ে অসীম বীরত্বের সহিত যরণপণ সংগ্রাম করেছিলেন। ফলে, সেনাবাহিনী 
পিছু হঠে যেতে বাধ; হছল। বারজন বিপ্রবঁ খর শহাদ কলেন এবং অগ্থিকা 
চক্রবর্তী, বিনোদ চৌধুরী এবং বিনোদ দন্ত খুরুতরভাবে আহত হলেন ।? 
তাদের তাজা ব্রক্তে জালালবাদ পুত, পবিত্র, ধন্ত হল | 

মাষ্টারদ? অবশিষ্ট বিপ্রবীদের পরিচালিত করলেন গ্রামের দিকে । এর পর 
তিনি আত্মনিয়োগ করলেন নতুন বণকোৌশলে ভবিষ্যৎ আক্রমণের বর্মন্চী 
রচনায় । পরবতী স্তরে সর্বপ্রথম এবং সর্বপ্রধান প্রধোজন হল নিরাপদ 
আশ্রয়। গোপন বিপ্লবী আন্দোলন এবং সংগঠন মুখ্যতঃ যুবকদের মধ্যেই 
স'মাবদ্ধছিল। কিন্তু মাষ্টারদা তীর গভীব অন্তদুষ্টি দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছিলেন 
চট্টগ্রামের আপামর জনসাধারণের মনে যুগসঞিত তীব্র দ্বণা আর পু, ভূ. 


১৬৩ 


আক্রোশ বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে। প্রত্যেকটি মানুষ বিপ্লবী চেতনায় সমৃদ্ধ? 
তাই জনগপের উপর ছিল তার অগাধ বিশ্বাপ। প্রয়োজনের সময় মাষ্টারদ: 
এবং তার বিপ্রবী বাহিনীর জন্য জনগণের সাহায্য, সহান্তভূতি, আশ্রয়ের অভাব 
হুয় নি এতটুক্‌, বরং সাধারণের মধ্যে সাহায্যের প্রতিযোগিতাই চলেছিল। 
এইভাবে প্রতিটি বাড়ী, প্রতিটি গ্রাম বিপ্লবীদের স্থ্রক্ষিত ছুর্গে পরিণত 
হয়েছিল। 

কধুরখীল গ্রামে গোপন আশ্রয়কেন্্র স্থাপন বিপ্লবীদের কাছে অপরিহার্য 
হুয়ে উঠল। গ্রামের পাশ দিয়ে প্রবাহিত কর্ণফুলী নদী চট্টগ্রামকে ছু'ভাগে 
বিভক্ত করেছে এবং এই ছুই অংশের সঙ্গে ষোগাযোগের কেন্দ্র এই গ্রাম । 
গ্রামের পরিবেশও ছিল আদশ আশ্ররকেন্দ্রেরে উপযুক্ত। গ্রামের বুক 
চিরে একটি মূল রাস্তা । ছুই ধারে ঘন বসতি। প্রত্যেকটি বাডীর সঙ্গেই 
গাছপালা ঘেরা বাগান। এই বাগানের মধ্য দিয়েই যুল রাস্তা এডিছসে 
গ্রামের এপ্রানস্ত হতে ওপ্রান্তে আস] যায়। বিপ্রবীদের বিশেষ নজর এ 
গ্রামের উপর । দেখতে দেখতে গ্রাম জুডে আশ্রয়ের জাল তৈরী হুল, 
গ্রামের বিপ্রবী কর্মী হুবোধ চৌধুরী, মনোরঞ্জন চৌধুরী, হরিপদ চৌধুরী, 
অবিনাশ দত্ত এবং এই গ্রামে পার্টি-প্রেরিত কর্মী তেজেন দত্ত, রমণী নন্দী, 
রটস্তী ধর এবং স্থকুমার চক্রবভার সহায়তায় । গোপন ুলকেন্ত্র মহেন্দ্র 
বিশ্বাসের বাড়ী হল মাষ্টারদার আশ্রয়স্থল। প্রথম থেকেই অতি গোপনীর 
এবং নির্ভরশীল নিরাপদ আশ্রর ছিল দ্বারিক1 চৌধুরীর বাডী। যাতায়াতের 
পথে সাময়িক অবস্থানের জন্য 'তারাচরণ দত্তের বাড়ী। 

মহেন্দ্র বিশ্বাস গ্রামের বধিষুঃ তালুকদার । বহু জমির মালিক, বাড়ী 
সংলগ্ন বিরাট বাপান। তেজারতি ব্যবসাও আছে । তিন ভাই-এর বিরাট 
ফৌথ পরিবার । অর্থে-বিত্বে, মান-মর্ধাদায়, প্রভাব-প্রতিপত্তিতে মহেন্দ্রবাবু 
এক স্বখী ত্বচ্ছল পরিবারের স্থখীপ্রধান। তিনি পাডার মোডল। তাকে 
ছাড়া কোন শালিসী হয় না। অত্যন্ত রাশভারী লোক। পাড়ার যুবকেরা 
তাকে ভয় করত এবং এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত। স্থুবোধ চৌধুরীর সঙ্গে 
দেখা হলে জিজ্ঞেস করতেন-- দলের কাজ কি রকম চলছে এবং সাবধানে 
চলার জন্য ছুসিয়ার করে দিতেন। এই লোকটাকে বুঝে উঠা খুবই কঠিন। 
গ্রামে গ্রামে মোডসরাই ছল ইংবাঙ্গ সরকারের স্বার্থরক্ষক , আইন-শৃঙ্খলা 
বালিক এবং প্রায়শই অত্যাচারী খয়ের খা। 


১৬৭ 


মাঞ্ঠারদাকে প্রায়ই এই গ্রাম পার হতেহয়। এক ব্বাত্রে সঙ্গী 
নল সেন ও নির্মপকান্তি দত্ত সহ গ্রামের পথে হঠাৎ টহলদার মিলিটারী 
দের সামনে পড়ে যান। চকিতে গতিপথ বদলে কিছুদূর গিয়ে মহেন্বাবুর 
গোয়াল ঘরে আশ্রয় নেন। ব্রাতও প্রায় শেষ। ভোবরাজে বাড়ীর 
চামী গিরীশ ধূপ; হালের গরু বের করার জন্তে গোয়ালে ঢুকেই অপরিচিত 
লোক দেখে আতকে উঠে। মাষ্টারদা অতি সহজ স্বাভাবিকভাবেই বলেন-_ 
বাড়ার করার সঙ্গে জরুরী আলাপ আছে, তাকে যেন ডেকে দেওয়া হয়। 
[গবীশ বিমুঢ় অবস্থায় বাড়ীর ভিতরে চলে যায় এবং মহেন্দ্রবাবুকে ডেকে 
শিয়ে আছে | মাষ্টারদা নিজের পরিচয় দিবে একদিনের জন্ত আশ্রয়ের 
প্রস্তাব কবেন। মভেন্দ্রবাবু স্থির নিবিকার মাষ্টারদা এবং তার সঙ্গীদের 
সাদরে বাড়তে নয়ে এলেন এবং প্রাতরাশের ব্যবস্থা করেন। তারপর 
১লে বিস্তারিত আলোচনা । মহেন্দ্রবাবু অবশেষে তার বন্বাগ্িভ একমাত্র 
কামনার ধনের দর্শন পেলেন যেন। এতদিন কি মাষ্টারদার্ পথ চেয়েই 
বসে ছিলেন? (তনি তার বাডীকে মাষ্টারদার স্থায়ী আশ্রয়কেন্র 
করার প্রস্কথাব দিলেন । মহেক্জবাবু আজ সর্মুন্ত হবার ছন্য ব্যস্ত 
হয়ে পড়েছেন। তিনি তার ছুই ছেলেকে মাষ্টারদার হাতে সমপ্পণ 
করলেন দেশ সেবার জগ্তে | তিনি বোধ তয় জানতেন না যে, বড় ছেলে 
হুরেশ বিশ্বাস ইতিপূর্বেই অপ্রিষন্ত্রে দীক্ষিত। কনিষ্ঠ ছেলে বিমল অতি 
হোট। মহেন্দ্রবাবু সংসারের পূর্ণ দায়িত্ব ছোট ভাই ক্ষেত্র বিশ্বাসের উপর 
অর্পণ করে নিজেকে সবক্ষণের জন্ত বিপ্লবীদের সেবায় নিশ্জোজিত করলেন। 
্নিরাত পাহারার ভার নিলেন তিনি নিজে এবং হোট ভাই ভরেন 
পশ্বাপ পা] করে। তিনি বাড়ীর মেয়েদের মধ্যে বিপ্লবীদের পরিচর্যার 
ধঃঘিত্ব ভাগ করে দিলেন। গিরীশ ধূপীর উপর বাইরের সমস্ত খবরাখবর 
জোগাভ করাব ভার পন্ডল। মহেন্দ্রবাবু বিপ্লবীদের কাছে “কাকাবাবু” 
নামে পরিচিত ভলেন। 
ঘন ঝোপ ঝাড বেস্টত স্ৃপারী বাগানে নেতৃঙ্থানীয়দের গোপন ৫বঠক 
এবং বাছাই বিপ্লবীদের মহডার কাজ নিয়মিত চলত। এই আশ্রয়ে নেতৃস্থানীয় 
বিপ্রবী এবং এ্যাকশনের জগ্ত বাছাই বিপ্রবীদেরই প্রবেশাধিকাত্র ছিল। 
বাড়ী এবং বাগানের মাঝে ছিল গভীর জলপুর্ণ গড়। এই গড়গুলি 


বিপ্লবীদের বাধা না হয়ে সহায়কই হয়েছিল। 'গড়গুলি সানাবৎসর জলে 
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ঘভতি থাকত এবং একপ্রকারের সরষেপ্রমাথ হাল্কা সবুজ ক্ষুদে পান! 
গড়গুলি ছেয়ে থাকত। কাকাবাবু গড়ের বিভিন্্র জায়গায় হাটু জলের 
নীচে ৰাশের সাকো তরী করে দিলেন। তা কেবল বিপ্রণীদেরই জানা 
ছিল। গড পেরিয়ে গেলে পানাগুলি সঙ্গে সঙ্গেই পরস্পর মিশে যেত কোন 
চিহ্ন না ব্বেখে। বাইরে থেকে অন্ত কারে বোঝার উপায় থাকত না। 
কাকাবাবুর মাথায় শিত্য-নতুন পরিকল্পনা । একবার স্থির করেন, বাগান 
থেতক মাটিন্র নীচে হ্ড়ঙ্গ কেটে নিরাপদ দুরত্ব পর্ধন্ত টেনে নিজে বাবেন। 
তিনি নিজেই পাড়ার কয়েকটি আশ্রয়কেন্্র এবং যোগাযোগ কেন্্র 
হজাগাড় করেন। মাষ্টারদা এই আশ্ররে বসে কত পরিকল্পনা রচনা করেছেন 
এবং ব্ধপায়ণের ব্যবস্থা করেছেনঃ তা আব্দ আর কেউ বলতে পারবে না। 
এই গ্রামের ছ্বারিকা চৌধুরীর বাড়ী হতে হরিপদ ভট্টাচার্য আসানল। 
হুত্যার জন্য তরী হয়ে যাত্রা করেন। 

মাষ্টারদা এবং তারকেশ্খর দর্তিদারের গ্রেপ্তারের পর এই আশ্রয়ে 
আসেন বিনোদ দত্ব দলের নেতৃত্ব নিয়ে। কাকাবাবুর প্রথম জিজ্ঞাসা 
মাই্ারদার পর কে দলের নেতৃত্ব নিলেন। হঠাৎ এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে 
মুহূর্তের জন্ত বিনোদবাবুর ত্র কুঞ্চিত হল। যখন সঙ্গীরা বিনোদবাবুকে 
দেখিয়ে বলেন, পরিদা”ই [বিনোদবাবুর সাংকেতিক নাম ] দলের নেতপদে 
অনোনীত হয়েছেন, কাকাবাবু তাকে একে একে বাড়ীর এবং বাগানের 
অদ্ধিসন্ধি সবই বুঝিয়ে দিলেন। বিনোদবাবু তার আগের মুতের দিধার 
সন্য লক্জায় সঙ্কুচিত হয়ে গেলেন। 

বিনোদ্বাবুর কাছে জানা যান, এই আশ্রয় পরবর্তীকালে মূল কর্ণকেন্দরে 
পরিণত হয় এবং কাকাবাবুর বাগান ছিল সমস্ত কর্ধের প্রাণকেন্দ্র। এই 
আশ্রয়ে বসেই বিনোদবাবু বহু পরিকল্পনা রচনা! করেন। নেত্র সেন হত, 
পাহাড়তলী ক্রিকেট মাঠে আক্রমণ এবং রিয়ারী হত্যার পরিকল্পন1 ও 
ছডান্ত যহড়, এই আশ্রয়েই সম্পূর্ণ হয়। 

কাকাবাবুর দৃষ্টি ছিল দদান্রগ্রত। তিনি দিনের বেলায় গ্রামে ঘুরে 
বিভিন্র খবর সংগ্রহ করতেন এবং জনগণের মনোভাব লক্ষ্য করতেন। এই 
প্রসঙ্গে ভার দ্বৈত ভূমিকার দু'একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। 

কর্ণকুলীর ঘাটে কাকাবাবুর পরামর্শে বিপ্লবীদের নদী পারাপার করবার 
ব্দহ্য একজন মুসলমান মাঝিকে নিযুক্ত কর] হয়। সে নিয়মিত নিষ্ঠার 
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তার কাজ করছিল। কাকাবাবু একদিন গ্রামের কর্মী মনোরঞ্জন চৌধুরী 
মারফত মাঝিকে খবর দিয়ে বিনোদবাবুর অন্তত্র যাবার ব্যবস্থা করেন। 
পরদিন তিনি মাঝির সঙ্গে দেখা করে সোজান্মুজি জিজ্ঞস] করেন, “কি হে, 
শুনলাম, কাল নাকি সাম্পানে করে অপরিচিত লোক পার করেছিস?” 
গ্রামের মোডলের কাছে মিথ্যা জবাবে কোন ফল হবে না জেনে মাঝি 
বলে, শ্হ্যা বাবু! কাল লোক পার করেছি। কিন্তু পুলিসের লোক কি 
ব্বদেশী, তা তো জানি না” তিনি তখন মাঝিকে সতর্ক করেন, প্ষাই 
করিস, কাউকে বলিস তো নিজেও মরবি, গ্রামেরও বিপদ হবে। এ 
সব নিয়ে গল্প করবি না।” মাঝি কাতরভাবে বলে, “না বাবু* খোদাক 
কসম্‌, আমি কাউকে ধলব না, আপনিও কাউকে বলবেন ন11” 

কাকাবাবু আর একবার খবর পেলেন, পাডা ঘেরাও করে তল্লাসী হবে । 
তিনি বিনোদবাবুর নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত হযে পডলেন। গ্রামেই 
বিনোদবাবুর এক আত্মীয় রাজকুমার মহাজনের সঙ্গে দেখা করে বিনোদ 
বাবুকে ছু'একদিন আশ্রয দেবার প্রস্তাব করেন। প্রস্তাব শুনেই রাজকুমার 
বাবু ভষে আডষ্ট। অবস্থা বুঝেই কাকাবাবু তীর পিঠে হাত দিয়ে 
বললেন, প্ভক্বের কিছুই নেই । আমি শুধু তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। 
জানত বিপ্রবীদের আশ্রয় দেবার অজুহাতে মিলিটাবী গ্রামের পর গ্রাঙ্থ 
জ্বালাচ্ছে। বিণোদ ধত্ত তোমার আত্মীয় বলে শুনেছি । ও-সব ঝঞ্জাটের 
মধ্যে যেও না তা হলে নিজেও মরবে, গ্রামটাও ধ্বংস হবে ।” ফিরে 
এসেই বাগানের শেষ প্রান্তে বিনোদবাবুব খাকার ব্যবস্থা করে বিশেষ 
পাহারার ব্যবস্থা করলেন । | 

একদিন ঘরের মধ্যে বিপ্রবীরা বিভলভার ঠিক করার সময় হঠাৎ 
একটি গুলী ভ্রটে পাশের টেবিলে বসা কাকাবাবুর কান ঘেষে বেরিয়ে 
ষার। তিনি সঙ্গে সঙ্গেই মাথাটা টেবিলে রাখেন । বিনোদবাবু বিপদের 
আশঙ্কায় কাকাবাবুর পাশে আমতেই তিনি মাথা তুলে জিজ্ছেস করেন, 
«কোন বিপধ হয় নি তো?” তিনি বিনোদবাবুদের সব ঠিক করে রাখার 
পরামর্শ, দিষে বললেন, “আমি একটু ঘুবে আমি, আশে পাশে কেউ 
আছে কিনা দেখি 1”, 

এইভাবে ১৯৩* সাল থেকে একটান] সাত বছর তিনি বিপ্লবীদের সেবা কে 
গেছেন। কাউকে এতটুকু অন্থবিধা বা অস্বস্তি বোধ করার অবকাশ দেন নি) 
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বিপ্লবীদের আনাগোনা অত্যধিক বেড়ে যাওয়ার ফলে এই বাড়ী বেশ 
কিছুকাল ধরে পুলিশের নজরে পড়েছিল। কিন্তু গ্রাম্য মোড়লের 
বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট অভিযোগ বা প্রমাণ ব্যতিরেকে কোনরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে 
কতৃপক্ষ হযতো বা দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। অবশ্য কয়েকবার তল্লাসী হয়। প্রতিবারই 
বিপ্লবীর1 পুলিশ মিলিটারীর পাশ কাটিযে নিরাপদে সরে গেছেন। 
তল্লাসীর সময় পাশের বাডীর সন্দেহভাজন যুবকদেরও টেনে আনা হত 
এবং সবাইকে বাইরে দা করিয়ে অমান্থুষিক প্রহাব করা হত। 
একবার জাঠ সৈন্যরা তল্তাসী চালাচ্ছিল। বিছানার তলায় ছিল প্রচ 
কাতুজি এবং অন্ত্রাগার থেকে পাওয়া! একটি তরোয়াল। তোষক টান 
দিতেই তরোয়ালটি বেরিয়ে পডে। একজন জাঠ সৈম্থা অফিসারের 
অজ্ঞাতসারে তরোয়ালটি পাশের পুকুরের জলে নিক্ষেপ করে এবং বিছানাটি 
সাবধানে গুটিয়ে এক পাশে রেখে দেয়। 

বিভিন্ন গোপন আশ্রয়কেন্দ্র হতে নেতৃস্থানীয বিপ্রবীর! একে একে ধরা 
পডলেন। বিপ্লবীদের গতিবিধির খবর প্রায় ক্ষেত্রেই আগেভাগেই পুলিশের 
“গাচরে আসছিল। ফলের মধ্যে যার! দুর্বলচিন্ত এবং যাদের গতিবিধি 
অস্বাভাবিক মনে হতো, বিপ্লবীর! তাদের প্রতি নজর রাখলেন। এইভাবে 
পরেশ গুপ্ঝ সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত হল এবং তাকে হত্যা 
না করে চিরজীবনের মত পর্থু করে অন্তান্য বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে ভীতির 
সঞ্চার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং পরেশ গুগুকে মাবাআকভাবে জখম 
কর|হল। পরেশ গুপ্রকে আক্রমণের যডযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত এবং আক্রমণে 
অংশ গ্রহণেন্ন অজুহাতে নবাব মিঞ1, তেজেন্দ্ দত্ব, অযুল্য আচার্ধ, বিমলেন্দু 
সেন প্রমুখ এবং কধুরখীল গ্রামের অবিনাশ দত্ত ও কাকাবাবুর ছোট 
ছেলে বিমল বিশ্বাসকে পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কাকাবাবুর উপর কর্তৃপক্ষের 
আক্রোশ বহুদিনের | তার বিরুদ্ধে অনেক খবরই পুলিশের কাছে ছিল । এবার 
পুলিশ সে স্থযোগ নিল। সন্দেহের অজুহাতে বিমলের সহিত কাকাবাবুকে « 
গ্রেপ্তার করে চট্টগ্রাম জেলে আনা হল, ১৯৩৭ সালের ১৫ই ফেব্রুযারী, 
সরশ্বতী পুজার দিন। 

মাষ্টারদার শেষ প্রর়াণের স্থান চট্টগ্রাম জেল কাকাবাবুর তীরথস্থান । 
মাষ্টারদাকে শেষ প্রণাম জানিয়ে তিনি ঘোষণ। করলেন, জেলের মধ্ 
কোন খাছ তিশি স্পর্শ করবেন না। বৃদ্ধাবস্থায় তিনি যে সঙ্বল্প ঘোষণা করলেন 
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তাতে অচিরেই তার মৃত্যু অবধাবিত | তাকে জামিনে খালাস করার, এমন 
কিঃ নগদ অর্থ জম] দিয়েও জামিনের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হয়। আত্মীয়ব্বজন 
বন্ধুবান্ধব সকলেই শঙ্কিত হয়ে উঠলেন এবং তাকে অনশনের সন্বল্প হতে 
বিরত থাকার জন্ত কাতর মিনতি জানালেন। কিন্তু কোন ফল হল ন1। 
কাকাবাবু সঙ্গল্লে অটল। তিনি তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেলেন । 
সতের দিন পরে ১৯৩৭ সালের €ই মার্চ শুক্রবার তার সমস্ত কাজকে 
পেছনে ফেলে রেখে অনশনরত অবস্থায় কাকাবাবু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ 
করেন এবং মাষ্টারদার একান্ত কামনা "স্বাধীনতা-সংগ্রামে শহীদ হও”-__- 
সার্থক করে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন। 

মহান্‌ বিপ্লবী যতীনদাস বুটিশশাসনের প্রতিবাদে জেলের যধ্যে ৬২ 
দিন অনশনের পর মৃত্যু বরণ করেছিলেন। বৃদ্ধ মহেন্দ্র বিশ্বাসও সেই অটুট 
সঙ্কল্প এবং আপোষহীন সংগ্রামে মহান আদর্শকে অক্লান রেখে এক 
অক্র্যুজ্জল দৃষ্টান্ত উত্তরপাধকদের জন্য রেখে গেলেন । 


পেয়েছি দুটি, বিদায় ৫দহো। ভাই-__ 
সবাবে আমি প্রণাম করে যাই ॥ 

ফিরায়ে দিন দ্বারের চাবি, রাখি ন। আর ঘহরর দাবি-- 
সবার আজি প্রস।দবাণী চাই ॥ 
অনেক দিন ছিলাম প্রতিবেশী, 
দিয়েছি যত নিয়েছি ভার বেশি। 

প্রভাভ হয়ে এসেছে রাতি, নিবিয়া গেল কোণের বাতি-_ 
পড়েছে ভাক, চলেছি আমি তাই ॥ 


রবীন্দ্রনাথ 
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স্বাধীন বাংলাদেশে 


জাল্লালাবাদ বিপ্লবতীর্থে প্রথম শহীদ-স্মৃতিতর্গণ 
শ্রীতেজেক্্রনাথ গুহ [ চট্টগ্রাম] 


কলিকাতা হইতে যাহার] জালালাবা« শহীদতীর্থে মৃত্যুগ্য়ী বীরদের 
প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করিতে আসপিয়াছেন, তাহাদের থাকিবার ব্যবস্থ; 
কর! হইয়াছে ,নন্দনকানন বোল ব্রাদান্সের উপরে তলায়। প্রতিদিন 
বিকালে অফিসের ফিরতি পথে সেইখানে আসি সকলের খবর 
লইতাম। ২১শে এপ্রিল রাত্রে প্রথমে ক্ুশীলদাব [মাষ্টারদাব সহুকমা 
শ্ীহ্বশীল দে] সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি আগনতলা হইতে আসিয়াছেন। 
তিনি দীর্ঘদিন পরে আমাকে দেখামাত্রই জডাইয়া ধরেন। এদিন রাজের 
ও দিনে কলিকাতা, আগরতলা, ঢাকা ও ময়মনসিংহ প্রভৃতি নানা জায় 
হইতে সকলে আসিয়া সমবেত হইতে খাকেন। এই ব্যাপারে সারদাদা 
| শ্রীসারদ শীল], বিনোদদা [জালালাবাদ যুদ্ধের ৫সনিক শ্রীবিনোদ 
চৌধুরী] এবং প্রভাতদা [ স্্প্রভাত রক্ষিত ] প্রমুখ মাষ্টারদা কুধ সেনেব 
সহকমদের সঙ্ষে যোগাযোগ করিতাম। 

সর্বশ্ী। অধধেন্দু দত্র॥ বিশোদ দত্ত, দ্বিজেন দস্তিদারঃ শচীন সেন, স্থধীন 
দাশ, বিজন্ব সেন, বিজয় আইচ, ব্রজেন সেন, অধেন্পু গুহ, মধু গুভ, সরোজ 
খু, সুবোধ বল, নরেন্দ্র দন্ত' হেমেন্দু দক্তিদার, বনবিহারী দু, আশু দে, 
কাশীশ্বর দত্ত রটস্তী ধর, দীনেশ দাশগুপ্ত, কালী দে, কালিপদ চক্রবর্তী, 
মতিলাল চক্রবর্তী, স্ুরঞ্তিতা চতক্রবতী, চিত্ত দাস [কলিকাতার সূর্য সেন 
স্মৃতিরক্ষা সমিতির সম্পাদক ] শশধর চক্রবতীঃ সাধনপ্রসাদ দত্ত, হরিপদ 
কানছুনগো, দিলীপ কান্ছনগো [ কলিকাতার চট্টগ্রাম পরিষদ্দেব কার্যকরী 
সমিতির সদস্য ] এবং অনিল গুহ প্রমুখ মাষ্টারদা স্র্য সেনের বহু সহকমী ও 
অনুযীগীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে । এই মিলন টট্টগ্রামবাসীর হারানো দিনের 
এক পরম শুভলগ্ন বলিয়া আমার মনে হয়। কেহ কোন মতেই ভাবিতে 
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পারেন নাই, এমন একটি শুভ দিন প্রত্যেকের জীবনে ঘুরিয়া আসিয়া! জীবন- 
পরিক্রমায় একটি নৃতন অধ্যায়ের সংযোজন করিবে। 

শুভ ২২শে এপ্রিল। সকাল প্রায় ৭-৩০ টার দিকে নন্দনকানন বোস 
ব্রাদার্সের সম্মূথে হাজির হইলাম । দেখিলাম, দুইটা বিরাট বাস আর 
পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাড়াইয়া আছে অনেকগুলি ট্যাক্সি। ক্রমে ভ্রমে সকলে 
সমবেত হইতে লাগিলেন। সকলের পরিধানে শুচিশুভ্র পোষাক আর 
অনেকেবই হাতে পুষ্পমাল্য ও পুষ্পস্তবক । -..একটু পরে শ্রীঅমূল্য চৌধুবর 
সঙ্গে দেখ! হইল সেইখানে । মনের চাঞ্চল্য আর গতিবেগ বাডিবা গেল। 
জীবনে হয়ত বহু শহীদের রক্তসিঞ্চিত এই পবিত্র শহীদবেদী দেখিবার স্থযোগ 
নাও হইতে পারে। তাই এই বাসনা পূরণ করিবার মানসে প্রস্তত 
হইয়াই গিয়াছিলাম। এইবার যাতআা স্বর | 

সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। ৮-৩* টার গাডী ছান্ডিল। সারিবদ্ধভাবে 
গাঁডী চলিল। নন্দনকাননের পার দিনা ডেপুটি কমিশনারেব পাহাডের 
পাদদেশস্থ রাস্ত1 ধরিস্বা গাড়ী চলিল। ৮-৩৫ মিনিটে গাডী আসিয়া থামিল 
দামপাভাস্থ সারকিট হাউসের সামনে । এই রাস্ত। দিয়া যাইবার সময় বুক 
পিয়া উঠিল। গত ব্সর এই দিনে এই সারকিট হাউসের আশে-পাশে 
কত নরনাবী গণকবরে শায্লিত হইবাছে, তাহান্ব কোন হিসাব নাই। 
ধবংসের বহু ক্ষতচিহ্ন এখনও বিরাজমান । মন্ত্রি্বর ফ্ণিভূষণ মজ্জুমদার ও 
জর আহমদ চৌধুরী সাহেব স্ব শ্ব গাডীতে সপারিষদ আমাদের 
শরিক হইলেন। এখান হইতেও কয়েকখানি ট্যাক্সি আমাদের 
অনুসরণ কিয়! চলিল। দৃশ্যটা খুবই মনোরম। দেখিলেই মনে হয়, 
নীরবে, নিস্তন্ধ গাডীর শোভাষাত্র। চলিয়াছে। ব্রাস্তার উভয় দিকে কত 
ধ্বংসচিহন এখনও বিরাজমান। দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কলিকাতা 
হইতে আসিয়া এত দীর্ঘ পরিক্রমায় বাহির হই নাই। একটু পরেই 
চট্টগ্রাম সেনানিবাসের কাছে আসিলাম। বুক দুরু দুরু করিয়া কাপিয়া 
উদ্ভিল। স্তৃতির দর্পণে অনেক কথা ও কাহিনী আসিয়া অন্তর ভারাক্রান্ত 
করিল। অশ্রুসন্ত হইল নখনছয় | 

ঠিক ন্টায় আমরা উপস্থিত হইলাম জালালাবাদ পাহাডের পুণ্য 
পাদদেশে । সর হইল পদবাত্রা। পাহডিয়] পথ ধরিঞ্1 আকা-বাকা 
পথ-পরিক্রমায় সারিবদ্ধভাবে উঠিতে লাগিলাম। আনন্দে, গর্বে বুক স্ফীত 
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হইয়। উঠিল। সারিবছ। লোকযাত্রী দেখিতে খুবই আনন্দ লাগিল। ছোট 
'ছোটি ঘাঁদ আর বালুকণা বিশ্মাল্লিশ বৎসরের ন্মৃতিচারণায় মুখর হইয়া 
উঠিয়াছে। প্রভাতঙ্্ষ আজ যেন নুতন্ভাবে কিরণদানে উন্মুখ! মুছু 
সমীরণ অতীতের কথা বলধা যাইতেছে প্রত জনমনে । 

নেই পুণ্যভূমিতে উঠিলাম ৯-১* মিনিটে । বিনগ্রচিত্তে শ্রথথা নিবেন 
কবিলাম শই'দবেদীতে। আস্তে আস্তে সকলে আসিয়া! সেইখানে সমবেত 
হইলেন। অন্ততঃ পাচশতার্ধিক লোকের লমাবেশ হইল সেই পুণ্যতীর্থের 
পৃঙ-পণিত্র ভূমিতে । আলোকচিত্র ভুলিবাব্র হিডিক পডিধা গেল। গ্রাদিলীপ 
কানুনগো-র সঙ্গে সেইখানেই দেখা হইবা গেল। 
চিত্র ভুলিয়াছেন। 


(তিশিও অনেক আলোক- 
এইবার মাল্যদানের পালা । বাঁবজন শহই'দেপ নামাস্ছিত ম্মতিফলক 
ত্তিকার় প্রোথিত হইল। বিনোদ, পুলিনদ1। যাষ্টারদার সহকমী আীপুলিন 
দে] এবং বিদেশাগত বিপ্রবীবৃন্দ নিষুমশরচ্মলা বজায় রাখিয়া সুন্দরভাবে 
কাধসমাপনে অগ্রণী হইলেন। প্রথমেই মাল্যদান করিয়া পুণ্যভূমিব শহীদ- 
বেদীর মর্ধাদ1 অক্ষুপ্র বাখিলেন বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীফণিতৃষণ 
মন্মধার। তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণে গৌরবদীপূু সংগ্রামের রোমাঞ্চকর 
ইতিহাস ভাবগন্ভীর পরিবেশে আলোচন' করেন। তারপর বিপ্লবী অতিথিবৃন্দ 
একে একে পুশ্পমাল্য অপণ করেন বেদীমূলে, শহীদ বিপ্লবীদের প্রতি 
শ্রদ্ধাপ্তুত অন্তরে, অশ্রুপিক্ত নয়নে । কলিকাতার চট্রগ্রাম পরিষদের পঞ্গ' 
হইতে শহীদবেধীতে মাল্যদান করেন শ্রাদুলাল ভট্রাচাষ। উপস্থিত জনসমক্ষে 
বিপ্লবী অতিখিবৃন্ধকে একে একে পরিচয় করাইয়া দেন জালালাবাদ যুদ্ধেব 
বীব সৈনিক শ্রীদ্িজেন দক্তিদার শঙ্কু || লোকাদধার 1 জাঙালাবাদ 
যুদ্ধের অধিনায়ক লোকনাথ বল ] পত্রী শ্রীযুক্ত! স্বণপ্রতিম] বল শহীদবেদীতে 
মাল্যদান করিয়া! কান্নায় ফাটিয়া পডেন। তাহার পুত্র শ্রীহিমাদ্রি বল 
তীর্থভূমির বেদীমূলে মাল্যদান করিয়া বালকের মত কাদিয়া উঠেন। এই 
হৃদয়বিদারক দৃশ্টে প্রতিটি লোকের নয়নদ্য় সিক্ত হইয়া উঠে। ছুই পাহাডের 
মধ্যবতাঁ সংকীর্ণ চড়াই-পথ দিয়! কীভাবে ব্রিটিশ টস আসির়াছিল, 
কীভাবে যুদ্ধ হইয়াছিল, প্রথম শহীদের মৃত্যুবরণ কে কোথায় করিয়াছিলেন, 
সেইগুলির গুত্যেকটির বিস্তৃত বিবরণী দিলেন মাষ্টারদার 
্ীঅধেন্দু গুহ । 


সহকমী 


১৭৫ 


পুশ্পমাল্যে আর পুম্পার্থে শহীদবেদী অপরূপ শোভা ধারণ করিয়াছে প্র 
কষ্ণচুড়ার পুষ্পন্তবকে বেদীমূল রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার উপর 
স্যকিকুণ পিয়া যে মহিমময় দৃশ্টের স্তি হইয়াছে, তাহা দেখিয়া আমার 
মনে হইল বিয়াজিশ বৎসর পূর্বের শহীদদের সেই তাজা রক্ত আজও 
যেন আমাদের মানসপটে সজীবতার পাণম্পর্শে স্জীবিত হুইয়! উঠিয়াছে। 
আসন্ন বিদায়ে শ্রদ্ধানত অন্তরে মৌন শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া ধীরে ধীকে 
পুণ/ড়ুমি জালালাবাদের পবিস্রতম শহীদবেদী পশ্চাতে বাধিয়া নামিখা 
আসলাম 1.০. 

বিকাঁজ ৪ুটায় লালদীঘির এতিহাসিক মরদানে [ মুজিব পার্ক] সভা 
আরস্তং হইল। সভাপতি মন্ত্রিবর শ্রীফণিভূষণ মজুমদার, প্রধান অতিথি 
আল.হভ্র জহুর আহমদ চৌধুরী [মন্ত্রী]। বিরাট স্ুদৃশ্ত মকর উপরে 
বিদেশাগ্ত বিপ্লবী অতিথিবুন্দ উপবেশন করেন । অনেক বিপ্রবী বক্ত 

হীতের কথা ও কাহিনী এবং বতমান সংগ্রামের সাফল্যের উপর নিত 
করিয়া যস্যবান ভাষণ প্রদান করেন। দেশ-বিদেশ হইতে অনুষ্ঠানের সাফল্য 
কামনা কিয়] অন্নেকেই বাণী প্রেরণ করেন। সম্পাদক শ্রীবিনোদ চৌধুরী 
তাহার সংক্ষিপ্ত ভাষণ সমাপনাস্তে সর্বজনসমক্ষে এ বাণীগুলি পাঠ করিয়া 
গুনান। “প্রধান অতিথি তাহার হৃদয়গ্রাহী দীর্ঘ ভাষণের পর বঙ্গবন্ধু শেখ 
মুজিবুর "হ্মানের শুভেচ্ছাবাণী পাঠ করেন। বঙ্গবন্ধু তাহার শুভেচ্ছাবাণীতে 
স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে, বিশেষজ্ঞদের পরামশ নিয়] শহীদ-স্বতিমিনার 
তৈয়ার করাইয়া! নিজেই আসিয়া উহা স্থাপন করিবেন। কলিকাতার টট্টগ্রাষ 
পরিষদ হইতে প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীও বিনোদদ1 পাঠ করিয়া! সকলকে, 
শ্তনান। দবমত নিবিশেষে অনেকেই মূল্যবান ভাষণ প্রদান করেন। 
রানত্র ১০টায় সভাব কাজ শেব হয়। 

তৎপর ক্বিগানের আসর বসে। পল্লীকবি শ্রীরায়মোহন দাশ [ ধোরলা | 
এবং শ্রফশিভূষণ বড়ুয়া [বেতাগী 1--উভয়েই বথাক্রমে দমাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ 
প্রতিষ্ঠার বিষয়বস্ত অবলম্বনে মনোজ্ঞ কবিগানের মাধ্যমে শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয় 
জয় করিতে সমর্থ হন। বিশেষতঃ বিদেশাগত বিপ্রবী অতিথিবৃন্দ তাহছাদেক 
ভূয়সী প্রশংসা করেন। রাত্রি ১২টার সময় জালালাবাদ সম্মেলনের হুশৃঙ্খল 
অন্ুস্বৃণী সমাপ্ত হয়। ' [ ২৩শে এপ্রিল, ১৯৭২ ], 


শত 


কাধীনতা-সওগ্রামে 


চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতি 


মহেক্্রলাল বড়ুয়া 


বিপ্লবী বন্ধু শ্রীশচীন্দ্রনাথ গুহ চট্টগ্রামে অনুশীলন সমিতির সংগঠন সম্বন্ধে 
লিখিবার জন্ত আমাকে অন্থরোধ করিরাছেন। অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম 
শাখার নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রবীণ বিপ্লবী চত্দ্রশেখর দে, গিরিজাশস্কর চৌধুরী, 
চারুবিকাশ দত্ত, প্রতাপচন্ত্র রক্ষিত, যশোদারগন চক্রবতা আজ জীবিত নাই ॥ 
বাস্তবিকপক্ষে চারুবিকাশ দত্ত অস্কুশীলন সমিতিকে চট্টগ্রামে জীবন্ত 
রাখিয়াছিলেন। তাই তীহার অবর্তমানে এই ইতিহাস কেহ লিপিবদ্ধ 
করিলেও হয়ত অসম্পূর্ণ থাকিয়া! যাইবে । 

১৯০২ সালের ২৪শে মার্চ দোলপুণিমার দিন [বাধ ১*ই ঠচত্র» ১৩০৮] 
সোমবার ব্যারিষ্টার পি. মিত্র [প্রমথনাথ মিত্র] মহাশয়ের নেতৃত্বে বিপ্রবী 
সংস্থা অন্তশীলন সমিতি কলিকাতায় প্রথম স্থাপিত হয়। কলিকাতা তথ? 
পশ্চিমবঙ্গে অনুশীলন সমিতি স্থপ্রতিষ্ঠিত হইলে পুৰবঙ্গে উহার প্রসার বুদ্ধি 
উদ্দেশ্য পি. মিত্র মহাশয় ঢাকা যান। ১৯০৫ সালে পুলিন দাস মিন্র মহাশয়ের 
নিকট বিপ্রব-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ১৯০৬ সালে পুলিন দাসের উপক। 
পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে সমিতির বৈপ্রবিক শাখা গঠন করার ভার অপিত হ্য়॥ 
১৯*৬-১৪*৮ সালে বিভিন্ন স্থানে পুলিনবাবুর নেতৃত্বে অনুশীলন সমিতির প্রাক 
পাচশত শাখা সমিতি বিদ্ধমান ছিল। ইহাতে অনুমেয়, ১৯০৬-১৯১০ সালের 
মধাবতী কোন সময় চট্টগ্রামে অনুশীলন লমিতির পত্তন হইয়াছিল । অনুশীলন 
সমিতির প্রখ্যাত নায়ক বিপ্রবপাধক ত্রলোক্যনাথ চক্রবর্তী [মহারাজ] 
তাহার প্রণীত «তিরিশ বছর জেলে" নামক গ্রন্থে লিখিক্বাছেন যে, ১৯১০ ইঃ 
তিনি প্রথম চট্টগ্রাম যান। 

অতীত দিনের কাহিনী বিপ্লবী _ সতীর্থদের সহিত আলাপ-আলোচনাক় 
যাহা শুনিয়াছি, স্বতির উপর নির্ভর কন্িয়া অগ্নিযুগের সেই পুরাতন ইতিহাসকে 
সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছি । মহারাজের “তিরিশ বছর 
জেলে” ও চারুবিকাশ দত্ত মহাশয়ের প্রণীত “চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুঠঃন” বই-এরও 


১৭৭ 
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সাহায্য নিয়াছি। আমি অনুশীলন পমিতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত 
ছিলাম বলিয়া আমার জীবনের অনেক ঘটনাও এই প্রবন্ধে স্থান পাইয়াছে। 

১৯০৫-১৯২* সাল। বাংলার বিপ্লবীরা ব্রিটিশ সরকারকে আঘাত 
হানিবার চেষ্টা করিতেছেন। ভারতের বিপ্লব আন্দোলনকে সফল করার 
উদ্দেশ্তটে বিপ্লবী মহানায়ক রাসবিহারী বস্থু জাপান যান, তারকশাথ দাস 
আমেরিকা ও ভূপতি মজুমদার যান সিঙ্গাপুর । বাংলার বিপ্লবীর। আত্মপ্রকাশ 
করিতেছিলেন কখনও মজ্জ:ফরপুরে, কখনও কলিকাতায়, কখনও ঢাকায়। 
ফ্াসীর মঞ্চে প্রাণ দিলেন শহীদ ক্ষুদিরাম, কানাই ও সত্যেন। বন্ুসংখ্যক 
বিপ্লবী বিভিন্ন ষডন্ত্র মামলায় কঠোর শান্তি পাইয়া ভারতের বিভিন্ন জেলে ও 
আন্দামান সেলুলার জেলে কারাকুদ্ধ হইলেন। এই সময় ১৯১৪ সালে 
কলিকাতায় বরাজাবাজার যডবস্ত্র মামলায় অযুত হাজর প্রমুখ ১০।১২ জন 
ধর্প্রবীদের মধ্যে ছিলেন চট্রগ্রামের চন্দ্রশেখর দে। 

সমাজের অবাঞ্চিত এবং চরিত্রহীন লোককেও বিপ্লবীরা ক্ষমা! করেন নাই। 
চট্টগ্রামে সীতাকুণ্ডের মোহাস্ত চরিত্রহীন বলিয়! কুখ্যাত ছিল। সম্ভবত 
১৯১১ সালে বিপ্লবীর! তাহাকে হত্য1 করেন। একদিন মোহাস্ত সীতাকুণ্ডের 
রাস্তায় পরিভ্রমণ করার সময চন্দ্রশেখর দে তাহাকে গুলী করেন। সঙ্গে 
ছিলেন মহারাজ দত্রলোক্যনাথ চক্রবতী। মহারাজের তখন দাডিগৌফ ছিল । 
"তাই সহলা প্রচারে হইয়া! পড়িল একজন দাডিগৌফওয়াল! লোক 'মাহাস্তকে 
হত্যা করিয়াছে । যাহা হউক, পুলিশ তাহাদের কোন হদিস্‌ পান নাই। 

পরবর্তীকালে সমাজ-সংস্কারের প্রতি বিপ্রবীরা বিশেষ নজর দিতে 
পারেন নাই। মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন কর] হুইল বিপ্রবীদের দৃঢ় পণ। 
তই বিপ্লবী নেতার] পূর্ণ উদ্যমে বিপ্রব প্রতিষ্ঠান গঠন ও বিপ্লবের পটভূমি 
&তরী করিতে মনোনিবেশ করিলেন। প্ররুতপক্ষে ১৯১৫ সালের ২১শে 
ফেব্রুয়ারী অন্থশীলন সমিতি ও আমেরিকার গদর পার্টির সহযোগিতায় 
ভারতের সবত্র রাসবিহারী বস্থর নেতৃত্বে স্ম্্ অভ্যুত্থানের ও স্বাধীনতা- 
ঘোষণার দিন ধার্ধ হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ অভ্ভ্ুখানের সংবাদ প্রকাশ 
হইয়া পড়ে; কিন্তু সেই পরিকল্পনা অনুযায়ী সিঙ্কাপুরের বীর সিপাহীগণ 
২১শে ফেব্রুয়ারী শ্বাধীনতা ঘোষণ1 করেন। ভারতীর সৈম্গণ ইংরাজ 
&সন্তদিগকে পরাজিত করিয়া ছুই সপ্তাহ সিঙ্গাপুত্র শহর দখল করিয়া 
ব্বাখিয়্াছিলেন। 
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১৯২১ সাল। মহ্থাত্স গান্ধী অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন। 
স্লমগ্র ভারতের জনসাধারণ এই আন্দোলনে সাড়া দিলেন, টট্টগ্রামও পিছাইম! 
'ব্রহিল না । দেশপ্রিয় যতীন্্রমোহন সেনগুপ্তের নেতৃত্বে ১৯২১ সালের এপ্রিল 
মাসে চট্রগ্রাম বার্মা অয়েল কোম্পানীর ধর্মঘট হুইল। ২৪শে মেতাহার, 
পরিচালনায় বিখ্যাত আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে ধর্মঘট শুরু হইল । চট্টগ্রামের 
বিপ্লবীর1 স্থির করিয়াছেন, তাহারা কংগ্রেসের এই আন্দোলনে যোগদান 
করিবেন। তাহাদের বিশ্বাস, এই আন্দোলনের মাধ্যমে দেশের মুক্তি-সংগ্রাম 
'আগাইয়। যাইবে এবং এই পথেই স্বাধীনতার বীর টনিক স্থষ্ট্টি হইবে। 
ইতিমধ্যে চাকুদ। এবং মাষ্টারদ1 কংগ্রেস আন্দোলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত 
ঘোষণ1 করিয়াছেন । কলেজে-স্কুলে ধর্মঘট 'আরম্ত হইল। প্রমোদরঞ্জন 
চৌধুরী শুরুতেই পথ দেখাইলেন। ক্রমশঃ শহর হইতে গ্রামের ক্কুলে ধর্মঘট 
হুড়াইয়া পঙিল। এই আন্দোলন চলার পথে যশোধা চক্রবতীঁ ও দ্বিজেন্দর 
নন্দী-বিপ্রব-মন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। 

অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ত হইয়াছে । তরুণ কর্মীরা আবার গুল 
কলেজে পড়া আরম্ভ করিয়াছে । সতর্ক গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া তাহার! 
ভাবী সশস্ক সংগ্রামের জন্ত কর্মীশ-সংগ্রহে তৎপব হইয়া উঠিয়াছে ; কিন্তু 
এইবার বিপ্লবীদের যাত্রাপথে নামিয়া আসিল «বেঙ্গল অডিন্যাব্দ' | ১৯২৪ 
সালের শেষভাগে ব্যাপকভাবে খানাতল্লাশী ও ধরপাকড আরম্ত হইল। 
অনুশীলন সমিতির প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত যশোদা চক্রবভী, ভাঃ যোগেশ দে, 
রমণী শর্মা, অনিল গুহ ও যুগান্তর দলের লোকনাথ বল, গণেশ ঘোষ, 
অনন্ত সিংহ প্রমুখ বিপ্লবীর। ধৃত হইলেন। কিগ্ত চট্টগ্রামের যুগান্তর দলের 
নেতৃস্থানীযদের মধ্যে সুর্য সেন, নির্মল সেন ও অশ্লশীলন দলের চট্টগ্রাম শাখার 
নেত৷ চারুবিকাশ দত্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিতে পারিল না। 

এই সময চট্টগ্রামের অন্শীলন ও বুগাস্তরের বিপ্লবী কমীদের মধ্যে 
মিলন ঘটে । উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন চট্টগ্রাম অসত্রাগার দখলের অন্ততম 
নেতা নির্মল সেন ও অনুশীলন দলের একনিষ্ঠ কম্মী আলিপুর জেলে গোয়েন্দা 
বিভাগের স্থপারিন্টেন্ভেণ্ট ভূপেন চ্যাটাজাঁকে হত্যার জন্য বুত্যুদণ্ডে দণ্ডিত 
প্রমোদ চৌধুরী! চট্টগ্রামে গডিয়া উঠিল নৃতন এক বিপ্লবী সংস্থ! । 

চট্টগ্রাম হইতে বীকুডা পর্যন্ত বাংলার প্রায় প্রতি জেলার তরুণ কমীদের 
সহিত সংযোগ স্থাপিত হইল। বাংলার বাহিরে অশ্শীলন স্মতির নেতা 
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শচীন সান্যাল, গোবিন্দ কর, যোগেশ চ্যাটাজা, রাজেন লাহিভীঁ প্রমুখা 
বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হইল। গঠিত হইল শচীন 
সান্ালের নেতৃত্বে: এক নূতন দল। সভাপতি হুইলেন শচীন' সান্যাল: 
এবং অন্যান্ত সদস্যদের মধ্যে ছিলেন রাজেন লাহিড়ী, ুর্ধ সেন, চারুবিকাশ - 
দত্ত, নগেন সেন, হরিনারায়ণ চন্দ্র, অনন্যভরি মিত্র» অনস্ত চক্রবর্তী; অন্তরূপ 
সেন। চট্টগ্রামকে নিয়া বাংল! ও আসামের দশটি জেলায় একই সঙ্গে বৃটিশ 
সরকারের অক্ত্রাগার আক্রমণ, শক্তিকেন্দ্রগুলিকে দখল কর] ইত্যাদি কর্মপস্থ! 
সম্মুখে রাখিফা নবগঠিত দল কাজ সুরু করিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ শচীন সান্যাল 
বেশদিন বাহিরে থাকিতে পারিলেন না। ইহা! ছা] যুক্ত প্রদেশ হইতে 
কলিকাতা আসিবার পথে যে'গেশ চ্যাটাজর গ্রেঞ্জার, কাকোরী যডভযন্ত্রের 
আবিষ্কার নবগঠিত দলের কর্মীদের পথে বিদ্ব ঘটাইল। এতদছ্বতীত 
নগেন সেন এবং চারুবিকাশ দত্তের গ্রেপ্তারও এই সমঘ তাহার্দের পক্ষে প্রচুর' 
ক্ষতি ভ্ইল | বাহিরে রহিলেন একমাত্র সুর্য সেন। 

দক্ষিণ্শখ্বর ও শোভাবাজারের নিভৃত গৃহে বোমা €তরী হইতেছে । 
হঠাৎ একদিন দক্ষিণেশ্বরের বোমার কারখানায় ও শোভাবাজারের আস্তানায় 
আসিয়া পড়িল পুলিশ | দক্ষিণেশ্ববে হরিনারায়ণ চন্দ্রঃ রাজেন লাহিডী, রাখাল': 
দে, অনন্তভব্রি মিত্রকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিল । শোভাবাজার আস্তানায় ছিলেন 
মাষ্টারদ1 র্য সেন, চট্টগ্রামের প্রমোদ চৌধুরী ও বরিশালের অনস্থ চক্রবর্তী 
প্রমুখ কমিশণ। প্রমোদরঞ্ন মাষ্টারদাকে গৃহের পশ্চাতের জল-নিষফা দনেবর 
পাইপ ধরিয়া নামিয়! যাইবার কথা বলিষাই কুদ্ধগুহের দরজা সজোরে ঠে লস? 
ধরিলেন। সঙ্গে অনন্ত চক্রবতীঁ। কিছুক্ষণ ধরিয়৷ দরজা খুলিবার জন্য পুলিশ 
চেষ্টা করিল। অবশেষে ভগ্ন অবস্থায় দরজা উন্মুক্ত হইল। গৃহের নীচে 
অপেক্ষারত পুলিশরাও উপরে চলিয়া! আদসিল। তাহাদের ধারণা হইল 
সর্ব সেন এই বাডীতেই আছেন। পুলিশ প্রমোদরঞ্ন ও অনস্ত চক্রবতাঁকে 
গ্রেপ্তার করিল। ইতিমধ্যে মাষ্টারদ1 পুলিশের বেডাজাল হইতে পলায়ন 
করিতে সক্ষম হইয়াছেন। এই পরাজয়ে পুলিশ কর্তৃুপক্ষ বিচলিত হ্ইয়! 
পড়িল ; বাংল! ও আসামের বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান চলিল। ্ুর্ধ স্নে তথনা 
কলিকাতায় কর্মব্যস্ত । শেষে এই বিপ্লব অধ্যায়ের নায়ক স্র্য সেন একদিন! 
ধর] পড়েন কলিকাতার, বাজপথে । 
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১৯২৫ সালের শেষভাগ | প্রমোদ চৌধুরী, অনন্তহরি মি আলিপুর 
“হেলে কারারুদ্ধ। আরও অনেক বিপ্লবী সেখানে বিনাবিচারে আটক 
আছেন। এই সমন্ব গোয়েন্দা বিভাগের স্থপাৰিন্টেন্ডেণ্ট ভূপেন চ্যাটাজাঁ 
বন্দীদের মধ্যে বিভেদ স্থট্টির কাজ করিতেছেন। আলিপুর জেলেনু ভিতরে 
এই ব্যাপারে খ্রাহা করিবার জন্য অগ্রণী হইলেন দৃক্ষিশখুর বোমার 
মামলার বন্দীর] । 

আলিপুঘ জেলে এক বিকালবেল৷ রাজবন্দীদের আস্তানা বিশ্রাম 
করিয়া ভূপেন, চ্যাটাজী জেলগাও সহ বাহির হইতেছিলেন। মূহুর্তের মধ্যে 
প্রমোদরঞ্জন, অনন্তহত্রিঃ প্রবেশ চ্যাটাজী ফটকের পাহাডরত সিপাহী হইতে 
চাবি কাডিয়। লইয়1 দরজা খুলিযা বাহির হুইয়া পড়িলেন। গোপনে তীহারা 
শাবল ও লৌহ্দণ্ড সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং এই সকল অন্তর লইয়া ভূপেন 
চ্যাটাজীকে হত্যা করিয় স্ব-স্ব প্রকোষ্ঠে ঢুকিদ্না পড়িলেন। ইংবাজেব 
বিচারে প্রমোদরগ্জন ও অনস্থুহরির ফাসীর হুকুম হইল। প্রমোদরঞ্চন 
চট্টগ্রামের প্রথম নিপ্রবী শহীদ | 

১৯২৭ সালের প্রথম ভাগে বিপ্রবান্রা বন্দীজীবন হইতে ছানা পাইতে ছেন। 
চারুদা, প্রতাপদা, যশোদ দ1! তখন জেল হইতে মুকিলাভ কনন। আমি 
সবেমাত্র ম্যাট্রক পাশ করিরাছি। এই সময় তাহাদের সাঁহত আমার 
পরিচয় । চাক্দান্র নিদেশে আমি চট্টগ্রাম গভণমেন্ট কলেজে ভত্ি হইলাম। 
আমার পিতৃদেবের ইচ্ছান্ুযায়ী কলিকাতা প্রেসিডেন্সা কলেজে আমার 
ভতি হওয়া সম্ধপব হইল না। আমি চট্ুশ্বামে ভিলাম। প্রবণ বড়ুয়াকে 
'পাগান হইল বামায়। প্রবণ বছুয়াও তখন ১৯২৪ সালের বেঙ্গল ছডিস্টান্সের 
কবল হইতে মুক্ত হইয়াছেন। 

বন্দীজীবন হইতে মুক্ত হইযা চট্টগ্রামের বিপ্রবীরা আবাব একযোগে 
কাজ করিধার জনক আগ্রহশীল ছিলেন। ১৯২৪-২৫ সালে তাহারা 
মিলিতভাবে কাজ করিয়াছিলেন । তাই তীহাদের এই প্রচেষ্টা; কিন্ত 
শেষ পর্যন্ত এই মিলন কার্যকরী হইল না। কার্যক্রমের পটভূমিকার মাষ্টারদা 
ও তাহার অস্কবতী কথিসমাজের সহিত চারুদার সুস্পষ্ট মতান্তর ঘটিল | 
'চারুবিকাশ দন্ত ছিলেন ব্যাপক বিপ্রবী অভ্যুর্খানের পরিপোষক। তাই 
তিমি তাহার অন্ুবর্তী কণ্সিদল লইয়! অনুশীলন সমিতির সহিত যুক্ত হুইরা 
স্াকেন। অপরপক্ষে মাষ্টারদা ও তাহান অন্ুব্তা কমিদল নিজন্ব ৫বশিষ্ট্য 
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রক্ষা করিয়া যুগান্তর দলের সঙ্গে রহিলেন। পরবতী কালে সমগ্র বাংল 
জুডিয়] ব্যাপকভাবে সশস্ব অভ্যু্খানের আয়োজন গতিহার] হইল । চারুদ্ 
ক্বীকার করিযাছেন, বিপ্লবী বাংলার এই উপসংহার ভূমিকায় কুর্ধ সেন 
( মাষ্টারদ ) বিজরীর গর্বে ভাম্ববর | 

১৯২৭ সাল। চারুবিকাশ দত্ত এইবার ব্যাপকভাবে চট্টগ্রামে অনুশীলন 
সমিতিন গুপ্ুকেন্দ্র স্থাপন করার জন্ত উদ্যোগী হইলেন। চট্টগ্রামের বুকে 
তরুণের নবধাত্রা শুরু হইল। ব্যায়ামচর্চার জন্তা বহু ব্যায়ামাগার গডিয়! উঠিল । 
নন্দনকাননস্থ অঞ্চলের অন্যতম বিপ্রবী কমী করুণাময় দত্তেব [সাধন দত্ত নামে 
পরিচিত ] বাড়ীর অভ্যন্তরস্থ বিস্তৃত জায়গাধ ছিল অন্থশীলন সমিতির প্রধান 
ব্যায়ামকেন্দ্র। পরিচালনা করিতেন ক্যাপ্টেন রবীন্দ্র সেনগুধ্য | 

ইহা ছাডা শহরে রহমতগঞ্জ এবং দেওথান বাজার প্রভৃতি অঞ্চলেও 
ব্যারামকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল! গ্রামাঞ্চলে ব্যায়ামকেন্দ্র-প্রতিষ্ঠার প্রধান 
দ্রাফ্ত্ব ছিল শ্্রীসতীন্দ্র হোডের উপর | 

ছাঁত্রসম্মেলন, যুবসম্মেলগন ও ব্যার়াম-প্রদর্শনী শুরু হইল। ছাত্রসম্মেলন 
ও ্বসম্মেসনে চাকবিকাশ দন্ত আলোকচিত্রের মাধ্যমে জাতীয় আন্দোলনের 
প্রয়োজন তা? দেশের তৎকালীন নানা সমন্তা সম্বন্ধে আলোচনা! করিতেন। 
ছাত্র ও দধসঘাজ ক্রমে ক্রমে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আগিতে আবম্ত কয়িল। 
এই সময় চট্টগ্রামের প্রায় প্রত্যেক স্কুলে অনুশীলন সমিতির কেন্দ্র গডিয়? 
উঠিল। পার্বত্য চট্টগ্রামও বাদ পড়িল না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ঘনশ্যাম 
দেওবান, লেহ্কুমার চাকৃমা, খগেন্দ্র দেওয়ান এবং আরও অনেক ছাত্র 
অন্তশীলন সমিতির সদস্য হুইলেন। চট্টগ্রাম শাখার কমীর] ফেণীতেও 
বিপ্লবকেন্্র স্থাপন করিলেন । মণীক্ চৌধুরীঃ বিজন ঘোষ, যামিনী সেন 
তখন ফেণ' কলেজের ছাত্র। অধ্যাপক দয়ানন্দ চৌধুরী ছিলেন ফেণী 
কলেজের বাংলার অধ্যাপক । চারুদ1 বাকুড1 জেলায়ও অনুশীলন সমিতির 
শাখা গঠন করেন। এই কেন্দ্রর তত্বাবধান করিতেন চট্টগ্রামের ভাঃ নীরদ 
দত্ত। বাঁকুভার বিশিষ্ট কর্মীদের মধ্যে প্রক্ুল্পকূমার কুওড অন্যতম | 

বার্ধাতেও নগেন দাশগুপ্ত, কেদারেশ্বর ভ্রাচার্ষ, প্রবীণ বভয়া, সারদা 
ভট্টাচাষ, মনোরঞ্রন চক্রবর্তী, স্থমতি মজুমদার এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী 
কর্মী ছিলেন। বার্মাতে অনেক বৌদ্ধসন্্যাসীও অন্গশীলন সহিতির সভ্য. 
হন। মান্দালয়ের রেভাঃ, সি, পি. খিধমংপ; রেঙগুনের উ5 উত্তম, 
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উঃ নাগিদা, উঃ সানদা! প্রমুখ বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের নাম উল্লেখযোগ্য । পিংহলবাসী 
বৌদ্ধভিক্ষু শ্রণংকরও অন্থশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন । তিনি চট্টগ্রামের 
শাকপুর1 গ্রামের বৌদ্ধমন্দিরে থাকিতেন। ১৯২৯ সালে তাঁহার সহিত, 
আমার পরিচয়। বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত থাকায় তিনি ১৯৩২ সালে বন্দী হন । 
তিনমাস পর কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল হইতে বুটিশ শাসক ত্বাহাকে মুক্তিদান 
করে এবং ভাবতবর্ষ হইতে বহিষ্কৃত করে। ভিক্ষু শরণংকর এখন শ্রীলঙ্কায় 
আছেন। ণ 

স্বরণ করিতেছি, আজ পরম শ্রদ্ধেয় সাধুবাবা শ্রীমৎ তারাচরণ 
পরমহংসদেবের হাসিমাখা মুখখানি । স্থভাষ দত্ত, সাতকডি দাশ, ছর্গাকিস্কর 
ঘোষ এবং আমবা আরও কয়েকজন তাহাকে ১৯৩০ সালের ২৬ শে 
জান্য়ারী "স্বাধীনতা দিবস” উদ্যাপন অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন 
করান জন্দ প্রস্তাব করি। ধলঘাট গ্রামের সেই দিনের বিনাট অনুষ্ঠানে 
সাধুবাব! জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং আমাদের সহিত মিলিত কণ্ঠে 
ধ্বনিত কনেন "বন্দে মাতরম্?। 

বিপ্লব আন্দোলনে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের অবদানও কম নহে। চট্টলার 
বিপ্লবীদের মধ্যে যাহারা ফাপীর মঞ্চে আত্মদান করিয়াছেন, শহীদ রোহিণী 
বড়ুমা নাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ । ১৯৩৫ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ফবিদপুর 
জেলে সভার ফাসী হয়। ১৯৪২ সালে সনিক বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করায় 
কল্সবাজার মহকুমার নিরঞ্জন বডুয়াকে প্রাণদণ্ড দেএযা হয । মাড্রাজ জেলে 
(4201:93 7০016011915) ১৯৪৩ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তাহার ফাসী হয়। 

বিপ্লবী পরিবাবের অর্থে চট্ট গ্রাম সহরে ছুইটি ব্যবসা প্রতিষ্টান স্থাপিত হয়-- - 
হ্যাশানেল ষ্টোরস্‌ ও চট্ুল বুক ডিপো । স্ঠাশানেল ঠ্রোরস্‌ পরিচালন করিতেন 
অন্রশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্মী ফতেয়াবাদ গ্রামের শ্রীযতীন সেনগুপ্। 

মোভরার স্থরেন্দ্র চৌধুরী গ্রাজুয়েট স্কুলের ছাত্র। অষ্টম শ্রেণীতে পডার 
সময় তাভার সহিত আমার পরিচয়। সেমাষ্টাবদার মন্ত্রশিয্য মহেন্দ্র চৌধুরীর 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা । চট্টগ্রাম বিপ্লব আন্দোলনে এই পরিবারের দান বিলক্ষণ। 
এই পরিবারের অর্থে চট্টগ্রাম শহরে 'চট্টল বুক ডিপো” এবং কলিকাতান্থ 
“বন্দে মাতরম্‌ সাহিত্য ভবন" নাঘে ছুইটি পুস্তকের দোকান স্থাপিত হয়? 
“বন্দে মাতরম সাহিত্য ভবন'-এ থাকিতেন শ্রচারাবকাশ দত্ত। “চট্টল বুক 


১৮৩ 


ডিপো" পরিচালন! করিতেন শ্রীপতি নন্দী। এই ছুই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে 
গবপ্রবী সহধাত্রীদের সত প্রকাশ্ট ভাবে যোগাযোগ করার স্থযোগ ছিল। 

আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়ে স্থরেন্দ্র চৌধুরীর কথা। অনুশীলন সমিতির 
'অত্যন্ত দারিত্বশীল সক্রিয় কর্মী স্থরেন্র জীবনের শেষদিন পর্ধস্ত মানব-মুক্তির 
অন্য কাজ করিয়া গিয়াছে । ১৯৭১ সালের বাংলাদেশের মুক্কি-সংগ্রামেও 
তাহার অবদান উল্লেখযোগ্য । বাংলাদেশ বাজনৈতিক কমিটির সন্ত 
(7১515001001 ০01 0 [১০116109] 01011010655 01 73905120651 ) হিসাবে 
স্থরেন্দ্র মুক্তি-সংগ্রাম চলার সময় অত্যন্ত গোপনীয় জরুরী কাজের দাযিত্ব নিয়া 
ভারতে আসে এবং আমার সহিত তাহার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হয়। এখানে কাজ 
লমাপ্ত করার পর বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় সীষাস্তে পাকবাহিনীর গুলীতে 
'সে নিহত হয। তাহার নিকট বাংলাদেশ সংগ্রা কমিটির পরিচষ-লিপি ছিল। 

১৯২৮ সালের জুলাই কি আগষ্ট মাস। মহারাজ ভ্রেলোক্যনাথ চক্রবতী 
চট্টগ্রামে আদিয়াছেন। এই সময় চারুদ1! আমাকে মহারাজের সহিত পরিচয় 
করান। কিছুদিন পরে চারুদা আমাকে মাষ্টারদার সঙ্গেও পরিচয় করাইয়। 
€দেন। চট্টগ্রামের প্রবীণ উকিল স্থরেন্দ্রলাল দাশের দেওয়ানজ" পুকুরপারস্থ 
বাড়ীতে এই বিপ্রবী নায়কদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। স্থরেন্দ্রবাবুর বাড়ী 
ছিল চট্টগ্র/ম অন্তশীলন সমিতির গোপন বিপ্রবী কার্ধ-পরিচালনার প্রধান দপ্ুব 

মহারাজ আমাকে বৌদ্ধ ভিক্ষবেশে অন্ত্র-সংগ্রহ ব্যাপারে জাপান পাঠাইবার 
জন্য মনোনীত করিধাছিলেন। ইতিমধ্যে নানা! ষডঘন্ত্র মামলায়, রাজনৈতিক 
ডাকাতির সংআবে' বহু বিপ্রবী কর্মী ধব] পড়েন, ফলে আমার জাপান যাওয়ার 
পরিকল্পনা বাস্তবে পরিণত হয় নাই । 

শক্তিমন্্রে দীক্ষিত চট্টগ্রামের মুক্তিপাগল দামাল ছেলেবা ছুবাব্র গতিতে 
বিপ্রধী সংগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করিয়াছে, আত্মবলিদানের জন্ঘ নিজেদের 


তরী করিতেছে | তাহারা জানে, এই পথ ছুর্গম। কিন্তু তাহারা দু প্রতিজ্ঞ। 
পরাদ্ীনতার শঙ্খল ভাঙ্গিতেই হইবে। 


১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিল বিপ্লবজগতের এক ম্মরণীয় দ্িন। মাগ্ারদার 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামে বিপ্রবীর1 ইংরাকজ্জ শাসনকে প্রচণ্ড আঘাত ভানিয়াছেন। 
অন্তান্ত বিপ্লবীদের মধ্যে অন্থশীলন সমিতির নেতা চারুবিকাশ দত্ত, গিরিজাশঙ্কব 
চৌধুরী, ভাঃ যোগেশ দে গ্রেপ্তার হইয়াছেন। কিছুদিন পর তাহার! কারাযুক্ত 
হইলেন । অনুশীলন সমিতির সদন্যদের মধ্যে এক সমস্যা দেখা দিল। অবশেষে 
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স্থির হইল, আমর! আইন অমান্ত আন্দোলনে যোগ দিব। অনুশীলন সমিতির 
"্অন্তান্ত জেল! শাখায়ও তাহাই ঠিক হইয়াছিল। আমি তখন বি. এ* চতুর্থ 
বাধিক শ্রেণীর ছাত্র । চট্টগ্রাম গভর্ণমেন্ট কলেজ ট্রাইক হইল। ইহার নেতৃত্ব 
দেওয়ার জন্য স্থুচারু সেনগুপ্ত, শৈলেশ ব্যানাজী, চট্টলেশ চৌধুরী, চিন্ত দাশ" 
ধীরেন দাশগুপ্ত এবং আমাকে কলেজ কর্তৃপক্ষ এক বৎসরের জন্য “সাসপেপ্ড” 
করিলেন। 

আইন অমান্ত আন্দোলন আন্ত হইয়াছে, ছাত্রের দলে দলে কলেজ, স্কুল 
ত্যাগ করিয়া! এই আন্দোলনে যোগদান করিয়াছে। কলিকাতায় অল্ বেঙ্গল 
ইভেপ্টস এসোসিয়েশনের পরিচালনায় “বেঙ্গল গ্যাশানেল মিলিখিয়া' গঠিত 
হইয়াছে। চট্টগ্রামের কৃতী ছাত্র ও অন্ষশীলন সমিতির বিশিষ্ট স্দস্তা শ্রাউত্তত্র 
কুমার ধন ছিতলন এ সংস্থার অন্যতম দাধিত্বশীল নেতা । - 

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর অহিংস সংগ্রাম । তাই 
নীতিগতভাবে সশস্ত্র সংগ্রামের সৈনিকের] অকাতরে ব্রিটিশ পুলিশের অত্যাচার 
সহ্া করিয়াছে । যাত্রামোহন পেন হলে কেন্দ্রীয় সত্যাগ্রহ শিবির অবস্থিত । 
শিবিরের কার্ধাধ্যক্ষ হইলেন ক্ধাংশু সেন, সত্যাগ্রহ-সেনার ক্যাপ্টেন 
ছিলেন রবীন্দ্র সেনগুপ্ত এবং শিবিরের ম্যানেজমেন্টের ভাব পণ্চিল আমার 
উপর। প্রতিদিন সত্যাগ্রহবুলেটিন বাহির হইত । চারুদ] ইভাব সম্পদ্না 
করিতেন । তাহাকে সহারতা করিতেন ধীরেন দাশগুপ্ত, মোক্ষরা নাশ, 
প্রকৃতিরঞ্ন বড়ুয়া, বিমলেন্দু চক্রবর্তী এবং আরও কয়েকজন । ফ্ত্যাগ্রভ কমিটির 
সম্পাদক প্রতাপচন্দ্র রক্ষিত প্রত্যহ শিবির পরিদর্শন করিতেন । 

প্রার পাঁচশত ভলান্টিয়ার এই শিবিবে থাকিতেন। হর ১টাব সময় 
সংকেতধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে আমর সকলে উঠিয়া পড়িতাম | প্রাত:রুত্য সমাপন 
করিয়া! সত্যাগ্রহী সেনাদল জে. এম. সেন হলের প্রাঙ্গণে সারিবদ্ধভাবে 
দ্লাভাইতেন এবং ক্যাপ্টেন ববীন্ছ সেনগুপ্তেব নেতৃত্বে প্যারেড কবিতেন। 
সবাই মিলিত কে গাহিতাষ, "মিলেছি আজ মায়ের ডাকে? | 

ভোরের থাওয়! কিছু ছোলা ও গড । তাহাতেই সৰাই সন্ত | তাহারা! 
জানেন, তাহার] দেশের স্বাধীনত।-সংগ্রামের ৫সনিক-_গছুঃখে ঘাধের জীবন- 
গড়া, তাদের অ:বার দুঃখ কিসের ?” এক-এক জনের নেতৃত্বে তাভাব7 বিভিন্ 
গ্রু,পে বিভক্ত হইতেন। আবগারী দোকান, মদের দোকান, বিদেশ ডব্যের 
€দাকান-_সবজায়গায় পিকেটিং আর পিকেটিং । মনোরঞুন চৌধুরী, চট্টলেশ 
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চৌধুরী, স্ুবিনয় দত্ত ছাসি দণ্ড নাষে পরিচিত ], সধাংশু দত্ত পিকেটিং কেন্তু 
তত্বাবধান করিতেন । 

প্রথম রিনের সংগ্রাম । সদরঘাট মদের দোকানের সামনে ইউরোগীয় 
সার্জেন্টর] ও পুলিশ বেমালুন লাঠি চার্জ করিয়াছে । নিকুগ্ত বৈরাগী মাথায় 
গ্ররুতর আঘাত পাইয়াছে, আরও কয়েকজনের হাতে, পায়ে লাঠির আঘাত । 
বিভিন্স্থানের প্রায় একশত জন কমা আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় শিবিরের হলে 
পড়িয়া আছেন। কাহারে! মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কাহারে! হাতে, কাহারে! 
পায়ে। অনেকে আঘাতের যন্ত্রণায় কাতরধ্বনি করিতেন । রাত্রে শিবিরের 
দৃশ্বা অস্হনীব হইয়া উঠিত। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের শুভার্থী ডাঃ মহিম দাশগ্ুগ্ 
তাহাদের শ্ুশষ] ও সেবায় রত। 

পরের দিন আবার এক নৃতন দল সেইস্থানে গেল। কয়েকজনকে পুলিশ 
গ্রেপ্তাৰ করিল এবং পরে চট্রগ্রাম শহর হইতে করেক মাইল দুরে নিয়! ছাড়িয়া 
দিল; ইহ্‌; একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার । কেহ কেহ কারারুদ্ধ হইলেন, 
আবার কেহ ছাল! পাইলেন। অন্যদিকে চট্টগ্রাম কংগ্রেসের সভাপতি মহ্িম 
চন্দ্র দালেল নেতিত্বে লবণ আইন ভঙ্গ করিবার জন্য বঙ্গোপসাগরের পারে 
পতেঙ্গাদু মনেক সত্যাগ্রহী গিয়াছেন । কয়েকজন ধূতও হইয়াছেন । 

গর! মব 'অন্তা্গ খানায়ও সত্যাগ্রহ-শিবির স্থাপিত হইয়াছে । পটিয়' 
থানার শিলিরের অধিকর্তা ছিলেন ডাঃ স্থধাংশু দাশ ও সাতকভি দাশ | বোয়াল- 
খালী থানার শিবিরের ভাব অপিত হইল দুর্গাকিস্কর ঘোষ ও রাজেন বড়ুয়ার 
উপর। যতটুকু মনে পডিতেছে, সাতকানিয়া থানার দায়িত্ব ভাব নিজ্নে শশী 
দাস! ন্রাউজান শিবিরেব তত্বাবধান করিতেন ডাঃ দেবেন দাস ও শট ভূষণ 
বড়য়।। রাঙ্গুনিয়া খানার শিবির মনোমোহন সাহা ও বিজয় বড্যার 
পরিচালনাধীন। ডাঃ হেম সেনের তত্বাবধানে ছিল ফটিকছডি ও বোসাংগিরি 
এলাকার শিবির। কাক্সবাজারও বাদ পডেনাই। সেখানে কর্মরত কেশব 
চন্দ্র বিশ্বাস। পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন ঘনশ্তাম দেওয়ান । 
চট্টগ্রাম গভর্ণমেণ্ট কলেজের আই. এ. দ্বিতীয় বাধিক শ্রেণীর ছাত্র ঘনশ্যাম 
চারুদান নির্দেশে কলেজ ত্যাগ করিয়া আইন অমান্ত আন্দোলনে সক্রিয় অংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন। 

চট্টগ্রামের জনসাধারণ শিক্ষিত, অশিক্ষিত, মজুর, চাষী সকলেই 
সভাঁভড়তিশীল | শিবিরের কমাঁদের তাহার] জিজ্ঞাসা করিতেন “আচ্ছা, তোমরা! 
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কি ইংরাজকে তাডাইতে পারিবে? দু উত্তর? "হ্যা, নিশ্চয়ই পারিব?। 

আইন অমান্য আন্দোলন প্রায় শেষ। অনুশীলন সমিতির তরুণ কমীদের 
প্রশ্ন £ এখন কোন্‌ পথে? ঘাটফরাদবেগ বৌদ্ব-হোষ্টেলে আমার ঘরে £এক 
গোপন ঠব$ঠক হইল । উপস্থিত ছিলেন ডাঃ ব্রজেন দাশ, ন্থধাংশু দত্ত, 
মনোরঞ্রন চৌধুরী, রবীন্দ্র সেনগুপু, ধীরেন দাশগুপ্ত, বঙ্কিম দত্ত ও মনোমোহন 
সাহা । স্থির হইল, আমরা আর ঘরমুখো হইবন1 | পুর্ব-পরিকল্পান] অনুযায়ী 
সশক্্র বিপ্রবের ছারা বুটিশ সরকারকে আঘাত হানিতে হইবে । এইজন্ত বিভিন্ন 
জেলার সত-প্রবীদের সহিত যোগম্থাপন কতিিতে হইবে, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় 
করিতে হইবে, অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে । আমাদের এই সর্বসম্মত প্রস্তাব 
জেল! নেতবুন্দ_চারুবিকাশ দত্ত, যশোদা চত্রবতী, প্রতাপ রক্ষিত, স্ুধাংশু 
সেন, ভাঃ স্ুধাংশ দাশ--উতৎসাহসহ্কারে অন্মোদন করিলেন । 

ইতিমধ্যে এক ডাকাতি হইল স্ধাংস্ত সেন ও ভাঃ ব্রজেন দাশের নেতৃত্বে । 
লুন্ঠিত দ্রব্য জমা পড়িল আমার হাতে। আমি তখন গভর্ণমেপ্ট হোষ্টেলে 
থাকি। দলের অন্যতম সহান্ুভূতিসম্পন্ন সদস্ত ছিলেন ললিতমোহন আচাষ 

(ঠাকুরদ: '। পাখরঘাটায় তাহার ন্বর্ণশিল্পের দোকান ছিল। তাহার দ্বার 

গলিত সোন, লিক্রী হইল। সেই অর্থে ১৩০ টাকার ছ্বার। মনোমোহন সাহা 
চটগ্রামেন এক দুসলমান খালাসী হইতে একটি পিস্তল ক্রম করিল। অবশিষ্ট 
টাক দে'র! হইল চারুদার হাতে । 

ফেণীর মাজদিয়! ষ্রেশনের কাছাকাছি পোষ্ট অফিসের ৮০০০ টাকা সহ 
মেলবেগ লন করারও চেষ্টা হইল ; কিন্তু এই প্রচেষ্টা সফল হইল না। 

এই প্রসঙ্গে বলিয়া! রাখ! ভাল, বাংল] দেশে বিপ্বীরা অনেক ড।কাতি 
করিয়াছেন ; কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত সেই অর্থ ব্যয় হয় নাই। তাহারা 
জানিতেন, এই অর্থের ছার] ভাবী বিপ্লবের আয়োজন করা হইবে । একই 
উদ্দেশে যে সকল বিপ্লবী ডাকাতি করিয়াছেন তাহার এবং তাহাদের 
সহকমীবা অনেকে নি্ধ নিজ বাডী হইতে মাতা-ভগিনীর স্বর্ণালঙ্কার ইত্যাদি 
আনিষ। বিপ্রবীদলে দিয়াছেন । 

১৯৩১ সালের মে কি জুন মাস। মনোরঞ্ন চৌধুরীকে অন্ত্রসংগ্রহ ব্যাপারে 
পাঠান হইল ঢাকায়। গৌহাটি যুদ্ধের নায়ক শ্রীনলিনীকাস্ত ঘোষের সহিত 
মনোরঞ্জন দেখা করিল? কিন্ত কোন ফলপ্রন্ হইল না। জুলাই মাসে আমাকে 
আবার ঢাকায় পাঠান হইল । ঢাকায় তখন অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেত। 
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ফরিদপুরের আশ্ততোষ কালী পলাতক অবস্থায় ছিলেন। আমি প্রথমে 
শান্গায়ণগঞ্জে নলিশীদার সহিত তাহার চাষারস্থিত বাড়ীতে দেখা করিলাম । 
এখানে কুমিল্লার ঘীরেশ ঘোষের সহিতও আমার দেখা হয়। নলিনীদা আমাকে 
অনুশীলন সমতির প্রধানতম নেতা মদনমোহন ভৌমিকের নিকট পাঠাইলেন। 
মদনবাবু তখন ঢাকা জেলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক। তিনি আমাকে 
আশুতোষ কালীর সহিত দেখা করার সব বন্দোবস্ত করিলেন। ঢাকার 
রাজভবনের নিকটবতা' এক বাগানে আশুদার সহিত দেখা হয় এবং তাহার সহিত 
বিস্তারিতভাবে আলাপ-আলোচন] হুয়। তাহার নির্দেশে আমি ঢাকা হইতে 
কলিকাতা রওন। হইলাম এখং বাঞ্চারাম অক্রুর দত্ত লেনে অবস্থিত ডাইং 
ক্লিনিং-এ উঠিলাম। এখানে অহিভূষণ চৌধুরী ও হেম ভট্টাচার্য থাকিতেন। 
পরবতী সময়ে হেম ভট্টাচার্য আস্তঃপ্রাদেশিক ষডভযন্ত্র মামলায় জডিত হন এবং 
তাহার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হয়। কারাবাস কালে হেম ভট্টাচাধের মৃত্যু 
হয়। 

আমি তিন ধিন কলিকাতায় ছিলাম। চারু! তখন কলিক1তা “বন্দে 
মাতরম্‌ সাহিত্য ভবন*-এ থাকেন। চারুদার পরামর্শ অন্ুখাব:; মহেশ বড়ুখাকে 
সঙ্গে করিয়া আমি আবার চট্টগ্রাম যাত্রা করিলাম। সঙ্গে একটি ওয়েভ্লি 
বিভলভান্র। 

অনুশীলন সমিতির সান্তাদেব মধ্যে মহেশ অত্যন্ত সাহলী বলিব? স্থখ্যাত 
এবং “মাম” বলির পরিচিত ছিল। ১৯৩১--৩৩ সালে পলাতক-জ'বনে মন্থেশ 
কখনও গ্রাম্য মুসলমান, কখনও ফক'র অথবা কুল!ব ছুন্পবেশে উট্টগ্রাতমব বিভিন্ন 
জাগায় বিপ্লবী সংগঠনের কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। ১৯৩৩ সালে বাখুয়া 
ডাকাতি মাঁমলাধ তাহার যাবজ্জ'বন সশ্রম কারাদণ্ড হয়। এই মামলায় 
ফতেয়াবাদের মোক্ষদ চক্রবতী, প্রিয়দা চক্রবতা, যোগদা চক্রবতী।, সাতাকুণ্ডের 
নিরগ্রন বড়ুয়া দশ বহস্র সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। বাক্ষনখার প্রকৃতি 
বড়ুয়ারও তিন বৎসক সশ্রম কারাদণ্ড হত্ন। রাজসাহী জেলে ১৯৩৮ সালের 
১লা জানুয়ারী মহেশের মৃত্যু হয়। 

দেশের ভাক। মহেশ চট্টগ্রাম আসিয়াছে । ডাঃ ব্রজেন দাশ € মহেশ 
বড়ুয়ার নেতৃত্বে গঠিত হইল “মিলিটারী স্কোয়াড । ডাঃ ব্রজেন দাশ তখন 
পলাতক অবস্থায় রহিয়াছেন। নিরলস দৃঢ়চেতা কর্মী ও অভিজ্ঞ সংগঠক । 
কখনও কখনও পলাতক জীবনে সাতকানিয়া গ্রামে, হরিহর দন্থের সহিত 
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রিভলভারের বুলেট তৈরী করিতেছেন, আবার হয়ত সংগঠনের কাজে 
আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির কমীদের মধো 
যর্দি কেহ প্রত্যেক গ্রাম-কেন্দ্রে ঘুরিয়া থাকেন, তবে তিনি একমাত্ 
ডাঃ ব্রজেন দাশ। 

মনে পন্ডিতেছে” ১৯৩১ সালের কোজাগরী পৃণিমাব আগের একটা বাত । 
আমাদের বাউ*র পশ্চিম পার্খে অবস্থিত “স্ববেদার দীঘিশ্ব পশ্চিম-উত্তর কোণে 
বসিয়া ।ডাঃ ব্রজেন দাশ ও আমি নৃতন-তৈরী বুলেট পরীক্ষা! করিয়। 
দেখিতেছিলাম। এই বুলেটগুলি কতটুকু কার্ষকবী হইবে তাহা নির্ণয় কন 
ছিল এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য । 

অত্যাচারী পুলিশ ইনস্পেত্ব আসাশ্ল্লাকে হত্যার পর চট্টগ্রামে পুলিশী 
অত্যাচার চনমে উঠিয়াছে । আমরা স্থির করিলাম, জেল! ম্যাজিষ্রেট 
মিঃ কেমকে তাহাব ইচ্ছাকৃত কুশাসনের জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। 
তাহার একমাত্র শাস্তি প্রাণদণ্ড। ফতেয়াবাদ গ্রামের রায়সাহেব দুর্গাদাস 
নন্দীর বাডতৈ ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসেব মাঝামাঝি এক গোপন 
বৈঠকে ইভ! ঠিক হয়। এ ধৈঠকে চীঁরুবিকাশ দত্ত, ডাঃ ব্রজেন দাশ, 
ডাঃ স্রধাতশু দাশ, স্থধাংশু সেন, সুধাংশু দত্ত, বঙ্কিম দত্ত, বিমল নন্দী, মনোরঞ্রন 
চৌধুরী ও এই প্রবন্ধের লেখক উপস্থিত ছিজেন। কিন্তু নানা প্রতিকূল 
অবস্থায় এই পরিকল্পনা! বাস্তবে বপায়িত হয় নাই। আমি ১লা নভেম্বর 
পুলিশের ভাতে ধর] পডি। আর মনোরঞ্জন চৌধুরী ধর] পডেন কলিকাতায় । 

নেতাজ'র আজাদ হিন্দ ফৌজেও অনুশীলন সমিতির চট্টগ্রাম শাখার 
সদস্যর! অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন । আমি শুনিয়াছি, তাহাদের মধ্যে 
স্বধাংশ্র কাঞজিলাল ও স্থশীল খাস্তগীর নেতাজীর দেহরক্ষক ছিলেন । 
সধাংস্খ কাঞ্জিলাল টেক্নাফের ভিতর দিয় বার্মা হইতে আকিয়াব অতিক্রম 
করিষ| ভারতবর্ষে প্রবেশ করার পথে টেকনাফের নিকটবতা কোন স্থানে 
বুটিশবাহিনীর হাতে ধরা পডেন। তীভাকে প্রথমে দিল্লীর “লালকেল্লায়, 
বন্দী রাখা হর। পরে আলিপুর জেলে স্থানাস্তরিত করা হয়। আলিপুর 
জেল হইতে তিনি মুক্তিলাভ করেন। কাগ্ডিলাল শেষ পণস্ত চট্টগ্রামে তাহার 
জন্মস্থান কেলিসহর গ্রামে ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের 
সময় [১৯৭১ খুঃ] অত্যাচারী খানসেনারা তাহাকে তাহার নিজ বাডীতে 
হুত্য' করে । 
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বুটিশ প্রতুত্তবের অবপান হুইয়াছে । আমাদের দেশ আজ স্বাধীন। আমাদের 
জীবন-সাথন! ছিল আমরা দেশকে বড করিয়া তুলিব, আমরণ -শীর্ষেবীর্ষে, 
শিক্ষা ও চারিন্রিক শক্তিতে শ্রেষ্ঠ হইব। শোবধণ ও সামাজিক বৈষয্য দৃরীভূত 
করিয়! সাম্যবাদী সমাজ গডিয়৷ তুলিব। বিশ্বে ভারতবর্ব এমন এক সমাজ 
প্রতিষ্ঠা করিবে, যেখানে থাকিবে না মানুষে যাঙ্ষে কোন ব্যবধান । 
বিপ্লবীর। মানবপ্রেমিক এবং সমগ্র মানবজাতির সর্বাঙ্গীন মুক্তি তাহাদের ছিল 
একমাত্র কাম্য । সেই শুভদিনের প্রতীক্ষায় রহিয়াছি। 


দিক থেকে দিকে বিদ্রোহ ছোটে, 

বসে থাকবার বেল! নেই মোটে, 

রক্তে রক্তে লাল হয়ে ওঠে 
পূর্বকোণ । 

ছি'ড়ি, গোলামির দলিলকে ছি'ড়ি, 

বেপরোয়াদের দলে গিয়ে ভিডি 

খুঁজি কোনখানে স্বর্গের সিঁড়ি, 

* কোথায় প্রাণ ! 
দেখব, ওপারে আজো আছে কারা, 
খসাব আখাতে আকাশের তারা, 
সারা ছুনিয়াকে দেব শেষ নাড়া, 

ছড়াব ধান । 
জানি রক্তের পিছনে ডাকবে সুখের বান ॥ 


| বিদ্রোহের গান ঃ সুকান্ত ] 
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ভারতের জাধীনতা-দংগ্রামে 


চট্টগ্রাম অনুশীন্নন সমিতির অবদান 
শ্রীশশান্কমোহুন দাশ 


ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস প্রায় শতবর্ষের কাহিনী । এই 
“দীর্ঘ কাল ধরে ইংরেজের শাসন ও শোষণ থেকে ভারতের জনগণের 
মুক্তিলাভের তীব্রতম আকাজ্া প্রকাশ পেয়েছে নানা ভাবে, নানাকপে__ 
কাব্যে, কবিতায়, গল্পে, নাটকে, উপন্তাসে, প্রবন্ধে, গুপ্ত প্রকাশনাঘ ও বিভিন্ন 
সংগঠনের মাধ্যমে | উনিশ শতকের শেষের দিকে অনবিন্দ ঘোষ [খষি অরবিন্দ] 
বরদ] রাজ্যে অবস্থানকালে “ভবানী মন্দির” নামক পুস্তক রচনা করে যতীন 
বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে ভারতের সবত্র গুধ সমিতি স্থাপনের উদ্দেখো প্রচাব 
গুরু করেন। 

এর পর ব্যারিষ্টার পি. মিত্র কলকাতার আমহাষ্ট ্রীটে রাজ; ব্াযমোহনের 
বাডীর পাশে অর্থাৎ যেখানে পুলিশ ষ্টেশন ছিল ঠিক তার পাশের বানডীতে 
“অনুশীলন সমিতি” স্থাপন করেন । 

এই সমিতির প্রাথমিক কাজ ধার্ধ হয়েছিল অতীব গোপনে বুটিশ 
শাসনযন্ত্রের অগোচরে মেধাবী, নিষ্ঠাবান্‌ শিক্ষিত যুবকদিগকে দেশপ্রেমে উদ্ধদ্ধ 
করে তোলা, তাদের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত কবে স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্যে 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও উক্ত সমিতির সবস্ততৃক্ত করা, ব্রন্ষদেশ সহ সমগ্র ভাবতের 
প্রতিটি সহর ও গ্রামে সংগঠন-শাখা স্থাপন করা, সম্ভব হলে পুলিশবাঞ্িনী এ 
সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অন্থুপ্রবেশ করে গোপন দল গঠন করা। দ্বিতীয়তঃ, 
বিদেশী রাষ্ট্রের সাহায্যে আগ্নেয়ান্ত্র সংগ্রহ এবং দেশের মধ্যে গোপনে বোমা 
তৈরী করা। এর পর প্রস্তুতিপর্ব শেষে একই দিনে একই সময়ে একই সঙ্গে 
সমগ্র ভারতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণ] করা । মুল উদ্দেশ ছিলঃ শাধসকারী, 
অত্যাচারী বুটিশ শাসনযন্ত্রকে চরম আঘাতে চুর্ণ-বিচূর্ণ করে পুণ স্বাদীনতা 
লাভ করা এবং এমন একটা স্বাধীন লার্বভৌম রাষ্ট্র ও স্থখসমূদ্ধ সমাজ গঠন 
করা--যাঁতে কোন মাজষের খাওয়াঁপরার অভাব থাকবে না, থাকবেনা প্রকৃত 
শিক্ষ1 ও মনুত্যত্ব অর্জনের পূর্ণ সুযোগের অভাব, থাকবে না শোষণ, থাকবে না 
অত্যাচার, অবিচার, অনাচার । 


১৪3 


বস্ততঃ, স্বাধীনতা-অর্ভনের এ পথ ছিল অতীব ছুর্গম$ অতীব কঠোর ॥ 
এই মহৎ আদর্শে অন্তপ্রাণিত হয়ে বহু শিক্ষিত যুবক অল্প সময়ের মধ্যে 
সমিতির সদস্যতুক্ত হল। দেশে দেশে দ্রিশে দ্িশে এর শাখা গঠিত হল । 
ঢাকা জেলার বিখ্যাত ছোবা, লাঠি ও অসি খেলার প্রবত্ক পুলিন দাসের 
নেতত্বে এই সংগঠন একটা কঠোর শঙ্খলা বদ্ধ বিপ্রবী সংগঠন হিসাবে গডে উঠল: 
এবং দেশের চতদ্িকে বিস্ততিলাভ করতে থাকল । 

১৯৫ সালে স্বাধীনতা-আন্দোলনকে পঙ্গু করার উদ্দেশ্ত বৃটিশ শাসক 
বঙ্গদেশ্কে দ্বিধা বিভক্ত করল। এর বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে আলোডন ও 
আন্দোলন শুক হয। ৭ই আগষ্ট কলকাতায় এক সভা ডাক হয়। স্যার 
সুরেজ্রনাথ প্রস্তাব করেন--খিলাতী দ্রব্য বর্জন কর। হোক। অরবিন্দ ঘোষ 
তা সমর্থন করেন। মহারাজ! মণীন্দ্র নন্দী, গুরুধাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জমিদার 
যতীন্দ্র রায়চৌনুবী ও রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ সকলে বিলার্তী বর্জন এবং স্বদেশী 
গ্রহণ প্রস্থাব অনুমোদন করেন। 


এইভাবে ভারতের হ্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রস্ততি ছিমুখী ধারায় অগ্রসর 
হতে থাকে। 

আনমানিক ১৯১০ সালের মধ্যে বিপ্লবী সংগঠক পুলিন দাসের প্রচেষ্টায় 
চট্টগ্রামে অন্রশীলন সমিতির এক শাখা গঠিত হয়েছিল। যতটুকু জানা যায় 
সেযুগে যাদের চেষ্টা ও উদ্যোগে চট্রগ্রামে বিপ্লবী সংগঠন গডে উঠেছিল 
তাদের মধ্যে ছিলেন_ চন্দ্রশেখর দে, গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী, চারুবিকাশ দত্ত, 
ক্ষেত্রমোভন সেন প্রমুখ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ । 

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার, যেহেতু সমিতির সব কাজই অতীব 
সংগোপনে সম্পাদিত হত, যেহেতু কে কখন দলভুক্ত হচ্ছে কিংবা কাব ছারা 
কি কাজ সম্পন্্ ভচ্ছে তা সংশ্লিষ্ট ছু'এক জন ছাড়া অন্ত কেউই জানতে পারত 
না, সেভেত এই দলের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ দেওয়া কারে! দ্বারাই সম্ভব নয়। এই 
নিবন্ধে দলের একজন কর্মী হিসাবে আমাব জানা কবেকটা ঘটন1 অবলম্বনে 
অন্তশীল্ন স্মিতি [চট্টগ্রাম শাখা] ও ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে এর 
অবদান সম্বন্ধে ধু একট1 আংশিক বিবরণ দিতে চেষ্টা করব। 


বেংশ শতাব্দীর প্রায় প্রথম ভাগ থেকেই এই সমিতি চট্টগ্রামের মান্থবকে 
অন্রিমন্ত্রে দীক্ষিত করার চেষ্টা করে আসছিল বটে ; কিন্তু বহু বছর পর্যস্ত 


এই সংগঠন ঘু্টমেয় কয়েকজনের মধ্যে সীমাবন্ধ ছিল। 


১৯৭ 


১৯২১ সালে মহান্স। গান্ধীর নেতত্থে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলন আরম্ক 
কনল। সে সমর চট্টগ্রামের সুযোগ্য কংগ্রেস নেতা ছিলেন দেশপ্রিস্ব 
যত্তীজ্রমোভন সেনগুপু | কেন্দ্রীয় অন্রশীলন সমিতি এ আন্দোলনে যোগ 
দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোনণ? কলে সন্দিতির চট্টগ্রাম শাখা'ও চাকবিকাশ দরের 
নেওদ্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিল । জেই আন্দোলনের মধ! দিয়ে 
যলাধ| চজবতীঃ ছিজেন নন্দত হুবাংশ্ সেন ও ডাঃ যোগেশ দে প্রমুখ বহু 
দেশকনস অন্তশ!লন সমিতির হত ঘক্ত হন। 

১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন সমাপ্ধু হ৪দাৰব পর তন্থশীল্ন সমিতিগ 
কমীরা অতবার গোপনে দললুন্বিন কাজ শুক করেন। 
শেষভাগে “বেল 


বিপদের করচাঞ্চলা জক্ষা কনে ১৯২৭ লালেপ 
।ভা|ন্নশ "সাইনে অভিশালন সর্মিভিন প্রভাপচন্্র বুক্ষিত, যশোদ? চক্রবতী, 


শা এ 


%&5 প্রমুখ ক'মবৃন্দকে সরকাব গ্রেপার 
কবে | লেবু প্রবাস তত ড। সংগঠক চাকবকাশ দন্ত আত্মগোপন করেন। 


শত 


»ভলে চাবি জাশ দন্ত প্রলিশের ভাতে দহ! পড়েন এবং কারা বরণ 
কন । কিডদেন পল ভাঙ্গে নক্কি দেওখ| ভব | প্রক্ুতপক্ষে চট্টগ্রামে 
অক্রশীন্ন স'হণ্তল শক্তিনদ্ধি হতে থাকে ১৯২৭-২ পালে- তিনি জেল থেকে 


গলিলাল কম্াব পণ খেকে । 


জল কে এসে চাপবিকাশ দান বাসস্থানেদ জগ আমার পিত ভ্থনেন্দ্ 
ভ|ল পা মভাশকের আতর শ্রথেনা করেন । কারণ পুলিশের ভদে তার আন্ত 
্গাক্ীডেব! টাকে তঞ্ন ভাত দিতে ভসম্ফত হন। তিনি দূন সম্পর্কে আমাব 
বাক] তন। ছ্চামাব পিতার ভাশয়ে তিনে আমাদের চট্টগ্রাম শহরের দেশ্য়ানজী 
পুলুতের উনভনপাবস্ক বাসভবনে আমাদের পরিবারভূক্ত হয়ে বসবাস করতে 
থ/কেন এবং এ বাজীতে জন্গশীলন স্মতিব চট্রগ্রাম শাখার গুধ কেন্দ্রীয় অফিস 
স্পাপন কছেন। 

অ[ন্র পুণোছ্ামে সমিতির কাজ আরস্ত হল। চারুকাকার নেতৃত্বে এবার/ 
থেকে সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতিতে নতুন ভঙ্গিতে সমি'তর কাঁজ ভ্রুত অগ্রসর হতে 
লাগল । প্রকাশ্টে চলতে থাকল প্রচার-অভিযান, কমিদল-সংগ্রহ এবং তাদের 
শরীর ও মন গঠনের বিভিন্ন আয়োজন আর গোপনে চলতে থাকল প্রকাশ 


সংগঠন থেকে বেছে বেছে বিপ্লবী সৈনিক মনোনয়ন । 


১৪৯৩, 


চাককাকার স্থজনীশক্তি ছিল অদ্ভুত । যেমনি ছিল তার হারালো! 
ইদবগ্রাহী ভাষা, তেমনি ছিল বক্তৃতা করার তেজোদ্দীপ্ত প্রত্তিভ1। প্রথমে 
ছোট ছোট পুক্তক-রচনার মাধ্যমে তিনি বুটিশ শাসকের বিরুদ্ধে প্রচাব-কার্ধ শুরু 
করলেন । কিছুর্দিন পর ১৯২৬ সালে আলিপুব ক্েলে গোয়েন্দ প্ালশ বিভাগের 
হ্ছপাবিন্টেগ্ডেপট ভূপেন চাটাজার হত্যাকাণ্ডের ঘটন। অবলণ “বিদ্রোহী 
প্রমোদরঞ্জন” নামে একট] বিপ্লবাত্মক বই ব্রচনা করেন । গুযোধরগুন ছিলেন 
চট্টগ্রামের কেলিশহর গ্রামের এক সন্তান্ত পরিবারের সন্তান। তিনি 
চারুকাকার অতি প্রিয় ও অন্তশীলন সমিতির একজন বিশি্ কষী। বইটিতে 
একদিকে লেখক মধুর হৃদমগ্রাহী ভাষায় ফুটিয়ে তুলেছেন প্রস্যাদরগ্জনের প্রতি 
তার অকৃত্রিম ন্রেহমমত', প্রমোদরঞ্জনের দেশপ্রেম শৌধব বর কথা, আর 
অন্যদিকে তার অগ্রিববী ভাষায় প্রকাশ করেছেন তংকাসীন সনুকারের 
'অত্যাচার-অবিচারের কথা এবং তার প্রতিকাবেব জন ।বদ্রোহাত্মক 
আবেদন। অল্পদিনের মধ্যেই বইটি জনপ্রিয় হয়ে উঠল । কিন্তু সবকার তা 
বাজেয়াপ্ত বলে ঘোষণ। করুল এবং চারুকাকার গতিবিধির উপত্ প্রপর পাহারার 
ব্যবস্থা কবল। এবপ নানা বৈপ্লবিক কাধাবলীর জনতা তার আস্তানায় ঘন ঘন 
খানাতল্লাসী হতে থাকল । রাতছুপুরে পুলিশ হান! দেখ। ঘন্সেন সকলকে 
উ:ঠানে দ্রান্ছ করিষে তল্লাসী চালায় । কোনও কোন সমর তাকে গ্রেপ্ধার করে 
পে যায়, আবার ছেডে দেয়। এইভাবে আমাদের প্াশ্রত্বাত্রেন সকলকে 
পুলিশের নির্যাতন দুভোগ ভূগতে হরেছে একদিন ঢ'দিন নঃ_-খাসেব প্র 
মাস, বছরের পর বছর । 

চারুকাকার নেতৃত্বে বটিশ শাসকেত বিরুদ্ধে প্রচার অভিব'ন দ্রুমেই বেডে 
চলল। ছাত্রসম্মেলন ডাকা হল, যুবসম্মেলন ডাকা হল। চাকস্কা প্রধান 
বক্রা। প্রাণবন্ত ভাষায় সব্রকারের বিরুদ্ধে তিনি যেন আগুন ছুডাতেন। এ 
সমস্ত সম্মেলনে ছাত্্‌ নেতাদের মধ্যে বক্তৃতা করতেন উত্তর ধত্র, চত্ত দাশ, 
স্থধাংশ্ব সেন, ধীরেন পাশখুপ্ত [সাংবাদিক ] এবং আশে? অনেকে। 
স্ুম্মলনের মাধমে দলে দলে চাত্র, যুবক সংগঠিত হতে থাকিল। স্কুলে কলেজে 
গড়ে উঠল অন্রশ্বলন সাঘতির ভোট ছোট কেন্দ্র। 

চারুকাকা ঢু"এক জন কম'কে লঙ্গে নিয়ে গ্রামে গ্রামে কুলে হলে ম্যাজিক 
জেণ্টাছেক পাহায্যে আহ়লাকচিত্র দেখাতে পাকলেন। এ আলোকচিত্রেব 
বেনধবস্ত ছিল জালিরানওগালবাগের অমান্ধিক হত্যাকাণ্ড নীল চাষীদের 
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উপর লবকারেধ অকথ্য অত্যাচার, অবিচার আব ঢাকার বিখ্যাত মসলিন 
কাপড় বার] তৈরী করতেন সেই তাতীদের বৃন্ধাঙ্থুল কেটে দেওয়া ইতাদি,। এ 
সমস্ত আলোকচিত্র-প্রধর্শনীতে বহু জনসমাগম হত । চারুকাক! তীর ব্যবহৃত 
'লাঠিটির সাহায্যে নির্দিষ্ট ছবির প্রতি ইঙ্িত করে ছবির এপাশ ওপাশ খ্বুত্রে ঘুরে 
'সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে বুটিশ শাসনযন্ত্রের বিরুদ্ধে অনগল জ্ঞালামণ বক্তৃতা 
-করতেন। এভাবে ভিসি চট্টগ্রামের সাধারণ মান্রষকে নুটিশ শাসকের [বরুছে 
সজাগ কবে তুললেন__শ্বদেশ-প্রেমে উদ্বন্থ করে আন্দোলনমুখী করে তুললেন। 

চারুকাকার নির্দেশে চট্টগ্রাম সহরে শরীরচঠার কাজও শুরু হল। প্রথম 
ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠিত ছল দেওয়ানবাজাবে জমিদার ফোগেশ বাবর পাহাডের 
উপর। তারপর রহুমতগঞ্জ, নন্দনকানন প্রভৃতি শ্থানে ব্যায়ামাগাবু প্রতিষ্ঠিত 
ছুল। এসমজ্ ব্যাক্বামাগারে ডন, বৈঠক, বিং, প্যানললাল বার, মুণ্ডর ইত্যাদি 
'নান। রকমের ব্যারামচর্চা কর হত। বক্মিং, যুধৃত্স্থ, ছোরাখেলা, লাতিখেপারও 
চচ1 হত। 

আম দেওয়ানবাজার ব্যাবামাগারের সঙ্গে জডিত ছিলাম । সে সমর 
'অন্তশীলন সমিতির বিশিষ্ট নত; কুধাতশুদ। [ ্ধাংশু সেন । কুমিল্লা! কলেজ থেকে 
বি. এ. পাশ করে চট্টগ্রাম ফিনে এসেছেন। কুমিল্লাতেই তিনি লাঠিখেল। 
ছোরাখেলা শিখেছিলেন। তিনি আমাদ্রে ব্যাকামাগারে জাঠিখেল। ও 
ছোরাখেলা শেখাতে আরম্ত করলেন । আম তীব কাছে লাঠি ও ছে।ত্রাখেলা 
শিখেছিলাম এবং গোপনে লিভিন্র ধরণেব পিস্তল ও'ব্রিভলভার চলনা কতা" 
শিখেছিলাম তার কাছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে উত্তবদ! | উত্তর ধপ্ন | 'এবং 
আরো অনেকে লাঠি ও ছোরাখেলার নিপুণতা অঞ্ন কবলেন। এ বাশ্ামাগাবে 
পপ্তাহে ছু'দিন সদরঘাট ক্লাবের অনন্থদ1।. বিপ্রবা অনন্ত সিং! এস বাক্সিং 
'শিখাতেন। চট্টলেশদ! [ চট্টলেশ চৌবুরী ], নটেনদ] [ নটেন সেন ] এব আনো 
অনেকে তার কাছে বক্সিং শিখতেন। ক্রমে ক্রমে শ্রামেও ব্যাখামাগার 
স্থাপিত হল। আমি আমার জন্মভাম ধলঘাট গ্রামের ব্যারামাগাণে মাঝে 
মাঝে গিয়ে আমার বন্ধুদেন লাঠি আব ছোরা খেল। শিখাতাম। পলঘাট 
গ্রামের অন্ঠশীলন সমিতির নেতস্থান'য় ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন_হুভাবণা 
[ক্ভাষ দত্ত], ছুগাদা [ছুগাক্স্কির ঘোষ 1, মহেন্দ্রনা | মহেন্দ্র বড়ুব।), 
সাতকভডিদ1 [ সাতকছি দাশ], স্ুমতিদ। | কমতি মজ্মদার | প্রমথ । অনে 
পড়ে, নগেনপান্র [ নগেগ্রলাল দাশগুপু] কথা । আমি যতদূর জান, 'তান 
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ছিলেন ধলঘাটে অনুশীলন সমিতির প্রথম সদশ্য। তিনি বার্মায় গিয়েছিলেন ) 
সেখানেও তিনি বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। ছুর্গাঁদা ও সুভাবা 
ভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন । 

সস্তবতঃ ১৯২৮ সালে ব্যায়ামবীর রাজেন গুহ্ঠাকুরত1 তার দলবলসহ' 
চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন । চট্টগ্রাম সহরে টাউন হলে তার নেতৃত্বে একটা ব্যায়াম 
প্রদর্শনী হয়েছিল । কয়েকটা গ্রামে তিনি প্রদর্শনী দেখাতে গিয়েছিলেন । 
এতে চট্টগ্রামে ব্যায়ামাগারের সবস্থর। ব্যায়াম-প্রদর্শনী অনুষ্ঠানে খুব উত্সাহবোধ 
করেন এবং পরবতী সময়ে তার! বিভিন্ন স্থানে ব্যাধাম-প্রদ্শনীর আয়োজন 
কৰেছিলেন। প্রতি প্রদর্শনীতে বহু জনসমাগম হুত, বিপুল উৎসাহ, উদ্দীপন" 
ও প্রাণচাঞ্চল্যের সৃষ্টি হত। 

এমনিভাবে এগিয়ে চলল ছাত্র-যুবকের শরীরগঠনের কাজ এবং সঙ্গে সঙ্গে 
পত্র-পত্তিকা পাঠ ও আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনগঠনের কাক্ষ। 
এভাবে গঢে উঠল যুব-সংগঠন সহবে, গঞ্জে, গ্রামে__এমন কি স্থদুব পার্বতা 
চট্টগ্রাম অঞ্চলেও। 

উজ যুব-সংগঠন থেকে বেছে বেছে নান] পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গোপনে 
'অন্রম্পীলন সমিতিব বিশ্বস্ত নিষ্ঠাবান বিপ্লবী সদন্য সংগ্রহ করা হত এবং তাদের 
অশ্রিমন্তে দীঞ্গিত করে স্থাধীনতা-সং গ্রামের যথাযথ সশস্ত্র সৈনিকরূপে টতরী কর: 
হুত। তাদের আগেয়ান্ত্র ব্যবহ্থাব্র কর], বোম তৈরী করা, যানবাহন চালান 
ইত্যাদি শেখান হত। নামা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের আদর্শনিউ, সাহসী ও 
চারিত্রিক দুঢতাসম্পন্ন মানুষ করে গড়ে তোলা হত। 

এই প্রকাবে হাজার হাজার ছাত্র, যুবক চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির সংস্পর্শে এসে 

শিক্ষার-দীক্ষাব, নৈতিক চরিত্রে দুটচেতা, সাহসী, স্বাস্থ্যবান হয়ে গডে উঠেছিল। 

মনে পড়ে, অন্তশীলন সমিতির বিশিষ্ট নেত। মহারাজ ত্রলোকা চক্রবভীর 
চট্টগাম আগমনের কথা । ১৯২৮ সালের জুলাই কিংবা আগষ্ট মাসে তিনি 
কুমিল্লা এক রাজনৈতিক সম্মেলনে যোগ দেওয়ার পর চট্টগ্রামে এসেছিলেন। 
তিনি আমাদের চট্টগ্রাম সহরের বাড়ীতে সঞ্তাহকাল ছিলেন। তখন অনুশীলন 
সমিতির অনেক সদস্য গোপনে তার সঙ্গে দেখা করে যেতেন” দেখতাম। 
দিনের বেলায় তিনি ঘরেই থাকতেন, সন্ধ্যার পর অন্যত্র যেতেন। বুঝতে 
পাবলামঃ তিনি গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি এড়িয়ে চলাফেরা করছিলেন । 
চট্টগ্রাম থেকে তিনি বার্ধায় গিয়েছিলেন । 
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সম্ভবতঃ তারপর খেকে চট্টগ্রাম অন্ুশীলন সধিতিতে মহিলা-লংগঠনের কাজ 
অবাবস্ত হয়েছিল । এই লধিতির প্রথম মহিলা সদন! ছিলেন শ্রীমতী মতি প্রভা 
দেবী। দ্বিতীয় লদস্যা ছিলেন শ্রীমতী চাক চক্রবতী। তারপর মতিপ্রত্ভা দ্রেবীল 
বোন বালন্তী দেবী এব আবে] অনেকে অন্তশীলন সমিভিতে যোগ দ্িখ্হিলেন । 

অত্যন্ত সতর্কতার সহিত বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পুরুষকম'দের উপর 
'মহিলা-সংগঠনের ভার দেওয়া হত। আমি যঙদূব জান, চট্টগ্রামে মহিলা 
সংগঠনের ভার নিয়েছিলেন চারুবিকাশ দত্ত, চিন্ত দাশ, দীরেন দাশগুপু, সুধা ংশ 
£হাভড ও পনিমল দাশগুপ্ন প্রমুখ কমিগণ। 

স্বাধীনতা-পংগ্রামে চট্টগ্রামের মহিলাপমাজেব ডুমিকা ও অবদান 
ক্সপরিসীম। কিন্ত তবু চট্টগ্রাম অন্শীলন সমিতিতে মহিলা সপশ্থা গ্রহণে 
আঁশান্তৰপ কল পাওয়1 গিয়েছিল-_-এ কথা বলা যায় নাঁ। 

১৯২৮ সাল থেকে ১৯৩০ সালে ভারতের স্বাধনতা-সংগ্রামের প্রস্মতত-পবে 
'ট্টগ্রাম 'শীর্ন স্থানে ছিল__একথা বললে মোটেই অতুযুক্রকবা হবে না? ঞ 
সময অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংগঠক চাকুবিকাশ দত্তের নেতৃত্বে একদিকে যেমন অন্শীলন 
সমিতির কমতৎপরতা ও সম্প্রপারণ শীনে উঠেছিল, অনাদিকে তেমন বিপ্রুবী 
মহানায়ক আষ্টারদান [সুর্য সেন] 'নতৃত্ে চট্টগ্রামে ভারতের সালাব্রণতন্রী 
বাহিনীর সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্ততিও শীর্ষে উঠেছিল। 

এ প্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ কর] বিশেষ প্রধোজন যে, চারুকাকী ও মাউারুদ: 
'ছু'জনেই সশম্্র বিপ্রবের মধ্য দিরে ভারতবর্ষে বুটিশ শাডনের অবলুপিব আদর্শে 
অন্প্রাণিত ছিলেন; কিন্তু তা সত্বেও তাদের চলার পগের মধ্যে একটা অমিল 
দেখা যাস । , চায়কাক অন্ঠশীলন সমিতির কঠোর শঙ্খলার মধ্যে বন্ধ হয়ে 
তাদের আদশানুযায়ী সমগ্র ভারতব্যাপী একসঙ্গে বুটিশ শাপহকর বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কবাধ স্বপ্নে ব্যাপূত ছিলেন। অন্য দিকে মাষ্টারদর' তীর 
'চট্টগ্রামের শক্তিশালী সংগঠন দ্বার! কেবলমাত্র চট্টগ্রামেই বৃটিশ শাসনযদ্ত্র বিকল 
করে দিয়ে সমগ্র ভাবতেব সামনে একটা বাস্তব আদর্শ স্থাপন করতে 
চেয়েছিলেন । তাঁর এই প্রচেষ্টা সমস্ত ভারতের যুবকদের স্বাধীনতাস্পহ। বাডাবে 
এবং ভবিষ্যতে বৃটিশ শাসকের বিরুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বিপ্লবের পথ স্ত্বগয 'হবে 
বলে তীর'দৃট বিশ্বাস ছিল। 

১৯৩০ লালের ১৮ই এপ্রিল সত্য-সত্যই মাষ্টারদার নেতৃত্বে চট্টগ্রামে এক 
ক্ুপরিকজিত সশত্র বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করল। এই অপ্রত্যাশিত প্রচগ্ড 
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আঘাতে চট্টগ্রামের প্রশাসনযন্ত্র চুর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল। বিদ্রোহীরা সরকারী 

ছু'টি অস্ত্রাগারই দখল করে নিল। আর দখল করল যোগাযোগ কেন্দ্রগুলি।' 
তারা বহির্জগতের সঙ্গে চট্টগ্রামের রেল যোগাযোগ, টেলিফোন-টেলিগ্রাষ 

যোগাযোগঃ বেতার যোগাযোগ সব ছিন্ন করে দিল। সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত শ্বাধীন 
চট্টগ্রামে মাষ্টারদার নেতৃত্বে একটি বিপ্লবী সাময়িক সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা 
করা হজ | 

যদিও কিছুদিনের মধ্যে অত্যাচারী বুটিশ শাসকের] তাদের শাসন পুনর্বছাল:' 
করতে সমর্থ হয়েছিল, তথাপি ইতিহাসের পাতার চট্টগ্রামে সশন্ত্র বিদ্রোহের" 
কাহিনী এবং শ্বাধীনতা-সংগ্রামে তার বিশেষ অবদানের কথা চির উজ্জ্রঙ্ল হযে 
রয়েছে ও থাকবে । অনুশীলন সমিতির শিক্ষণ-কৌশলে শিক্ষিত কিছু কিছু 
যুবক মাষ্টারদার বিপ্লবীদলে যোখ দিয়েছিল । এই হিসাবে ভারতের শ্বাধীনতা- 
সংগ্রামে অন্তশীলন সমিতির টট্রগ্রাম শাখার অবদানও ছিল । 

এঁ বৈপ্লবিক অভ্যুঙ্থানের পর চট্টগ্রামের বুকে নেমে এল বুটিশ শাসকের. 
নির্মম নিযাতন, অত্যাচান্গঃ অবিচার । ঘরে ঘরে খানাতল্পাসী চলতে থাকল ।' 
চট্টগ্রামবাসীমাত্রই যেন সরকারের কাছে অপরাধী । বনু যুবককে: থামায় 
নিয়ে গিষে অবথ লাঞ্ছনায় জর্জরিত করেছে । প্রথমে জিজ্ঞাসাবাদ, পন়্ে রিল' 
চ্ড বেত্রা-ত আরোও কত কি! স্কুলে স্কুলে ঢুকে পুলিশ নানাভাবে অভ্যাচাব" 
করেছে । উক্ত বিদ্রোহের সঙ্গে অন্থশীলন সমিতির কোনও যোগাযোগ ন7"' 
থাঁকা সত্বেও এই সমিতির বন্ধ কর্মী নির্যাতিত হয়েছে, বিনাবিচারে" জেল' 
খেটেছে, অনেককে বাণ্ডীতে অন্তরীণ অবস্থাব আবদ্ধ থাকতে হয়েছে,। 

১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ থেকে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে মহাত্মা গান্ধীর" 
নেতৃত্বে কংগ্রেসের অহিংস ডাণ্ডি অভিযান শুরু হয়েছিল। চট্টগ্রামেও- 
দেশসেবক শ্রদ্ধেয় মহ্িমচন্দ্র দাশের নেতৃত্বে কংগ্রেমের অহ্নিংঘ অনহুযষোগ । 
আন্দোলন শুক হয়েছিল । 

এই সময চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতি সক্রিয়ভাবে এ আন্দোলনে যোগ 
দিল। বিরাট সত্যাগ্রহ শিবির স্থাপিত হল টট্টগ্রাম টাউন হল প্রাঙ্গণে ।' 
তার পরিচালনার ভার ছিল স্ুধাংস্ড সেন, রবীন্দ্র সেনগুপ্ত, মহেন্দ্র বড়ুয়া». 
মনোরঞ্জন চৌধুরী, বন্ধিম দত্ত, সুধাংশু দাশ [লোন] দা], দয়ানন্দ চৌধুরী,.. 
চট্রলেশ চৌধুরী প্রমুখ কর্মীদের উপর | প্রায় প্রত্যেক দিনই বুলেটিন বের" 
হত । বুক্টেন-সম্পাগনায় ছিলেন চাক্ককাক1। ডারু সহকারী ছ্বিঙ্লেদ ধীরেলব 


£ নি” 


দাশগুপ্ত, মোক্ষদ। দাশ, প্রকৃতি বড্,য়া॥ বিমল চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে । 
তার] সকলেই অনুশীলন সমিতির সক্রিয় সদস্য ছিলেন। এই সত্যাগ্রহ 
আন্দোলন চট্টগ্রামের প্রায় সমস্ত জায়গায় ছড়িয়ে পডেছিল। 

মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, অনুশীলন সমিতি সশন্ত্র বিপ্রব পস্থায় বিশ্বানী 
হয়েও মহাত্মমর অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে কী করে যোগ দিল? অনুশীলন 
সমিতি তাদের বিপ্লবী সংগঠনকে অধিকতর শক্তিশালী করার একট] উপায় 
হিসাবে এই আন্দোলনে যোগ ছিয়েছিল। তার] তাদের বৈপ্লবিক চিস্তাধার। 
ও পন্থা! ত্যাগ করে নি। তাই অসহযোগ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কর! 
সত্বেও ধুবন্ধর বুটিশ শাসকের টট্টগ্রামের অক্ষশীলন সমিতির নেতৃস্থানীয় প্রায় 
সকল ব্যক্রিকে এবং অনেক কর্মীকে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে রাজবন্দী করে 
বিভিন্ন জেলে রেখেছিল । 

ভারতের হ্বাধীনতা-সংগ্রাষে গান্ধীজীর আন্দোলন কত গুক্ুত্বপূর্ণ, তা আজ 
আর কোন ভারতবাসীকে বুঝিয়ে বলতে হয় না। এই আন্দোলনে চট্টগ্রামের 
অনুশীলন সমিতির অংশগ্রহণ ও আন্দোলনকে পরিণতির পথে নিয়ে যাওয়ার 
ব্যাপারে এই সমতির অবদান বিশেষ উলেখযোগ্য | 


মনে পড়ে, স্শীল খাস্তগীরের কথা, ন্ুধাংস্ত কাগ্রিলালের কথ1। সুশীল 
ও আমি চট্টগ্রাম মউনিসিপ্যাল স্কুলে একই শ্রেণীতে পডতাম। কাণ্তিলালেব 
সঙ্গে আমার পরিচয় হুয় সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সময় চট্টগ্রাম টাউন হুল শিবিরে 
থাকাকালে । এর] দুজন অন্ুশীলন সমিতির সক্রিয় কমী ছিলেন। এর! 
দুজনই আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়েছিলেন এবং নেতাজী'র দেহরক্ষী ছিলেন । 
স্ধাংশ কাঞ্জিলাল পেরান্থ্টে চট্টগ্রামে নেমে আত্মগোপন করেছিলেন । 
সম্প্রতি ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাকে হত্যা] করে । নেতাজী 
কর্তৃক সংগঠিত আজাদ হিন্দ ফৌজে অন্তশীলন সমিতির আরো! কিছু কিছু 
সদ্য যোগ দিয়েছিলেন । ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতাজীর ও আঙ্াদ 
হিন্দ ফৌজের অবদান অপরিসীম । কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও উল্ত 
সংগ্রামে অনুশীলন সমিতিরও অবদান রয়েছে। 


মনে পড়ে, চট্রগ্রামের ভাটিখাইন গ্রামের হেম ভট্রাচার্ধের কথা । ১৯২৮ 
সালের প্রথম ভাগে তিনি আমাদের সহরের বাড়ীতে কয়েক মাস ছিজেন। 
নি অন্রশীলন স্মিতিব একজন বিশিষ্ট কমীণ এবং চাক্কাকার অত্যন্ত প্রিয় 
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ছিলেন। তিনি আন্তঃ প্রাদেশিক ষডযস্ত্র মামলায় দণ্ডিত হন এবং কারাবাস 
কালে মারা যান। 

১৯৩০-৩১ সালের সত্যাগ্রহ আন্দোলনের পর অন্রুশলন সমিতির 
নেতাদের মনে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তাধার1 দেখা যায়। যারা জেলের মধ্যে ছিলেন, 
তাদের সন্ত্রাসবাদী চিন্তাধারার পরিব্ণতনের উদ্দেশ্যে বাটশ ধুরহ্ষরেরা বিভিন্ন 
জেলের মধ্যে রাশিয়ার কমিউনিষ্ট ভাবধারায় লিখিত বনু পুম্তক বিলে কবেছিল। 
জেলে চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতির বন্দীদের মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড। প্রায় 
সকলেই কমিউনিষ্ট ভাবধারাধ প্রভাবিত হন এবং তার! জেল থেকে বের 
হুদে আপার পর কমিউনিই দলে যোগ দেন। 

জেলের বাইত্রে ধারা ছিপেন, তাদের মধ্যে অন্তশীলন সমিন্তিব ট্বপ্রবিক 
ভাবধারা টিকিয়ে বাখাব প্রচেষ্টা চলহিল। ১৯৩২-৩৩ সালে ব্রহজন দাশ ও 
মহেশ বড্যার নেতত্থে “মিলিটারী ক্বোয়াড” গঠিত হয়। তার: আত্মগোপন 
করে গ্রামে গ্রামে ঘুবে ঘুরে গোপন দলকে সঞ্ঈবিত রাখতে বদ্বপত্নিকব হন। 
এ সময় ব্রজেনদ। কিছুদিশ ধলঘাটে আমাদের নিজ বাড়ীতে ছিজেন। তাদের 
চেষ্টা সত্বেও অন্তশীলন সমিতির আবু বিশেষ প্রসারলাভ ঘটে নি। দলের 
প্রধন নেতা চারুকাকাসহ অনেকেই সরাসর জাতীংধ কংগ্রেসে যোগ দেন। 
পরবতী সময়ে ব্রজেনদাসহ অনেকেই কমিউনিষ্ট দলে যোগ দিষেছিঙেন। 

অন্কশীলন সমিতির পরিকল্পনা অন্রযাধী সমগ্র ভারতে একযোগে সশশ্ত্ব 
বিপ্লব সংগঠিত করে ভারতের স্বাধ'নতা-অর্জন বাস্তবাধ়িত না হলেও গারতে 
স্বাধীনতা-সগ্রামের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন সমিতির সদশ্তদের যথ।যথ সক্রিয় 
অংশগ্রহণ ও অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মতব্য। 

অনুশীলন স্যিতির নেতৃস্থানীয় অনেকেই এখনও বেঁচে আছেন । নান 
কারণে তাদের সকলের সঙ্গে যোগাযোগ করে তথ্য সংগ্রহ করা অ'মার পক্ষে 
সম্ভব হয় নি। তাই হহত অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ও কষীব্র নাম এ 
আলোচনায় বাদ পডেছে। এজন্ত আমি আস্তরিকভাবে দুঃখিত। 

চট্টগ্রাম পরিষদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিভাগের সম্পাদক শচীন্রনাথ গুহ 
মহাশয়ের অনুব্মেধে ও অন্থপ্রেরণার আমি চট্টগ্রাম অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে 
আমার এই পশ্রদ্ধ স্থৃতিচারণ। অতি অল্প সময়ের মধ্যে লিপিবদ্ধ করেছি । ইন! 
উক্ত ঘমিতির বিশিষ্ট নেতা নুধাংশ্ু সেন মহাশয়ের অন্থুমোদনে ও সম্মতিতে 
প্রকাশ কর! হল। এজন্য আমি দু'জনের কাছে রুতজ্ঞ। 


সই ড 


স্বাধীনতার জেতুবন্ধনে কাঠবিড়ানী 
শ্রীমৎ যোগেশ ব্রক্মচারী 


চট্টগ্রাম জেলার নয়াপাড়া ও গুজর] গ্রামের সংযোগস্থলে বিশ্বেশ্বরী স্কুল । 
স্কুলের প্রতিষ্ঠাতার চারি পুত্র--নিশিকান্ত, কাশীনাথ, জ্যোতিব ও ক্ষিতীশ 
বিশ্বাস। কাশীনাথ ও জ্যোতিষের বিবাহ কলিকাতাবাপিনীর সঙ্গে ঘটিয়াছেল। 
সৃতরাং সর্বদাই তাহাদের কলিকাতায় যাতায়াত ছিল। কলিকাতা শিরা 
শিরায় ষে বিপ্লবের প্রবাহ চলিত, সুদূর চট্টগ্রামের নয়াপাডা গ্রামেও তাহার 
স্পন্দন অনুভুত হইত। কাশীনাথ ও ক্ষিতীশ এই প্রবাহের বাহক ছিলেন। 

বিশ্বেশ্বরী ক্থছলের ছাত্রবুন্দ কলিকাতা হইতে সমাগত কাশীনাথ ও 
জ্যোতিষের প্রয়োচনায় নাচিয়া উঠিত। পরবতী যুগের খ্যাতনাযা নিপ্রবী 
নেতা সুর্য সেন এই স্কুলের অন্যতম বিদ্যাী ছিল। আমরাও অনেকে তাহার 
সহুপাগী। সকলে মিলিক়! বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্বয়ের ঘুখে কলিকাতায় জাগরণের কথ? 
শুনিতাম । 


১৯০৫ খুষ্টাবে বঙ্গভঙ্গ হয়। বন্যার দেশ ডুবির গেলে যে প্রকার হ।হাকাত 
উঠে, বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বিপ্লবের বন্তা ততোধিক হাহাকার স্য্ট কনিল। 
বিপ্লবের বঙ্গায় ভাপসিষা কাশীনাথ ও জ্যোতিষ দুর্গাপূজা উপলক্ষে বাড়ী 
[ গুজব নযাপাডা-গ্রামে ] আসিয়াছেন। চট্রগ্রাম বন্দরে আগত জার্ান 
জ্ঞাহাজেন একজন সারাঙ্গ আবছুল কাদেরের নিকট হইতে বিভল্ভান্‌ সংগ্রহ্থ 
করিরা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যারকে [ বাঘা যতীন ] দেওয়ার দায়িত্ব লইবাছেন। 
বলা বাহুল্য, আবছুল কাদের আমাদেব গ্রামবাসী । 

কলিকাতায় কালীঘাটে কালীপুজার সময় মহামেলায় এবং টাজিশঞ্জের 
বাসের মেলার কলিকাতার ছাত্রগণের অভিনম্ে বালক বুদ্ধ ও বদর ফকিবেত্র 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্ত আমার যোগ্যতা আছে বুঝাইয় আমাকে 
কলিকাতা আনিতে কাশীনাথ আমার পিতার নিকট প্রস্তাব করিলেন । 
পিতার অন্মতি পাইয়া তিনি আমাদের গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ বনতরূ'পীব পুর 
বমণীরঞনকে বিয়া আমাকে "মুশকিল আশান" গানের যোগ ফকির বালক 
হা ইতে প্রয়াপী হইলেন। তিনদিনের চেষ্টায় আমার "মুশকিল আশান, 


৩৬ 


গান্নকের প্রস্ততি সমাপ্ত হইল। কাশীনাথের কনিষ্ঠ জ্যোতিষ আমার সমবয়স্ক 
ুল্লতাত ভাই ও সহপাঠী মণীন্দ্রকে বাউল সাজাইবার পরিকল্পনা করিলেন । 
সেই শিক্ষায় মণীকন্দ্রের সফলতার পরিচয় পাইয়া! কাশীনাথ ও জ্যোতিষ আমাদের 
উভয়কে লইয়া নয়াপাড়া হইতে চট্টগ্রাম বন্দরে আসিলেন। 

অপূর্ব বহুকপী সাজ। কাশীনাথ আর কাশীনাথ নাই » তিনি শেখ 
বদরুদ্দিন | আমিও আর যোগেশ নই, আমি জামীর আলি সাজিয়াছি | 
জ্যোতিষচন্দ্র বাউল প্রেমচাদ এবং মণীন্দ্র বাউল বালক ঠাকুরদাস। মণীন্দ্রে 
কাধে ডুগডুগি, আমার কাধে এক “আশা1”। মণীন্দ্রের যস্ত্রটা সহজ ও হাল্কা ; 
আমার *'আশা” যেমন বাকা, তেমন ভারী । একটা সামান্ত মোটা বাশের 
ভিতরটায এক ডজন রিভলভার রাখা হুইয়াছে । যে দিকে কাটিয়া রিভলভার 
ঢুকান হইযাছে, সেই দিকটা লাক্ষা দরিয়া বন্ধ করিয়া তাহাতে সারিবদ্ধ জুতার 
পেরেকের মত পিতলের পেরেক বসান হইয়াছে । বাহির হইতে দেখিতে 
তাহা এ £আশা' নামক লাঠির শোভাবৃদ্ধির অলংকার বলিয়া! মনে হয়। শেখ 
বদরুদ্দিনের ( কাশীনাথ ) কাধেও একটি 'আশা, এবং জামীর আলির 
কাধে আর একটি “আশা” । প্রেম্টাদ বাউল ও ঠাকুরদাস বাউলের কাছে 
আত্মরক্ষা উপযোগী দুইটি রিভলভার ও কিছু কাতুর্জ। তাহারা 
দেহব্ুক্ষীকপে থাকার নির্দেশ পাইয়াছেন। এই সব নামাইয়৷ দিয়া জার্মান 
জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দর ছাডিয়! গেল। 

বহুরূপী ফকির-বালকদল রেলপথে কলিকাতা চলিল। কিন্তু সং কাজে 
শত বাধা । -পিটার নামক আমাদের গ্রামবাসী একজন খুষ্টান একই গানডীতে 
কলিকাতা চলিয়াছেন। তিনি পাদরীর প্রচারকের কাজ উপলক্ষে কলিকাতা 
যাতায়াত করেন। আমাদিগকে এইভাবে চলিতে দেখিয়া পিটার সাহেব 
বোন্ধত হইলেন এবং তাহার অন্থসন্ধিংসাবৃত্তির পরিচয় দিতে লাগিলেন । 

কাশীনাথ ও জ্যোতিষচন্দ্র চিন্তিত হইলেন এবং তাহার] রেলযাজীর 
মনোরগ্তনের ছলনায় রেলের এক কামনা হইতে অন্ত কামরায় বাউল ও 
ফকিরের গান গাহিতে গাহিতে আমাদিগকে লইয়1 ঘুরিতে লাগিলেন। 
পিটার সাহেবের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার স্কযোগ এইভাবে বন্ধ কর। হইল। 
যদিও কলিকাতার টিকিট ছিল, তবুও ফেনী ষ্টেশনে গাড়ী হুইতে নামিস্বা 
আমাদিগকে লইয়৷ তাহার] ত্রিপুর1 রাজ্যে প্রবেশের পথ ধরিলেন। পিটার 
সাকেব ঠাদপুরে নামিয়া আমাদিগকে না দেখিয়। টট্রগ্রাষের পুলিশের নিক 


নখ 


গোপনে সংবাদ পাঠাইলেন। এইদিকে অতি সামান্ত দুর গিয়া আত্মগোপন 
করার স্যোগ থাকাম়্ আমরা ঘুমাইয়! রাত কাটাইলাম এবং পরদিন 
গোয়ালন্দ যাওয়ার পথ পরিত্যাগ করিয়া নোয়াখালী-বরিশাল হইয়! কলিকাতা, 
আসার পবিকল্পনা করিয়! ফেনী ট্রেশন হইতে গাড়ী ধরিয়া নোয়াখালী 
আসিলাম | আমর! পরদিন নোয়াখালী হইতে স্রীমারযোগে বরিশাল গেলাম । 
সেখান হইতে স্থন্দরবনযাত্রীর এক স্টীমারে উঠটিরা কলিকাতার জগক্নাথঘাটে' 
উপস্থিত হুইলাম। আত্মগোপনের বিশেষ প্রয়োজন হইল না। নিরাপদে 
যতীন্দ্রনাথের ঈপ্লিত বস্ত কাশীনাথের বাডীতে আন হইল । 

কাশীনাথ আর বদরুদ্দিন ফকির নাই) তিনি কাশীবাবু হুইয়াছেন। 
বঙ্গবাসী কলেজের সন্নিকটে জেলেপাডা সংলগ্ন তাহার বাড়ী । যতীন্দ্রনাথকে 
সংবাদ দিযা। আন! হইল। বাঘ! যতীনের বাঘমার] শরীর আমার 
তৃষিত দৃষ্টিপথে আসিল । যতীন্দ্রনাথ যখন আদর করিয়] জামীর আলি নামে 
ডাকির1 আমার চিবুকে হাত দিয়া আদর করিতেছিলেন, তখন তাহার 
বাহুর মাংসপেশী ধনুকের যত বীকা হুইয়৷ ফুটিয়া উঠিয়াছিল। সেই স্মৃতি 
আজও মনে আছে। 

পরিকষ্চিত স্থানে রিভলভারগুলি পৌছাইবার উপায় নির্ধারণ কর1 হইল । 
অ'মাকে গাড়ীতে করিয়! এক এক অঞ্চলে নামাইয়া দেওয়া] হইল। 

আমার গায়ে ছ্ড1 কম্বলের আলখাল্লা থাকিবে, কাধে “আশা” ও ভিক্ষার 
ঝুলি খাকিবে। ডান হাতে চামড থাকিবে । আমি গাছিতে থাকিব, 
“মুশকিল আশান কর- মুশকিল আশান। আল্লা আমায় দোয়া কর, লে 
লো সালাষ' | 

সেই আশা” কাধে লইয়া শ্তামবাজার অঞ্চলের এক এক বাড়িতে আসিক্কা 
গাহিতে আ।শিঙ্গাম । এই বাড়ি সেই বাড়ি করিয়া অগ্রসর হইতে থাকিলাম। 
কেহ চাল ভিক্ষা দেয়, কেহ পয়সা] দেয়। চলিতে চলিতে এক বাড়ির সম্মুখে 
মহীয়সী মহিলার সম্মুখীন হইলাম। লেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি আরম্ভ 
হুইল। এই ভত্রমহিলা বাঘা যতীনের ভগ্রী বিনোদবাল।। তিনি আমাকে 
ডাকিলেন, 'মুশ কিল আশান--এ দিকে এস। তোমার নাম কি?” 

আমি বলিলাম, "আমার নাম জামীর আলি ।” 

তিনি বলিলেন, “তোমার কাধে ওটা কী? 

আম বলিলাম, “এর নাম আশ ।” 


হাসিতে হাসিতে দেবী বিনোদবালা বলিলেন, “এই বাকাবু'কা এক বাশকে 
“আশা বলছ কেন? একটা ভাল লাঠি নেবে ?, 

আমি বলিলাম, "না, এ আমার ফকির সাহেবের “আশা+, এটা ন! থাকলে 
আমাকে আলা! মুশকিল আশান করতে দেবেন না।” 

দেবী বিনোদবাঁলা আবার এক গাল হা্িয়। বলিলেন, “তুমি ত বড ফকির 
কয়ে গধেছ ; আমাদের ভবিযাৎ কিছু বলতে পার ? 

নই সময় ততোধিক প্রৌঢ! এক ভদ্রমহিলা বলিলেন”, আহা, ভিখারী 
ছেলেপ মুখ একবারে শুকিয়ে গেছে । ওকে আগে কিছু খেতে দাও ।? 

উনি ভিতর হইতে কিছু মুডি ও মুচকি আনিয়া? আমাকে খাইতে দিলেন । 
আধযি খইবার উপক্রম করিয়া 'আমশা? ও চাষ প্রভৃতি বাহিরের বাজ্তাব উপর 
রাখিলাম এবং মুডি-মুডকি আঁচলে লইলাম। হান্তময়ী মন্লা অথাৎ, 
যতীনুনাথের ভগিনী বিনোদবালা আমাব 'আশা'কে হাতে লইয়া “দখা 
ছলন' করিতে লাগিলেন এবং উাহান মাকে দেখাইবেন--এই ছলনায় 
ভিতরে লইয়া! গেলেন। 


এর্িকে পাড়ার ছেলেগুলি আমাকে ঘিরেয়া বাখিযাছে । তাহার] 
আমাকে, তখন নানা কথায় খেপাইতে লাগিল। আমিও “মুন্সিল আশান' 
গাঠিতে গাহিতে তাহাদের তুষ্টবিধান করিলাম। কিছু সময় কাটাইয়! দেওয়াই 
আমার উদ্দেখা। এই সময়ের মধ্যেই দেবী বিনোদবালা “আশ।' হইতে 
এক ডজন রিভলভার বাহির করিয়া লইলেন এবং “আশা'কে উনানে গরম 
করিয়া লাক্ষা দিয়া বন্ধ করিয়া! ফিরাইরা দিলেন । 

বিনোদবাল] হাসিমুখে বলিলেন, “ফকিপ্, নাস্তা খেয়েছ ?, 

আমি বলিলাম, “হ্যা, বেগমসাঁহেবা।, 

যতট] পারি, মুসলমানী ভাষায় কথ! চালাই, যেন কেহ আমাকে হিমু 
বলিবা সন্দেহ না করে। 

বিনোদবালা বলিলেন, “আবার এস। এই ক"দিনের মধ্যে যে-মুশকিল 
'জমবে, তুমি এসে আশান করে দিও ।' 

আমি “আশা কাধে করিয়া চামড দোলাইতে দোলাইতে বালকদিগের 
উপহাসের হাসিতে আপ্যারিত হইয়া পুনরায় সংকেতস্থানে চলিয়া 
আসিলাম। | 


যতীন্ত্রনাথের বাড়ীর দ্বারে এইবার বাউল আসিয়া উপস্থিত হইল ।- 
পাডার ছেলেদের ভীড় পিয়া গিয়াছে । এদিকে বাউল গাহিয়! চলিল” 
"মনের মানুষ চেনা বড় দায়, চিনতে হলে কিনতে হুবে প্রেমেরই পালায়” 
হাসিতে হালিতে যতীন্দ্রনাথের ভগ্ী দরজায় আদিলেন। বাউল হিন্দু; স্তরাং 
তাঁহ।কে আডিনায় নেওয়া যায়। বিনোদদেবী বাউলকে ভিতরে আসিতে 
বলিলেন । বাউল গান ধরিল, “তার ঠাই ভবে কার আঙিনায়, মনের মানুষ 
চেনা বড দাধ |” বিনোদদেব! তামাসার ছলে বাউলকে বলিলেন, “তামার 
ডূগড়গি বাজে না কেন? দেখি, কেমন তোমার ডূগড়গি ?? 

ঠাসুরদাস বাউল ( মণীন্দ্র) বিনোদবালার হাতে ডূগড়ুগি দিল। 
বিনোদদেবা তাহা ভাল করিয়! দেখার ভাণ করিব] হাসিতে হাসিতে কাহাকেও 
দেখাইবার ছলে ঘরের ভিতরে লইয়া গেলেন। এদিকে প্রেষ্টাদ 
(জোন) নাচিধা গাভির] দরজায় দাড়ানো] সকলকে ভুলাইহা প্লাখিতে 
লাগিজেন। ভিতবে আনীত ডুগড়গি হইতে রৈভলভার বাঠিব করিয়া লইয় 
তাহাতে আবার চাউল ভবিয়া। দিয়া এবং পৃৰবৎ সাজাইয়া ডুগড়ুগি ফেরৎ 
দেএয়া হইল । বাউলের স্ুডিতে মুডি-মুডকি দিয় বিনোদবালা ভআবাবু 
সেই ভাসিব আপ্যায়নে উহাদের বিদায়-সন্বর্ূনা জানাইলেন। যতীন্দ্রনাথের 
গচ্ছিত বস্ত তাহার সগ্কেতস্কানে পৌভাইয়। দ্রিতে পারিলা কাশীনাথ, 
জে]াতিযচন্দ্র তথা মণীন্দ্র ৪ আমি নিজদিগকে রুতার্থ মনে কন্পিলাম। 
কাঠবিডাল'ব সেতুবন্ধনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হইল। 


পিটাব সাহেব আমাদের স্বগ্রামবাশী । প্রথমে জাতিতে জেলে ছিলেন । 
বুষ্টান হ€ার পূর্বে ও পরে কাশীনাধের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখিতেন। 
পৰে নল] হইয়াছে যে, কলিকাত! আমঙিবাত্র সমর আমাদিগকে ফকিরের 
বেশে দেখিয়া তাহার সন্দেহ হবয। তিনি আমাদের রহস্ুপুরণ গতিবিধির 
কথা চট্টগ্রামের খুষ্টানসমাজকে জানাইর দেন। চট্টগ্রামের পুলিশ তাহাদের 
নিকট হইতে এই সংবাদ পাইর) কলিকাতার পুলিশকে সজাগ করিয়াছেন; 
কিজ কলিকাতার পুলিশ আমাদের গৃতিবিধির কোন সন্ধান করিয়া উঠিতে 
পাবেন নাই । 

কয়েকদিন পরে পিটার সাহেব ম্বগ্রাষের বাড়ীতে আসিয়াছেন। 
কাশীনাথ তাহাকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি অতিরিক্ত মদ 


০৫ 


“খাইয়া প্রায় অচল হইয়! পড়িলেন। কাশীনাথ অচলপ্রায় পিটাএকে বাড়ী 
পৌছাইয়৷ দেওয়ার পথে ডাক্তার পূর্ণচন্দ্র বড়ুয়ার বাড়ীর পেছনের গডের 
মধ্যে ফেলিয়া! দিয়! পপাইয়! গেলেন। লোকচক্ষুর অন্তরাজে পিটারের 
জীবনের অবসান হইল। 


১৯৯৬ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষের দিকে চন্দ্রনাথ তীর্থে শিবরাত্রর 
মেলা। কাশীনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া! আমাকে ও মণীজ্ঞরকে সেই 
মেলাতে লইয়া গেলেন। আমাদের মস্তক মুগ্ডন করাইয়া, কৌপীন পরাইয়া, 
ভন্ম মাখাইয়া নাগাবাব করা হুইল । আমাদের বটুয়া বা "স্কলার মধ্যে 
কাতুর্জ এবং পিতলের সিঙ্গার মত নাগফণী নাক বাদ্যযন্ত্রে ভতর একটি 
করিয়া! রিভলভার রাখা হইল। বাম দিকের বগলের নীহচ নাগফণী "9 
বটুম্া ঝুলিতে লাগিল । ভান হাতে চিমট! রহিল । 

শিবরাত্রির মেলার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে আমর] কলিকাত। অভিমুখে 
রওনা হইলাম | কাশীনাথের স্ত্রী আমাদের সঙ্গে একই গাডতে চলিয়াছেন। 
ভিনি আমাদেব ভিক্ষাদ্দাতী এবং আমাদের সঙ্ষে চন্দ্রনাথ আহনাথ দশনে 
আগত যাত্রী বলিয়া পরিচয় দিলেন। আমাদের সাহচর্ষে তাহা? বাত্র৷ সফল 
হুইল-__তি।ন বারবার এই উক্তি করিতে লাগিলেন। সাধুন্রে ঘধে কাহার 
টিকিট আছে, কাহারও নাই । আমর এক শেঠানী মা পাই? ভালভাবে 
খাইয়া পরিয়া টিকিট করিয়া! যাইতে পারিতেছি । 

গোয়ালন্দে আমিরা গাডীতে দীাড়াইবার স্থানও পাইতেহি না-এমন 
অবস্থ। আমর] যেন স্থানাভাবে মেয়েদের গাভীতে উন কয়েক 
জন মুসলমান নারী আপত্তি তুলিলেন। হিন্দু নারীর] সশ্রদ্দ পানুভীতি 
জ্ঞাপন করায় আমরা বাচিয়া গেলাম । তীহার! আমাদের খাইতে দলেন এবং 
আমরাও তাহাদিগকে গান শুনাইতে লাগিলাম। 

আমরা নিরাপদে শিকালদহ ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনে কাণীনাখের 
ছোট ভাই জ্যোতিষচন্দ্রকে দেখিতে পাইলাম ; কিন্তু আমন! শিযালদন্ে 
সাধুর জমায়েতে কোথাও আসন পাতিবার ছলনা করিতে লাগিলাম, কিছুক্ষণ 
পরে লোকচক্ষে ধূলি দিয়! জ্যোতিষচন্দ্রের সঙ্গে চলিলাম । 

জ্যোতিষচন্দ্র সাধুসেবার অভিনয় করৰিয়া কাশীনাথের স্ত্র'+হ আমাদের 
দুইজনকে লইয়! শ্যামবাজারের দঞজ্জিপাড়ার দিকে চলিলেন। অ।বার সেই 


' গড 


ষাড়ীর সম্মুখে আসিয়া গাড়ী থামিল। গাডী হইতে ভ্রুতপদে কাশীনাথের 
রী নামিয়া বলিলেন, “ও দিদি, দেখ চন্দ্রনাথতীর্ঘ থেকে ছুটে বালক দাণু 
ধরে এনেছি। কি সুন্দর গান করে! তাই তোমাকে দেখাতে আনলাম, , 
শোন শোন, একবার ওদের গান শোন।? 

আবার সেই বিনোদবালা! একগাল হাসিয়া বলিলেন, “গান শুনব কি! 
আগে ওদের সেবা করি। বাঃ, বেশ হ্হন্দর নাগাবাবা। --এই বলিষ। 
আমাদিগকে বসিতে দিলেন। আমাদিগকে আহার করিতেও বলিলেন। 
আমর1 বলিলাম, "আমাদের খাবার আমাদের ব্রার মধ্যে ভরে 
দিন।” 

বিনোদবালা বটুয়া ছুইটি ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া এ বন্তগুলি (কাতুজ) 
গ্রহণ করিয়ী' এবং মুডি-মুডকি তাহাতে ভরিয়। দিয়] বটুর: ফেরৎ দলেন। 
এইবার বিনোদবালার দৃষ্টি সিঙ্গাসদূশ নাগফণীর উপর পদ্রিল। সবিশ্ময়ে 
বিনোদবালা! নাগফণী দেখার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন এবং কাহাকেও 
দেখাইবার ভাণ করিয়া নাগফণী দুইটি বাডীর ভিতরে লহইন্গা গেলেন। 
রিভলভার ছুইটি বাহির করিয়] লইয! আবার নাগফণী দুইটি ক্ষেএরৎ দিলেন।- 
আমর! নাগফণী বাজাইয়া পাডাপ্রতিবেশীকে চমকাইয়া [দপাষম এবং 
একটি গান শ্তনাইয়া সমবেত সকলকে সন্ত করিয়া কিছু 'ভক্ষার পয়সা 
আদায় করিয়! বাহির হইয়৷ আসিলাম। 

গ্রে স্্রাটের মোড়ে দীডাইয়। আছি। কাশীনাথের স্ত্রী ও 'জাতিষ গান্ডী 
লইয়া! আসিয়া সাধু দেখার ছলনায় সেখানে নামিলেন এ. লাধুদিগকে 
নিজ বাড়ীতে লইয়া গিয়া! সেবা করার অভিনয় করিতে গির' আমাদ্দিগকে 
টানিয়া তাহাদের গাড়ীতে উঠাইলেন। নিবিষ্বে তাহাদের বাড পৌছিয়। 
বিজয়যাত্রীর অভিযানে দ্বিতীয় পর্ব সমাধান করিলাম | পরদিনই জ্যোতিষচন্দর 
আত্মীয়বিশেষকে সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে চট্টগ্রাম পাঠা ইয়া দিলেন। 


১৯০৭ ৃষ্টাব্দে আমাদের বিশ্বেস্বরী স্থলের পাঠ সমাপ্ত হইল। সুর্য চট্টগ্রাম 
সহুর়ে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পড়িতে গেল। আমি পার্বত্য অঞ্চলের প্রারস্তস্থ 
মহামুনি স্কুলে ভতি হইলাম। এইখানে ঘটনাচক্রে অস্থিকা চঞ্নতী আমার 
সান্গিধ্যে আসল। স্থল বোডিংয়ে থাকিয়া আম্বকার গুহাঁশক্চকরপে 
জীবিকার্জ করিয়া আমাকে ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ কারতে হইৰে। 


২*৭ 


পরে অন্বিকার মাধ্যমে আমি হূর্ধ সেনের সহিত ভাববিনিমর করিবার 
হষোগ পাইলাম । 


পুজার ছুটিতে কাশীনাথ গ্রামের বাডীতে আসিয়াছেন। কাশীনাথ 
আমকে আরাকানী ভিক্ষু সাজাইলেন, বৌদ্ধভিন্মর কাষ্ঠনিগ্নিত ভিক্ষাপাত্র 
গলায় স্থলাইবা1 দিলেন। তাহার ছুই দিকে বাধনের মধ্যে ছুইটি রিভলভার 
বাহ1 হইল। হরিদ্রাবসন, মুণ্ডিতমস্তক আরাকানী ভিক্ষু সাজিয়! চলিলাম । 
চট্টগ্ম হইতে জাহাজে বরিশাল আসিলাম। বরিশালে কিছুসংখ্যক 
আহাকানী বৌদ্ধ বাস করেন । উক্ত বৌন্ধদের নিকট চট্টগ্রামী ভিক্ষু বলির: 
পরি5য় দিয় ভিক্ষা আহরণ করিলাম। বরিশাল হইতে ই্টামারে করিয়? 
কল্তিন্াতা জগন্নাথ ঘ।টে আসিলাম। কাশীনাথ ছাযাব মত সঙ্গে লঙ্গে 
আছেন । জ্জেলেপাডায় আপিয। বষ্টাজিত সম্পদ কাশীনাথের বাড়ীতে 
পে)ছাইযাই ভদ্গবেশে পরদিন চট্টগ্রাম মেলে ফিরিথা গেলাম । কাঠবিড়ালীর 
ভুত" পর্বও সমাপ্ত হইল। 

কয়েকদিন পরে কাশীনাথের বাসস্থানের অদূরে সাপেণ্টাইন লেনে পুলিশ 
ইন্সপেক্টর নন্দকুমারকে ভত্য] কর তইল। দেশমাতৃকার নীরব কর্মী, 
দীন সবকর আনীত বিভলভারের দ্বারা এই কার্য সমাঞ্ধ হইল। এঁহত্যার 
পঙ্গে যুক্ত থাকার সন্দেহে কাশীনাথকে গ্রেপ্তার কর। হইল। ইহার পর 
হ₹ইত্তে কাশীনাথের অবস্থা শোচনীৰ হইল। পুর্িশের অত্যাচারে তাহার 
দেহ জর্জরিত হইল। পুলিশের দেওয়1 একটা ইনজেকশনের ফলে তাহার 
দেহের গ্রন্থিগুলি ফুলিয়া৷ বভ হইতে লাগিল। কাশ;নাথ অকর্মণ্য হইযা পভডিলেন । 

আমি হ্যাট্রিক পাশ করিয়া কলিকাতায় পড়িতে আসিয়াহি। আমার 
গতি'বধি ধর্মের দিকে; কিন্তু দেশসেবা ও 'ধর্মান্ুশীলন এক করিয়া ফেলার 
বুদ্ধি আমাকে সমস্ত দল হইতে পৃথক করির। বাখয়াছে। ধামিকগণের 
চক্ষে আমি উচ্ছৃঙ্খল, কর্মবন্ধনে আবদ্ধ পশ্ড। দেশসেবকগণের চক্ষে আমি 
অন্ধবিশ্বাসী অকর্মণ্য | 

এখনও কাশীনাথ বীঁচিয়া আছেন, যতীন্দ্রনাথ সমরাঙগনৈ আছেন । 
কান'নাথ অচল হওয়ায় যতীন্দ্রনাথের সহিত যোগাযোগ করা কঠিন হইয়াছে । 
গোপন বিপ্লবী দলের চক্রব্যহে প্রবেশ করার অগ্রদুতের অভাবে প্রকাশ; 
আন্দোলনকর্মীদের পিছনে পা ফেলিয়! টচলিয়াছি। 


এও চে 


চট্টগ্রাম বন্দপের মাধ্যমে অন্ত্রসংগ্রহ কাশীনাথের অস্থস্থতাঘ় অসন্ভব 
বুঝিয়া! বতীন্দ্রনাথ উড়িষ্যার বালেশ্বরে গোপনকেন্দ্র গড়িয়া! চলিয়াছেন । 


১৯১৬ খৃষ্টাব্দে আমার বি. এ. পাশ করিবার পূর্বেই কাশীনাথের কাশীপ্রাপ্তি 
ঘটিল। 


১৯১৬ খুষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমার বি. এ. পরীক্ষার প্রাকালে 
শরীর অত্যন্ত রুগ্র হওয়ায় ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের পরামর্শে কক্সবাজারে 
সমুদ্রতীরে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য গিয়াছি। ফরিদপুরের স্ুপ্রসিদ্ধ বিপ্লবী 
নেত। পৃর্ণচন্দ্র দাস সেখানে অস্যরীণ অবস্থায় আছেন। অপূর্ব যোগাযোগ ॥ 
চক লোহাকে আকর্ষণ করিল; কিন্তু কাঠবিডালীর হন্চমানের সম্মুখে 
সভয়ে উপস্থিত হইতে হইত । আমাদের পরস্পরের আলাপের মধ্যে সফলতার 
সোপানগুলি ফুটিয়] উঠিল । 

সমুদ্রের চডায় দুইজনে বেড়াইভেছি, অদূরে সম্মুখে জার্মান ডুবজাহাজ 
এমডেন ভাপিয়! উঠিল। যাজ্রিগণের দুইজন নামিয়! ভাঙ্গা ভাঙ্গা! ইংরেজীতে 
কথা বলিয়া আধ ঘণ্টা পরে বিদায় গ্রহণ করিল। যাওয়ার সময় করমর্দন 
করিতে গিয়া ছুইজনের হাতের মধ্যে ছুইটি বিভলভার (কাতুজশুন্য ) 
ফিয়া চোখের উপর অদৃশ্য হইল। 

আমি সরকারী উকিল দীনবন্ধু চক্রবতী মহাশয়ের অতিথি । তাহার 
ঘরে ব্রিভলভার রাখা সম্ভব নয়। তাই পূর্ণবাবু তাহা কৌশলে কলিকা তাক 
পাঠাইয়া দিলেন । 


কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া বি. এ. পাশ করিলাম । দর্শনে এম. এ.-ও 
পাশ করিয়াছি । মনোবিজ্ঞান শ্রেণীতে পড়িতে আবার প্রবিষ্ট হুইলায ॥ 
সেখানে স্ভাষচন্দ্রের পাশে (তখন তিনি নেতাজী হন নাই) বলার 
অভাবনীয় সৌভাগ্য লাভ করিলাম । আমার বিদ্যারস্তে আমি গ্রাম্য মধ 
ইংরাজী স্কুলে সূর্য সেনের সহপাঠী । বিগ্যাসমাপ্তির সময়ে নেতাজী স্বভাষচন্দরের 
স্থপাঠী হওয়ার ৫সীভাগ্য ভগবান আমাকে দিয়াছেন । 

১৯১৬ খুষ্টাব্দে বি. এ. পাশ করিয়া! কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের এমন এ. 
শ্রেণীতে পড়িতেছি। মহারাষ্ট্রের নেতা গোখেলের দল কলিকাতায় 
আপসিয়ানছেন । তীহার। বোশ্াইতে “সারভেণ্ট অব. ইত্ডতিয়! সোসাইটি” প্রচলিত 


২০০১ 


৯৪ 


করিয়াছেন। বাংলার ছান্রগণের মধ্যে দেই ভাব প্রপারিত' করিবেন। 
তাহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া তাহাদের মধ্যে সশস্ত্র বিদ্রোহের 
'বিরুদ্ধাচরণ দেখিস] সব্রিয়া আপিলাম । 

আর এক বিপ্রবের বস্তা আনিলেন আদ্নার্ল]াগড-ছুহিতা এ্যানি বেশাস্ত। 
তিনি" সাধনজগতের নেত্রীত্ব লইয়া ভারতে আসিয়া ভারতীয় রাষ্ট্রনীতিতে 
নেত্রীত্ব গ্রহণ করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। আয়াল্্যাণ্ড তখন বৃটিশরাজ্য হইতে 
পৃথক হইতেছে । ডি. ভ্যালেরার নেতৃত্বে আক্মাল্যাণ্ড স্বাধীনতা ঘোষণা 
করিয়াছে । সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি তখন আয়াল্যাপ্ডের উপর। আয়াল্যাও- 
দুছিতা বলিয়। গর্ব করিয়! ভারতকে আয়ালযাণ্ডের মত বুটিশ কবলমুক্ত করিতে 
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ জানাইয়] 'গ্যানি বেশাস্ত বক্তৃতা করিতেছেন। তাহার অগ্রিবষবী 
বক্তৃতার বাংলার ছাত্রসমাজ মাতিয়া উঠিয়াছে। আমি চট্টগ্রামের বীরসাধক 
শ্রম শুদ্ধানন্দ ব্রন্ষচারীজীর মাধ্যমে এ]ানি বেশাক্তের সান্লিধ্া লাভ করিয়া 
তাহার মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া হোমকুল লীগে প্রবেশ করিলাম । বাংলার নেতৃগণ 
বাংলার মৌলিক ভাবধারার উৎকর্ষলাধন ভিন্ন বিদেশীয় ভাবধারার প্রবত্তন 
সহা করিলেন না। 'সংহুগর্জনে স্বরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পাঞ্চজন্ত 
শঙ্খনাদে  বিপিনচন্্র পাল তাহার গতিরোধ করিলেন। বাংলার বিপ্লবে 
স্ববেক্্রনাথ নরম দলে এবং বিপিনচন্দ্র গরম দলে বলিয় প্রসিদ্ধ। তীহার। 
পরুষ্পরড্রোহী ছিলেন; কিন্ত এখন এ্যান্তি বেশাস্তের বিরোধিতায় একমত 
ইয়াছেন। এই বিপ্লবের ধারা অক্ষুণ্ন রাখার আকৃলত] দেখিয়! আমি 
হোমরুল লীগ হইতে শ্বায়ত্ুশাসন আন্দোলনে চলিয়া আসিলাম। 

১৯১৯ খুষ্টাব্ে এম. এ. পাঠ শেষ করিয়া সায়েন্স কলেজে মনোবিজ্ঞানের 
এয. এ. শ্রেণীতে ভতি হুইয়াছি। পেখানে অদ্ভুতদর্শন স্ভাষচন্দ্র বস্থর পাশে 
বসিতে পারায় বিশ্বয়ের অব্ধ রহিল না। স্ুভাষবাবু অধ্যাপক ওটেন 
সাহেবকে বাঙ্গালীর মরধাদাহানিকর মন্তব্যের জন্য প্রহার করায় দুই বৎসনের 
জন্য প্রেসিডেন্সী কল্লেজ হইতে বিতাড়িত হুইয়াছিলেন | কয়েক মাস দুইজন এক 
সঙ্গে ছিলাম | একে অন্যের স্বপ্নের সংবাদ লইয়াছি। এই সংবাদের মধ্যে 
আত্মগোপন করার কৌশলশিক্ষার বিষয়ই গুরুত্বপূর্ণ। ভিনি করেক মাস পরে 
আই. সি. এল. পল্ড়ার জন্ত বিলাত গেলেন। ॥ 

আমান এই অন্তরঙ্গ সঙ্গীর অভাব পূরণ করিলেন আর এক গৌক্ববচরিত 
অথচ নীরব কর্মা হক্রিনারারণ চন্্র। অুভাষবাবুর মুখে আমি শ্রীগ্রীধিজয়কষ 
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“গোন্বামীর স্বরাজ্যসাধনার [ স্বায়ত্তশাঁসন ] কথ শুনিয়াছিলাম। মনোবিজ্ঞানের 
খ্বানত্রিক শিক্ষার প্রসঙ্গে এই সাধকশিরোমণির নাম দৃষ্টাত্তস্থলে বলা হুইয়াছিল। 
ন্ধানের ইচ্ছা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সুযোগও আসিল। বিজয়কষ্চ গোস্বামীর 
কোনও শিস্তের এক পুত্রের গুহৃশিক্ষক নিযুক্ত হইলাম। আমার ছাত্র 
গৌরাঙ্গন্ন্দর, তাহার পিসতুত দাদা হরিনারায়ণ ও ছোট ভাই গঙ্গানারায়ণ 
চন্দ্র। এই চন্দ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের নাম চট্টগ্রামের বিপ্লবীগণের মধ্য অবিস্মরণীয় । 
এই অবিশ্মবণীয় কথা গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র তাহার “অবিল্মরণীয় নামক গ্রন্থের ১ম 
ও ২য় খণ্ডে বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের ইতিহাস-বর্ণনার জিপিবদ্ধ করিয়াছে । 
এ গ্রন্থে এই প্রবন্ধের 'লেখককর্তক হরিদার পাহচধলাভের কথাও বণিতি 
হইয়াছে। 

হরিনারায়ণ এখন অনেক গ্ুপ্ত-ষড়যন্ত্রকারীর প্রেরণার উতৎস। মা্বারদা 
স্র্য সেন এবং তাহার অনেক সহকর্মী এই হরিনারারণের নিকটও বোমা প্রস্তত 
করা শিখিয়াছে। তাহার] চট্টগ্রামে সশন্ত্র বিদ্রোহের পরিকল্পনা করিয়াছে 
কলিকাতার বড়বাজারের লোহাপট্রির ৩নং ময়রাপটিতে | হরিদার সঙ্গে আমি 
ইহাদ্িগকেও দেখিতাম। কিন্তু ইতিমধ্যে আমি বাচাল হইয়া গিয়াছি। 
বক্তৃতা দিতে আরম্ভ করিয়াছি বলিয়া ইহারা আমাকে অন্করঙ্গ মনে করিত না। 
তবুও বহিরক্ক আলোচনায় আমাকে স্থান দিত। 


১৯১৭ খুষ্ঠান্দে বুটেন ভারতকে গুপনিবেশিক স্বায়ত্বশাসন দানের পরিকল্পনায় 
কর্ণেল ওয়েজউড বেনকে ভারতে পাঠাইক়াছেন। দেশবন্ধু দাশ, দেশপ্রিয় 
সেনগুপ্ত, দেশপ্রাণ শাঁসমল তাহাকে অভিনন্দন জানাইবেন। কলেজ স্বোয়ারে 
সংস্কত কলেজ-সংলগ্ন প্রাঙ্গণে সভার আয়োঞ্জন করা হইয়াছে । লোক- 
সমাবেশের আধিক্য দেখিদ্া! বেন সাহেবকে ভিডের মধ্যে আনা কষ্টকর মনে 
করিয়। উক্ত স্বোম়্ারের অপর দ্রিকে তাহার। সভারম্ত করিিজেন। ছাত্রগণ তীব্র 
প্রতিবাদ জানাইয়া বেন সাহেব ও নেতৃবৃন্দকে এই সমাবেশে আসিতে বাধ্য 
করিল। এই বিষ্ভাথিবিক্ষোভে আমাকে অগ্রণী করা হুইয়াছিল বলিয়া আমি 
নেতৃবৃন্দের সহিত পরিচিত হইলাম । দেশশ্রিয়ের সহিত পূর্বেই পরিচিত ছিলাম । 
দেশপ্রিয় আমাকে দেশবন্ধু ও দেশপ্রাণের দৃষ্টিপথে আনিলেন। 

চট্টগ্রামের কঙলিকাতা-প্রবাসী ছাত্রগণ তত্কালে “টট্ুগ্রাম সশ্মিলনী' প্রতিষ্ঠা 
কবিয়। চট্টগ্রামের সমস্ত লোককে সংঘবদ্ধ রাখিত। বিজঞানাচার্য প্রিয়দায়ঞ্জন 
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রায় এক সময় সম্পাদক ছিলেন । ডাঃ বমণীবগন সেনগুপ্ত ও আমি তাহার 
সহকারী ছিলাম । শ্রদ্ধেয় মোক্ষদ1] বিশ্বাস ৩১নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে 
“চট্টল1 মেস+ এবং অন্ধেয় শুদ্ধানন্দ ব্রঙ্গচারী ২৮/এ শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে 
কর্মচারী ভবন” করিয়া কলিকাতায় অবস্থানকারী চট্টগ্রামের ছাজ্রগণকে 
চট্টগ্রাম হইতে আগত চটটগ্রামবাসী ছাত্রগণের সহিত মিলনের স্থযোগ দিতেন । 

১৯২০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধী কলিকাতায় আপিয়াছেন। 
অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইবে । ছাত্রদিগকে ডাক দিলেন এবং ছাত্র 
সভায ছাত্রস্ভাপতি করার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি একবার এম. এ. 
পনশ করিয়া আবার পড়িতেছি । সুতরাং বয়োজ্যেষ্ঠ ছাজ বলিয়! সভাপতিত্ত 
করার জন্ক আমার ডাক পডিল। 

ওয়েলিংটন ক্রবোধ মলিক ) স্বোখরে সভ1। গান্বীজীর ভাব ও ভাষায় 
উৎসাহ ছিল, উত্তেজনা ছিল নাঁ। বিশ্বাম ছিল, আশ্বাস ছিল, কিন্তু উচ্ছ্বাস 
ছিল না। আমাব বক্তৃতা তদ্রপ হইতে পাবে না। এত বড জনসভায় 
জীবনে এই প্রথম বলিতে উঠিয়াছি। সাধারণ বক্তারূপে না বলিয়! একেবারে 
সভ'পতিরূপে বলিতে বাধ্য হইয়াছি। বাংলার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে স্ররেন্দ্রনাঁথ, 
বিপিনচন্দ্ দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয়ের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তীহাদিগকে যে স্বরে 
বলিতে শুনিয়াছি-তাহা অন্রকরণ করিয়া বক্তৃতা করিলাম । মহাত্মাভী আমাব 
কথায় বাংলার প্রকৃত কপের পরিচয পাইয়া ৬ই ডিসেম্বর “ইয়ং ইণ্ডিযা” পত্রিকায় 
“গোপনীয়তা পাপ" প্রসঙ্গে লিখিলেন, তাহার এই ছাত্র-সভাপতি গোপন 
ষডযন্ত্রকারীদলের লোক শুনিয়৷ তিনি বিন্যিত, বাংল] গোপন ষডযন্ত্রকারীর দেশ 
--বাংল! প্রকাশ্য আন্দোলনকারীর দেশ নয় । 

বড়দিনের বন্ধে নাগপুরে কংগ্রেস অধিবেশনের স্ময় অখিল ভারতীয় 
বিদ্ার্থী-সন্মেলন করাব ভার আমার উপর পড়িল। দেশবন্ধু ও দেশপ্রিয় 
মহাত্মাজীব পক্ষে দীডাইবেন। আমাদিগকেও তাহার পক্ষে থাকার কথ! 
বগিতেছেন ; কিস্তু বিপিনচন্দ্র দেশবন্ধুর অন্তরঙ্গ বন্ধু হইযাও ভিন্ন যত পোষণ 
করিলেন। বালগঙ্গাধর তিলক অল্পদিন পূর্বে “দহত্যাগ করিয়াছেন । ভারতের 
লাল-বাল-পাল--এই ত্রিমৃতির লাল মহ! আ্মাজীকে সমর্থন করিয়াছেন। তথাপি 
একা পাল মহাত্মাজীর প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিলেন। অহিং্প অসহযোগ 
আন্দোলন কংগ্রেসে অনুমোদিত হইল। ছাত্রসম্মেলনের সভাপতি লালা লাজপত 
রায়, আনি তীহার লহকারী"। তিনি দিকে দিকে আমাকে পাঠাইতেছেন, কিন্ত 
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"অহিংস মনোবুত্তি অক্ুগ্র রাখিয়া কথা! বলিতে ও কাজ করিতে তিনি আমাকে 
সতর্ক রাখিতেছেন। আমি এই অহিংস আন্দোলনের পশ্চাতে হিংসার পথ 
প্রশস্ত হয় কিনা এবং তদ্বারাই সত্যকার স্বাধীনতা লাভ করিতে সকলে সচেষ্ট 
কিনা, তাহ পরীক্ষা করিতে থাকিলাম | দেখিলাম--বাংলার প্রায় অধিকাংশ 
লোক যেমন মৌলিক চিন্তা করিতে পারদর্শা, অন্য প্রদেশে অধিকাংশ লোক 
তেমনই পরান্বতিতায় পারদর্শী । গান্ধবীজীর কথাই বেদবাক্য, তাহাকে 
বিচারের প্রয়োজন নাই, ফলাফল তীহার হাতে ইত্যাদি কথাই অন্তান্য প্রদেশে 
শ্টনিতেছি। জানতাম ও শুনিতাম, বাঙ্গালী জাতিই ভাবপ্রবণ জাতি; কিন্তু 
দেখিলাম-_বাঙ্গালীতে তবুও বিচার আছে, অন্ঠ প্রদেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
ভাহার মাত্রা অতি অল্প। 
মাত্রা তন মাসের মধ্যে গান্ধীজী মহাত্মাজজী হইতে অবতারের পর্যায়ে উঠিয়া 
শিয়াছেন। অহিংস আন্দোলন অল্লাু বুঝিয়া পথ-পরিিবর্তনের অপেক্ষায় আছি, 
এমন সময় পাশ্চাত্যদেশে ভারতের অন্তকুলে জনমত গঠনের জন্য ডাক আসিল। 
কংগ্রেসের অর্থ আছে, কিন্ধু ছাত্রসম্মেলনের অর্থ নাই-__অর্থ-সংগ্রহের উপায়ও 
নাই। অহিংস আন্দোলনে সশস্ত্র ডাকাতির পথ রুদ্ধ দেখিয়া নিরস্ত্র ডাকাতির 
পথ ধরিলাম। 
নিরন্তর ডাকাতির নাম চুরি ও জুয়াচুরি বা প্রতারণা । আমি এয. এ. পাশ 
নলিষ্ঠ স্বন্দর যুবক । কন্তানী গ্রস্ত ব্যক্তিকে প্রতারণ] করার উপকরণ আমার 
আছে। অনুসন্ধান করিয়া! এইরূপ একজনকে আবিফার করিলাম । চুক্তি- 
নামায় ফিরিয়া! আসিয় তীহ্ান্র কন্তাকে বিবাহ করার সর্তে সম্মতি দিয়া 
রেজেন্ট্ীকুত দলিলের বিনিময়ে ২১ হাজার টাক! লইয়া বিলাতে বারিষ্টারী 
পড়িতে যাওয়ার উদ্যোগ করিতেছি | ইংরেজের বিরুদ্ধে অসহযোগ করিতেছি 
ও করাইতেছি। তাই বিলাত যাওয়ার ছাডপত্র পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। 
খিপ্দিরপুরের চট্রগ্রামী মুসলমান খালাসীগণেব সহিত ঘনিষ্ঠ হইয়া আবার 
জামীর আলি নাম ধরিয়! লগুনযাত্রী জাহাজে যাত্রা করিলাম । ভাবী 
শ্বশুর লগুনস্থ আত্মীয়ের নিকট টাক! পাঠাইয়াছেন; কিন্ত খালাসীরূপে 
আত্মগোপনকারীকে অভ্যর্থনা করার কেহই নাই। খালাসীর ছাড়পত্রে লগ্নে 
নাম] যায়, থাকা যায় না। কাঞণ্চেন সাহেবের পত্ী তাহার পরিচিত লোকের 
আধ্যমে আমার লগ্ন থাকার ব্যবস্থা করিয়! দিলেন। * 


পাশ্চাত্যদেশ-পরিভ্রথণে আমি জোসেফ নাম গ্রহণ করিয়া এক দেশশ 
হইতে অন্ত দেশে ভারতের অনকূলে জনমত গঠন করিতে করিতে কঠিন" 
চেষ্টায় মস্কো যাইবার অন্্মতি পাইলাম । ১৯২২ খুষ্টান্বের ১লা ফেব্রুয়ারী 
মস্বোয় পৌছিয়া তথার এক মাস অবস্থান করি। ৩র] ফেব্রুয়ারী মহামতি 
লেনিনের দর্শন পাওয়ার স্থষোগ ঘটিল। তাহার জেহপূর্ণ দৃষ্টি, সহ্থান্তবদন,. 
সহদয় ব্যবহার আমাকে চিরতরে তাহার আপন করিয়া র্াখিয়াছে। 
দোভাষীর মাধ্যমে আলোচনা হইত। আমার মুখে ভারতীয় ধর্মশান্ত্রের' 
সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্য। শুনিয়! তিনি দ্মত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি অনেক কথার 
মধ্যে একটি স্মরণীয় কথ! বলিয়াছিলেন, “1500 ঢ২6118100) 1325 ০৪ 
17106 110 10011701016, ০৫০ 609: 105 0০1] 20011990101) [10019 19 56 110) 
18116120010 01 1010১, 


১৯২৩ এষ্টান্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতে ফিরিয়াছি। তখনও 
তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ চলিতেছে । আমি তাহাতে যোগ দেওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই পুলিশের হাতে ধত্না পড়িলাম; কিন্তু ব্যবসায়ীগণ পুলিশকে: 
খাচ্যদ্রব্য বিক্ুঘ বন্ধ করায় আমি বিনাবিচারে অব্যাহতি পাইলাম। তৎপর 
আমি কোকনদ কংগ্রেসে গেলাম, বিছ্যাথী-সম্মেলনে আমাকে সম্পাদক 
করা হইল। সঙ্ৃকারী সম্পাদক. নির্বাচিত হইলেন নিরঞ্জন সেনগুপ্ট- 
[ পরবর্তাকালে যুক্ফ্রণ্ট সরকারের মন্ত্রী]। আমরা পটুডেন্ট” নামক সাপ্তাহিক 
পত্রিকা বাহির করিলাম । ৩নং ময়র1 প্রীতে থাকি । সেখানে হরিনারারণ' 
চন্দ্র আছেন। তাহার অতিথি জুলুধ1] [নগেন সেন] ও মাষ্টারদ সেখানে 
আসাবাওয়া করেন। হুরিদ| শ্রীঅরবিন্দের “বন্দেমাতরম্* পত্রিক। হইতে 
শ্ীঅরবিন্দের প্রবন্ধগুলির ভাষার ইতরবিশেষ করিয়া “ুডেন্ট কাগজে 
ছাপাইতে দিতেন । হুরিদার ছোট ভাই গঙ্গানারায়ণ তখন ছেলেমামুষ।' 
সে এই পত্রিকা ফেরি কারিত। নিরঞ্জন ব্যযভার বহন করিত। সীতারাম, 
ঘোষ স্ীটে অন্তশীলন প্রেসের নলিনীকাস্ত গুহ এই পত্রিকার মুদ্রক। 

ক্থভাববাবু বিলাত হইতে ফিরিয়াছেন, তারকেশ্বর সত্যাগ্রহে আমিও 
তাহার সহকমী। তিনি যুবসন্মিলনী গঠন করিয়াছেন । একদিন তিনি *টুডেন্ট” 
অফিসে আসিয়! বলিলেন, নিরঞ্জন রাশিয়ার টাকায় পত্রিক! ছাপাইতেছে--. 
এই যুক্তিতে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করিবে । . আমি সম্পাদক এবং নিরঞ্জন। 
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সহকারী সম্পাদক। ছুইজন ছুই দিকে পালাইলাম। আমি গৌহাটি 
শ্মশানে নাগাবাবা ছ্িদলানন্দ। প্রায় ছুই মাস কাটিল। গোৌহাটি পুলিশ 
সন্দেহ করিতেছে ; কারণ নাগা হইয়াও গাজায় দম দিতে পারি না 
রাখেন কষ্চ মারে কে? হরিদা পুলিশের গতিবিধি লক্ষ্য করিয়াছেন। 
হরিদা তীহার ভত্রীপত্তি মহানন্দ নন্দীকে পুলিশের গতিবিধি সম্বন্ধে 
বলিয়াছেন । আহানন্দদা আমাদের গুরুদেব শ্রীশ্রীহলদানন্দ ব্রহ্মচারী 
মহারাজকে এই কথ! জানাইয়াছেন। গুরুদেব তাহার অন্যতম ভক্তশিষ্কু, 
কলিকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার ব্রজবিহ্ারী বর্ণণকে বলায় বর্মণদা 
তাহার উপরিস্থ টেগার্ট সাহেবকে বলিয়! আমার মুক্তির ব্যবস্থা করিয়াছেন। 

১৯২৪ খৃষ্টানদের ডিসেম্বরে বেলগাও কংগ্রেসে গিয়াছি। দেশপ্রিয় 
সেনগুপ্ত ও চট্টলগৌরব মহিমচন্দ্র দাসও গিয়াছেন। কংগ্রেসের অধিবেশনে 
চট্টগ্রামের এই ছুইজন নেতার সঙ্গে মিলিত হইবার স্থযোগ পাইলাম । 
দেশপ্রয় আমাকে সতর্ক করিয়া! বলিলেন যে, ব্রজবিহ্বারী বর্মণ অবসর 
গ্রহণ করিতেছেন । এইবার টেগার্টের হাতে আমার রক্ষা নাই। কলিকাতায় 
ফিরিয়া আসিয়া দেখিতেছি, হুরিদা ও তাহার টট্রগ্রামবাসপী সহকমিগণ 
দক্ষিণেশ্বরে কোথাযও আশ্রন্ব লইয়] চট্টগ্রামে কোনও মহৎকারধ্ধের পরিকল্পনায়- 
ব্রতী । 

আমি দেশপ্রিয়ের সতর্কতা এবং বন্ধুবর্গের উদাসীনতা লক্ষ্য করিয়। 
সাধুর ছদ্মবেশে নেপালে চলিয়া গেলাম। ম্বাধীনত।-সংগ্রামের কাঠবিড়ালী 
এইকূপে ধর্মারণ্যে আত্মগোপন করিল বটে, কিন্তু তাহাব আবাল্য জাগ্রত 
বিদ্রোহানল ভনম্মাবৃত বহর মত তাহাকে এখনও ধর্মানুশীলনের মাধ্যমে 
দেশসেবকের কারে ব্যাপৃত রাখিয়াছে। 





বার্ধায় চট্টগ্রাম বিদ্রাত্র প্রভাব 
শচীজ্দরনাথ গুহ 


১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পর এ অভ্যুত্থানের 
সর্বাধিনায়ক মাষ্টারদ্া হুর্ধ সেনের নির্দেশে মে মাসের মাঝামাঝি আমি বার্মা 
থেকে চট্রগ্রামে চলে আসি। কিছুদিন পর মাষ্টারদার সঙ্গে সাক্ষাতের স্থযোগ 
₹য়। এই সাক্ষাৎকার ঘটে সারোয়াতলী শ্রামের বিশিষ্ট বিপ্লবী কর্ম 
অধেন্দুদার [ অধেন্দু দত্ত ] বাডীতে। 

মাষ্টারদাকে সেদিন দেখে অভিভূত হলাম । এই রুকম একজন ক্ষীণদেহ 
মানুষের মধ্যে বিপ্রবের বন্ি কী করে থাকতে পারে ! এক ট্রকরে। চটের 
উপর উপবিষ্ট এই প্রশস্তললাট, শাস্তসৌম্য মানুষটির চোখ থেকে বের হচ্ছে 
যেন বহ্ছিশিখা ! | 

ধোরলা গ্রামের বিশিষ্ বিপ্লবী কমী সারদাদা [সারদ শীল] আমার 
শরিচয় দেওয়ার পর মাষ্টারদা অন্তচ্চ কে বললেন : বস। 

আমি শায়ের ধূলো নিলাম। মাষ্টারদা আমার কুশল-সংবাদ জিজ্ঞাস 
করলেন। তারপর নারব-_শ্ুধু তাকাচ্ছিলেন আমার চোখ-মুখের দ্িকে। 
তার সেই অন্তর্ভেনী দৃষ্টির তাৎপর্য বুঝতে পাবলাম পরে । 

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর হঠাৎ একটি অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন : তা হলে 
সত্যি নত্যি তুমি আর রেঙ্গুন যাচ্ভ না? 

এই রকম প্রশ্ন কেন? তার নিদেশেই তো! চলে এসেছি বার্মা থেকে। 
আমি উত্তর দেওয়ার অবকাশ পেলাম না| সঙ্কে সঙ্গেই বললেন 2 কয়েক দিন 
পরে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে । আজ যাও। 

আমার চোখমুখ দেখেই কি আমার অন্তরের পরিচয় পেলেন ? 


১৯২৮ খুঃ প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর রেঙ্গুন চলে গেলাম । 
আমার কাকা শ্রীদেবেন্্রবিজয় গুহ কাজ করতেন বার্মা একাউন্টে জেনারেল 
অফিসে । তার ইচ্ছা, আমি সেখানকার কোন কলেজে পডি। আমার ইচ্ছা, 
সেখানে পড়া এবং বিপ্লব আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ কর]। 
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, এই প্র্যাগোডাসঙ্জিত, প্রাকৃতিক পৌন্দর্ষের নিকেতন বার্মার প্রতি আমার 
স্আকর্মশ বহুদিনের । চট্টগ্রামের বহু ব্যক্তি সেখানে নানাভাবে কর্মরত ছিলেন । 
তার] চট্টগ্রামে এলে তাদের কাছে শুনতাম আকর্ষণীয় বিববণ। ভারতের 
[ বার্ম। তখনো বুটিশের ভারত সাস্রাজ্য-ভূক্ত ] স্বাধীনতা-সংগ্রামে বার্ধার 
ভৌগোলিক অবস্থান অত্যন্ত উপযোগী বলে আমার সেই বয়সে একটি অস্প 
ধারণ। জন্মেছিল । বার্ধায় যাওয়ার মূলে এই ধারণাও আমাকে প্রভাবিত 
করেছিল । 
বার্ষায় যাওযঘার এই সংকল্পের কথা আমি নেতৃস্থানীয় বিপ্লবী কর্মী অধেন্দু 
ঘর্ত, তারকেশ্বর দশ্তিদার, সারদা শীল, আমাদের কান্নগোপাডা গ্রামের 
হিমাংশু চক্রবর্তী [ দ্েওযানজীদ। ] এবং আমার সহপাঠী ও বিপ্লবী বন্ধু রামকষ্ণ 
বিশ্বাসকে জানালাম । তীাবা সানন্দে সম্মতি দিলেন। তারা বললেন £ 
নির্মলদ1 [বিপ্লবী নেতা শহীদ নির্মল সেন ] ৪ মণিদ1 [বিপ্লবী নেতা মণীন্দ্ 
মজুমদার ] বেশ কিছুদিন বার্ধা থেকে বিপ্লবী কার্ষকলাপ চালিয়েছেন। তীরা 
চলে আসার পর সেখানে আমাদের বিশেষ কেউ নেই | তুমি গিয়ে সেখানকার 
বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগামোগ স্থাপন কবে যথাকত্তব্য সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবে । 


বেশী দিন নগও বার্ম৷ বুটিশের পরাধীনতা-শ্ঙ্থোলে আবদ্ধ হয়েছে । ১৮৮৫ 
খুঃ বার্মার শেষ রাজা খিব মিনকে [ ১৮৭৫-৮৫ | সিংহাসন-চ্যুত করে বৃটিশ- 
শক্তি সমগ্র বামা দখল করে| পবাধীনতা বাধার অধিবাসীদের মনে ই করে 
প্রচণ্ড দাবদাহ। 

বিক্ষুব্ধ শ্মীবা স্বদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বুটিশেব শ্াসনব্যবস্থাকে বপর্ধন্ত 
করার জন্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে; কিন্তু সে প্রচেহা বধাযথ স্ুুসন্ঘন্ধ ও 
হথসংগঠিত নয় | বমাঁদের বিক্ষুব্ধ অস্তরের সুপন্দ্ধ ও হ্থসংগহঠিত প্রথম প্রকাশ 
ঘটে ১৯১৩ খুঃ ঝালুন বিজ্রোহে। এব্র পর থেকে দেখা যায় বাধার বিভিন্ন 
অঞ্চলে সংগঠিত বিদ্রোহ । 

এই বিক্ষন্ধ বার্মা ভারতীয় বিপ্লবীদের কাছে বপ্রব-প্রচেষ্টার নবদিগন্ত 
ছিসাবে দেখ! দেয় । প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকে বহু ভাবত বিশেষ করে 
বাঙালী বিপ্লবী বার্শাঘ শিয়ে এই স্বাধীনতা-প্রয়াসী বমী বিপ্লবীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ স্বাপন করেন। ভারতীয় বিপ্রবীর প্রথম মহাযুদ্ধের স্থরুতেই 
4১৯১৪ খুঃ) ভারতীয় সৈম্তদের মধ্যে অসস্তোষ স্থষ্ট করে বিদ্রোহ করার জনা 
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উত্তেজিত করেন। কয়েকমাস পরে আমেরিক1 থেকে গদর পার্টির কয়েকজন: 
সদস্য গোপনে বামাতে এসে এ টসম্তদলের সঙ্কে যোগাযোগ করেন। তাদের" 
প্রচেষ্টায় বামার বিভিন্ন অঞ্চলে এবং সিঙ্গাপুরে বহু টসন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করে». 
কিন্ত অতি নির্মমভাবে দমন কর] হুয় প্রত্যেকটি বিদ্বোহ। 


১৯২৮ খুঃ ২রা জুন রেঙ্কুন যাত্রা করি। জাহাজে আমার সহ্যাতীদের 
মধ্যে ছিলেন চট্রগ্রাম অন্তশীলন দলের বিশিস্ট সদস্য ও পরবর্তীকালে বার্মার 
একটি বিপ্লবী দলের অন্ততম নেতা শ্রীনগেন্্রলাল দাশগুধ। তিনি আমার 
আত্্ীয়-_-ভগ্নীপতি | আমি ন্ুর্ধ সেন-পরিচালিত বিপ্লবী দলের কর্মী হলেও, 
নগেনদার সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল অতি ঘনিষ্ঠ । 

“ই জুন বেনুন পৌছি। সেদিন বিকেলবেলা শ্রীদিনরগুন চৌধুরী নামক- 
আমার পূর্বপরিচিত একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে রেনুন সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিং"এর 
বাগানে বেডাতে যাই । দেখলাম, বিল্ডিং-এর সিঁডিতে বসে একটি কিশোর 
গান্ধীজ-রচিত “আমাদের স্বরাজ" বইটি পডছে। কিশোরটি দিনরঞ্রনবাবুর ' 
পরিচিত। তাই আমর গিয়ে বসলাম তার পাশে । সেই কিশোর আর 
দিনরপগ্তনবার্বর যধ্যে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা সু, 
হল। দিনব্রঞ্জনবাবু গান্ষ'জ-প্রবতিত অহিংস আন্দোলনের সমর্থক আব' 
কিশোরটি বলছে £ সশস্ব বিপ্লব ছাডা স্বাধীনতা-অর্জন অসম্ভব । দুক্গনের মধ: 
আলোচন! ক্রমে কথ" কাটাকাটিতে পরিণত হয়। এই সময়ের মধ্যে আমি: 
কিশোরটিকে সমর্থন করে দুচারটি কথা বলি। 

সন্ধ্যা ভয়ে এল। দিনরঞ্জনবাবু ও আমি একটি ফটক দিয়ে বের হঙ্গাম।' 
কিশোরটি অন্ত ফটক দিয়ে বের হয়ে গেল । দিনরগনবাবু আগে আর আমি 
তার পেছনে । আমরাস্পার্ক স্বীট পার হয়ে ফুটপাতে উঠেছি, হঠাৎ আমার 
পেছনে জামায় সামান্য টান পডল। তাকিয়ে দেখি-সেই কিশোরটি। চুপি. 
চুপি বলল £ কাল ৪-টায় নিশ্চয়ই আসবেন। 

বুঝলাম, এই আহবান আমার আলোচনায় অংশগ্রহণের ফলশ্রুতি। 
পরস্পরের মনের কথা একই । 

পরদিন যথাস্থানে যথাসময়ে গিয়ে দেখি, কিশোরটি আমার প্রতীক্ষান্ক 
রয়েছে । কিছুক্ষণ কথাবাতার পর বুঝতে পারলাম, মনের মাঞ্ুষের সন্ধান; 
মিলেছে । এর পর বন্ুদিন আমাদের মধ্যে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়েছে |. 
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ট্টগ্রামের বিপ্লবী দল সম্পর্কে তখনকার দিনে আমার যতটুকু জান! ছিল, সব 
কিশোরটিকে বল্লাম । সেও বার্মার বিপ্লবী দল সম্পর্কে আমাকে কিছু কিছু 
সংবাদ দিল। 


এই কিশোরের নাম জিতেন দাশগুপ্ত। রেছগুনের বেঙ্গল একাডেমীর নবম 
শ্রেণীর ছাত্র। 


জিতেন ছিল অত্যন্ত তেজ্জন্বী-ও সাহপী। একদিন একজন হিন্দীভাষী 
গয়লার সঙ্গে একটি জেরবাদী [যার ম1 বার্মার মেয়ে ও বাবা মাদ্রাজী 
মুসলমান ] ছেলের ঝগড়া হয়। ছেলেটি গয়লার ছুধ ফেলে দেয়। জিতেন 
এই অন্তার সহ করতে নাপেরে ছেলেটিকে ছুরিকাঘাত করে। ফলে পুলিশ 
জিতেনকে গ্রেপ্তার করে, কিন্তু বিচারে সেমুক্তি পায়। এর পর জিতেনের 
কাক] তাকে পাঠিয়ে দেন চট্টগ্রামে । 

জিতেন চট্টগ্রামে আসার সময় আমি তাকে আমার চট্টগ্রামস্থ কয়েকজন 
বিপ্লবী বন্ধুর সঙ্ষে পরিচয় করার কথা বলি। পরে সে চট্টগ্রামে মাষ্টারদ। সূ 
সেন-পরিচালিত বিপ্লবী দলের একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল কমীরূপে সকলের 
ন্সেহভাজন হয়ে উঠে । জিতেন ১৯৩০ খুঃ ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ যুদ্ধে রক্তের 
স্বাক্ষর .রখে শহীদের মৃত্যু বরণ করেছে । 


জিতেনের সঙ্গে পরিচয় হুওয়ার কিছুদিন পরেসে আমাকে রেলওদে 
ইঞ্জিনীয়ারিং অফিসের দিতেন ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয় । জিতেনদার 
[ জিতেন ঘোষ ] কাছে জানতে পারলাম, রেঙ্কুনে একটি শক্তিশালী বিপ্লবী দল 
আছে। ভিতেনদা এ দলের নেতা। হ্থানীয় রামকষ্জ মিশন এবং বেঙ্গল 
একাডেমীই ছিল সদস্য-সংগ্রহের প্রধান কেন্দরস্থল। 

আমি এই বিপ্রবী দলের সঙ্গেও বিশেষভাবে জড়িত হয়ে পডি। কিছুদিন 
পরে এই দলের অন্ততম নেতা, ইঞ্জিশীয়ারিং কলেজের ছাত্র খগেন মুখাজা 
[ পরবর্তীকালে বার্মার অন্যতম কমিউনিষ্ট নেতা ] এবং বেঙ্গল একাডেমীর ছাত্র 
স্বকুমার সেনের [ পরবর্তীকালে থাকিন সেন নামে পরিচিত কমিউনিস্ট নেতা]. 
সঙ্ষেও পরিচিত হওয়ার স্থযোগ ঘটে। 

বানা যাওয়ার আগে জিতেনদ। পূর্ণদার [ অগ্নিযুগের প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা) 
পুর্ণ দাস ] নেতৃত্বাধীন 'বিপ্লবী দলের বিশিষ্ট কর্মী ছিলেন। নগেন দাশগুপ্ত 


অন্থশীলন দলের কর্মী হওয়া সত্বেও বার্মাতে অনুশীলন ও যুগান্তর দল এক 
সঙ্গে কাজ করত। 

রেঙ্গুনে দিনেশ বিশ্বাস নামক আরে একজন বিপ্লবীর ঙ্ষে আমার পরিচয় 
হয়। বোধ হয়, তার বাড়ী ছিল ঢাকাতে । রেঙ্কুনের লুইস স্ত্রীটে «বিশ্বাস 
কোম্পানী” নাষে তীর বই ও সংবাদপত্রের দোকান ছিল। দেই দোকানের 
মাধ্যমে অবিভক্ত বাংল] দেশ থেকে নান! প্রকার পুঁথিপত্র বাধায় নিয়ে যাওয়ার 
হযোগ ছিল। 

রেঞুনে চট্টগ্রাম অনুশীলন দলের প্রবীণ বড়ুয়া, সারদ! ভটাচার্য, বস্থধ। রক্ষিত 
ও স্থুমতি মজুমদাক্ প্রমুখ কমারাও ছিলেন। প্রবীণবাবু রেলওষেতে চাকুরী 
করতেন এবং থাকতেন থিনাঞ্রং স্টেশনের কাছে একটি ভাভাটে বাড়ীতে । 
থিনাঞ্তং-এ তার প্রচেষ্টায় ৮১115 1,588 নামক একটি শরশ্রচচাকেন্জ্র 

গুতিঠিত্হয়। বলা বাহুল্যঃ এই কেন্দ্র থেকে বিপ্লবী দলের সদস্য সংগ্রহ 

করাহত। প্রবীণবাবুর সঙ্গে আমি প্রায়ই এই কেন্দ্রে যাওয়া-আসা করতাম । 

একদিন বিকেলের দিকে প্রবীণবাবুর বাডাতে গেলাম । দেখলাম, একজন 
অপরিচিত ব্যক্তি বসে আছেন তার ঘরে । আমাকে দেখামাত্রই তিনি কটমট 
করে তাকালেন আমার দিকে । প্রবীণবাবু সেই ভদ্রলোকের দিকে অর্থপূণ 
নৃষ্টীতে তাঁকাবামাত্রই তার দৃষ্টি স্বাভাবিক হল। এর পর তিনি আমার 
নামধাম ইত্যাদি নানাকথা জিজ্ঞাসা করলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রবণবাবু 
বললেন £ এই ভদ্রলোক প্রথম রেক্কুন এসেছেন। ব্নাস্তাঘাট কিছুই চেনেন 
না। তুমি তাকে লুইস স্টাটে দিয়ে এস। 

প্রবীণবাবু থিনাঞ্ধং ষ্টেশনে আমাদের দুজনকে রেঞগুন-অভিমুবী ট্রনে উঠ্িধে 
দিলেন। গাভীতে এই ভদ্রলোকের সঙ্গে অনেক কথাবাতী হল । ভাগ 
কথাবাতীার মধ্যে আমার এই ধারণ হল যে, তিনি সম্ভকত একজন 
আত্মগোপনকারী বিপ্রবী। 

ব্েছুন স্টেশনের অদুন্ধে লুইল স্টাট। গাডী থেকে নেমে লুইস স্ট্রীট ও 
ডালহৌসী স্টাটের সংযোগস্থলে আসামাত্রই ভদ্রলোকটি বললেন £ তুমি এবার 
চলে বাও। 

এই কথায় তীর সম্বন্ধে আমার ধারণ আবে বদ্ধমূল হল। তিনি সত্যি 
একজন আত্মগোপনকারী বিপ্রবীঃ তা] না হয় আমাকে তার গস্তব্যস্থলে নিয়ে 
পা গিয়ে মাঝপথে ছেড়ে দিলেন কেন.? 


সৎ 


পরে প্রবীণবাবুর কাছে জানতে পেরেছি যে, এই অপরিচিত ভদ্রলোকটি : 
প্রখ্যাত বিপ্লবী নেতা মহারাজ ্রিলোক্য চক্রবর্তী । পরিচয় পেয়ে বিপ্রবকর্মে 
আমার উৎসাহ ও উদ্দীপনা আরে! বেড়ে গেল। রেঙ্গুনে এই বিপ্লবী নায়কের 


গোপন উপস্থিতিতে বুঝলাম, শিকড অতি গভীরে-__নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের 
ক্রিয়াকাণ্ড সমগ্র বার্মায় পরিব্যাঞ্ত। 


রেঙ্গুনে আর একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তিনি 
ট্টগ্রামস্থ ছণহুরা গ্রামের কেদারেশ্বর ভট্টাচার্য । ষতদৃর মনে পডে, তিনি রেঙ্গুন 
কোন একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। তিনি জে. টি. সাণ্ডাব্লল্যাণ্ড প্রণীত 
৮11)019, 17. 1301109886৮ গ্রন্থটি বার্মাভাবায় অন্বাদ করে প্রকাশের জন্য 
“1৬100610 ৪৬16৬ ও “প্রবালী” পত্তিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 
মহাশয়ের অন্ভমতি পেয়েছিলেন। সেই অচ্মতি-পত্রটি আমি দেখেছি । 
আমি যতদূর জানি, গ্রস্থটি বার্মাভাষায় প্রকাশ কর] কেদান্ববাবুর দ্বার সম্ভব 
হয় নি। 


১৯২৩ গুঃ ২৩শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ের প্রায় ১৭ 
হাজার টাকা লুষ্তিত হয়। সব্কার বুঝলেন,এটি রাজনৈতিক ডাকাতি গোপনে 
চলছে বিপ্লবের প্রস্ততি। বাংলা দেশে বিপ্লবী কাধকলাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে দেখে 
সরকার দমননীতি গ্রহণ করলেন। ১৯২৪ খুঃ জারি* কর] হল বেঙ্গল অডিন্যান্স। 
বন্দী করা হল বাংলাদেশের বহু বিপ্লবী নেতা ও কর্মীকে । চট্টগ্রামের অদ্বিকা 
চক্রবতী, গণেশ ঘোষ এবং অনস্ত সিংহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বন্দী হলেন। মাষ্টারদ! 
স্র্ন সেনকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয় নি। তিনি আত্মগোপন করে বিহার, উত্তর 
প্রদেশ ও আসাম প্রভৃতি অঞ্চলে বিপ্লবী সংগঠন গভে তুলতে প্রয়াস পান। 
এই সময় বিভিন্ন বিপ্লবী দলকে এক্যবন্ধ করে একটি নতুন কর্মসুচীর ভিত্তিতে 
ব্যাপক বিপ্লব আন্দোলনে সচেষ্ট হন। এদিকে অন্যতম মেত1 নির্ল সেন 
বিপ্রব আন্দোলনকে সফল করার পরিকল্পনা নিয়ে আত্মগোপন করে চলে যান 
বামাতে। | 

আসাম-বেঙ্গল ' রেলওয়ের অর্থলুঠনকারীদের অন্ঠগুম ছিলেন দেবেন দে 
[খোকাদা ]। তিনি পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় কংগ্রেস দলের 


চীফ হুইপ ও স্বরা্ট্রবিভাগের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী হয়েছিলেন। এ 


২১ 


অর্থলুনের কিছুদিন পরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহের উদ্দেস্তটে দেবেন দে চলে যান 
পিক্ষাপুরে । নির্যল সেন রেস্ুন পৌছে তার সঙ্ষে যোগাযোগ স্থাপন করেন 
এবং সংগৃহীত আগ্রেয়ান্ত্র কীভাবে চট্রগ্রামে পাঠানো যাম্র তার ব্যবস্থা করতে 
সঠেষ্ট হন। এদিকে পুলিশকে বিভ্রান্ত করার জন্য তিনি রেসুনের লুইস স্ট্রাটে 
সরষের তেলের ব্যবসা স্থুরু করুলেন। নিমল সেনের বিপ্লবী কার্যকলাপে 
সাহায্য করার জন্য অন্যতম বিপ্লবী নেতা মণীন্্র মজুমদার রেনুন গমন করেন 
মাষ্টারদার নির্দেশে । নির্মল সেন পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষে চট্টগ্রামে এলে পুলিশ তাকে 
কারারুদ্ধ করে । কিছুদিন পরে নান! প্রতিকুণ অবস্থার জন্ত মণীন্দ্র মজুমদার ও 
চট্টগ্রামে ফিরে আসতে বাধ্য হন। 

এই দুজন বিপ্লবী নেতা বার্ায় অবস্থানকালে সেখানকার অন্যান্য বিপ্লবী 
দলের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে কাজকর্ম করেছেন। তার1চলে আসার পর 
আমি রেঙুনে উপস্থিত হই এবং নগেন দাশগুপ্ত ও জিতেন ঘোষের সহায়তায় 
সেখানকার বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য আসার স্থযোগ লাভ করি। 


রেঙ্গুন একটি বিরাট বন্দর ৷ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের জাহাজ এখানে 
আসা-যাওয়া করে । আমরা জানতাম, জাহাজের খালাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 
যোগাযোঁশি স্থাপন করতে পারলে আগ্নেয়ান্ব সংগ্রহ সহজ্জ হবে । তাই নগেন 
দাশগুপ্ত ও আমি বিকেলের দিকে প্রায় প্রতিদ্দিন জাহাজঘাটে গিয়ে তাদের 
সঙ্ষে মেলামেশা করতাম । দীর্ঘদিন সমুত্র ও বিদেশ-বিভূয়ে থেকে স্বদেশবাসীর 
সঙ্গে প্রাণ খুলে ছুচারটা কথা৷ বলার জন্ত জাহাজীরা উন্মুখ হয়ে থাকত। 
জাহাজীদের অধিকাংশই ছিল চট্টগ্রাম নোয়াখালী ও গ্রহুট্রের লোক। কাজেই 
আমাদের সঙ্গে তাদের অনেকের ভাষাগত মিল থাকার ফলে অস্তরঙ্গতা গডে 
উঠত অতি সহজেই । এই ঘনিষ্ঠতার সত্ধ্যবহার আমরা করেছিলাম । 

বিদেশ থেকে আগ্নেয়ান্ত্র সংগ্রহ কর] অন্তত তখনকার দিনে অপেক্ষাকৃত 
সহজ ছিল। জাহাজীদের মারফৎ কিছু সংগ্রহ করে চট্টগ্রামে পাঠানো হয়। 
ট্টগ্রাম-বেঙুন যাতায়াতকানী একটি জাহাজের হোটেলের মালিক ছিলেন 
রেবতী দত্ত । তিনি নগেনদার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, ত্বগ্রামবাসী ও অনুশীলন দলের 
কমী। তাঁকে পুলিশ কোনদিন সন্দেহ করে নি। তিনি চাল-ভালের ভিতর 


আগ্নেয়ান্ লুকিয়ে রেখে চট্টগ্রামে নিয়ে আলতেল। 


- ইই২ 


রাসবিহারী বহু ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রমুখ নিধাদিত বিপ্রবীদের সঙ্গে 
বাঙালী বিপ্লবীদের গোপন যোগাযোগ ছিল। তাব। 17-4১318010 
[৬ ০৬০1866-সংক্রাস্ত পু'থিপত্র গোপনে জাপান থেকে প্রায়ই ভারতে 
পাঠাতেন বার্মার মধ্য দিয়ে । এ আন্দোলনের সঙ্গে সংঘুক্ত বিপ্রবীরা মাঝে 
মাঝে বাশার আলতেন | তাদের সঙ্গে নিমল সেনেরও যোগাযোগ স্তাপিত হয়। 


রেঙ্গুনে পৌছে লক্ষ্য করেছিলাম, সাইমন কমিশন বর্জনের যে তরঙ্গ উচ্ছেল 
করেছিল সার ভারতকে, তা বার্ধাকেও স্পর্শ করেছে । এই সময়েও বহু 
বম তরুণ-তরুণী বাঙালী বিপ্রবীদের সংস্পর্শে আসে । একটি দেশ স্বাধীনতা- 
লাভের উপযুক্ত হয়েছে কিনা, তা পরীক্ষা করে দেখবে একটি বিদেশী কমিশন ! 
এই কমিশনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে গিয়ে লাহোর ষ্টেশনে পুলিশের 
জাঠিচাঙনায় গুরুতর আহত হন পাঞ্রাবকেশরী লালা লাজপত বায়। ফলে 
কিছুদিন পরে তার জীবনাবপান হয়। 
সাইমন কমিশন গঠনের অপমানকর প্রস্তাব বিক্ষুব্ধ করেছিল বার্ধাপ্রবাসী 
ভারতীয়দের | বিক্ষুব্ধ করেছিল অসংখ্য শ্বদেশপ্রাণ বমীদেবও | বার্মা সরকার 
ও বুটিশভক্ত কিছুসংখ্যক ব্যক্তি এই কমিশনকে শ্বাগত জানিবেছিল। এই 
' উদ্দেশ্তে সমগ্র রেছগুন ও পার্বতী লেকটি বর্ণাট্য আলোকমালায় সজ্জিত কর! 
হয়। সন্ধ্যায় নানা আকারের ও বর্ণের বাজী পোড়ানো হয় এবং রেঙ্গুন লেকে 
. প্রমোদ-তরণীতে বিহার করেন এই কমিশনের সদশ্যবৃন্দ । 
এদিন দুপুর থেকে সন্ধ্য] পর্যন্ত জিতেন দাশগ্তপ্ত.ও আমি রেক্কুনের বড বড 
-র্বাস্তা, পার্ক ও প্যাগোডাগুলিতে ঘুরে বেডাই। উদ্দেগ্ত ছিল, সাইমন 
কমিশন সম্পর্কে জনসাধারণের প্রতিক্রিয়া অবগত হুওয়া। এই সময়ে জিতেনের 
পরিচিত অনেক বমী ছাত্র-ছাত্রীর সঙ্গে দেখা হয়েছে । তাদের সঙ্গে সাইমন 
কমিশন সম্পর্কে আলোচন। করে মতামত জানতে চেষ্টা করেছি । তখন লক্ষ্য 
করেছি, তাদের অধ্যে পরাধীনতার দাবদাহ। সন্ধ্যার পর জিতেনসহ আমর! 
কয়েকজন 21971065 7০91 নামক একটি জায়গায় গভীর রাত্রি পর্যস্ত অন্তান্ত 
, দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনের ইতিহাস আলোচন! করেছিলাম । 
এরপর আমি বার্মার রানীতি আরে! ভাল করে বুঝবার জন্য সচেষ্ট 
স্ই। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত যুগান্তর দলের মুখপত্র *ম্বাধীনতা” 


৩ 


[ ২৭শে মার্চ, ১৯৩০ ] পঞ্জিকায় “বার্মার বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা' নামক. 
একটি প্রবন্ধে আমি লিখি £ 


৪ 


“-****ব্রদ্ষদেশও বিদেশী শক্তির অধীনে থাকিস্বা আর তাহার 
বৈশিষ্ট, শিল্প, কলা, আচার ও সভ্যতা হারাইয়া একেবারে পঙ্গু 
হইয়া থাকিতে রাজী নয়। সেও আজ প্রথিবীর অন্যান্য জাতির 
স্মকক্ষতা ঘোষণা করিতেছে-_কিন্তু অতি ক্ষীণ কে। 

তত এখানকার রাজনীতিকদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে । যে দলটি 
জাতীয় দল বলিয়া পরিচিত, তাহা ও সরকারের অঙ্গুলীসহ্কেতে চালিত 
হইতেছে । এখানে এমন কয়েকজন দেশপ্রেমিক আছেন, ধাহাদের 
কর্মপদ্ধতি সমর্থন করিবার মত মনোভাব এদেশবাসীর এখনও হয় 
নাই। তাহাদিগকে সর্ধদ1 সরকারের রোষানলে পতিত হইতে 
হইতেছে ও হইবে । 'এখানে যে বিভিন্ন দল আছে, তাহা 
'ম্বাধীনতা"য় প্রকাশিত ভিক্ষু উত্তম-লিখিত প্রবন্ধের নিম্নলিখিত 
উদ্ধতাংশ হইতে সম্যকৃ্বপে বুঝা যাইবে £ ব্রহ্ষদেশে 0. 0১8. &- 
0৫ 06155181 (00 10011 ০01 73111171052 4/১9909০91901091) নামক 
সমিতিই সর্বপ্রকার ব্রাজনৈতিক ও জনসাধারণের কাজে হাত দেয়। 
পরে এই 0. 0. ৪. &. রাজনৈতিক মতামত লইয়া কতকগুলি ক্ষুত্র 


'ক্ষত্র দলে বিভক্ত হইয়] গিয়াছে । ইহারই একটি ছোট রাজনৈতিক 


সম্প্রদায় ব্রহ্মদেশে 2] ৮৪: (বা একুশ জনের দল ) নামে পর্রিচিত। 
এই দলটি নরমপন্থী অর্থাৎ ইংরেজভক্ত । অসহযোগ আন্দোলনের 
সময় সকলে যখন মণ্টেগু সংস্কার বঙ্জন করে, এই 21 98: তখন 
ছ্ৈতশাসন গ্রহণ করিল। ইহা ব্যতীত 3 7৪715 ( বা তিনজনের 
দল) নামে হেন্জাদাতে এবং 7 0215 (বা সাতজনের দল )নাষে 
মান্দালয়ে দুইটি রাজনৈতিক দল আছে । প্রথযোক্ত দলের সভ্য 
প্রায় ওদেশীয় শিক্ষিত। ভদ্রমহিলার]। এই দলের সভানেত্রী একজন 
বিদৃধী মহিলা । তাহাদের আদশও কিছু কিছু অন্তান্ত প্রপীড়িত 
দেশের চরমপন্থীদের মত।” 

*..১...এই দেশের রাজনীতির হাটে দলাদলির অস্ত নাই ।-**একদল 
বলেন, “আমর ভারতবর্ষের সহিত সমন্ত সম্পর্ক ছিন্ন করির়। 
সর্বপ্রকারে বুটিশের সহযোগিত। করিব।' আর একদল বলেন» 


19010101910, 99008 না পাওয়া পর্যন্ত আমর] ভারততবাসীর 
সহযোগিতা! করিব । আবার অন্ত দল বলেন, “ভারত আমাদের 
ভগবান বুদ্ধের অনুম্থান। অভি প্রাচীনকাল হইতে ভারত ও ব্রহ্ম 
মিলনের পবিভ্র স্থত্রে আবদ্ধ, তাই আমরা কোন মতেই কখনও " 
ভারতবাসীর সহযোগিতা ত্যাগ করিতে পারি না। অবশ্থ উপরের 
দল ছুইটিই অল্পবেশী বৃটিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত এবং শেষোক্ত 
দ্লটিতে প্ররুত দেশপ্রেমিকের সমাবেশ । এই দলে ভিক্ষদের প্রভাবই 
বেশী বলিয়। মনে হয় । আশ্চর্য্য ও প্রশংসার কথা এই যে, আমাদের 
দেশের সাধু, সন্্যাসীর! ভগবানের পুজায় অলসভাবে দিন কাটান 
আর এদেশীয় সাধু, সন্গ্যাসীর! প্রায়ই রাজনীতির চচ্চা করিয়া 
থাকেন। তাহার] বলেন, পরাধীন জাতির কোন ধশ্ন নাই । যেদিন 
দেশ স্বাধীনতার আলোকে আলোকিত হইবে, সেইর্দিনই আমরা 
প্রকৃত ধান্মিক হইব। চোখ দুইটি বুজিয় থাকিলে ভগবান মিলে ন 
-মিলে সজাগ, সজীব, সতেজ কর্মে |” 

বার্মার এই রকম রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে খারাওয়াডী অঞ্চলের সায় 
সানম্পরিচাঁলিত গোপন বিপ্লবী দলের সঙ্গে অবিভক্ত বাংলা দেশ থেকে আগত 
বিপ্লবীদের যোগাযোগ স্যাপিত হুয়। উ সনামক একজন বিপ্লবী নেতার সঙ্গেও 
তাদের ঘনিষ্ঠতা হয় । কেমেগ্ডাইন স্টেশনের কাছে ছিল তার একটি ছাপাখান। ) 
এই ছাপাখানাটি ছিল বিপ্রবীদের যোগাযোগের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র । 

১৯৩০ খৃঃ ১৮ই এশ্রিল। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে 
অবিস্মরণীয় এই দিনটি । বিপ্লবী নায়ক সূর্য সেনের নেতৃত্বে ভারতীয় সাধারণতন্ত্রী 
বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখ! চট্টগ্রামে বুটিশশক্তিকে পযুদন্ত করেছে। 

১৯শে এপ্রিল। ভোরবেল! রেঙ্কুনে পুলিশের অস্বাভাবিক তৎপরতা । 
সমস্ত অস্ত্রশস্তের দোকানের সামনে সশক্্র প্রহরী মোতায়েন । সংবাদপত্রে অতি 
সংক্ষিপ্ত সংবাদ £ টট্টগ্রামের বিপ্লবীদের ছুঃসাহসিক অভ্যুখান। অজ্্রাগার 
লুন্িত। 

দ্বাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এই সংবাদ। সবাই বিস্মিত, স্তম্তিত। 
অপ্রত্যাশিত, অভাবনীয় এই সংবাদ । 

২২শে এপ্রিল জালালাবাদ রণক্ষেত্র এবং ৬ই মে কালারপোলে শত্রপক্ষের 
সঙ্গে বিপ্লবীদের প্রচণ্ড সংগ্রাম। কালারপোল সংগ্রাম সম্পর্কে বাঙালী- 


গম্পদিত রেঙ্গুন মেইল্‌+ নাক বিখ্যাত সংবাদপত্রে শিরোনাম ছিল: 
4 01055068085 17981 01710688028, 

চট্টগ্রাষের এই অবিস্মরণীয় অভ্যুত্থান পরাধীন দাতির সুগ্সঞ্চিত বেদনার 
প্রচণ্ড বিস্ফোরণ | বাংলার বিপ্রবীদের মত বার্মার বিপ্লবীদের মনেও সঞ্চারিত 
হল স্বাধীনতা-্যজ্ঞে আত্মাহুতি দেবার প্রেরণ1। মৃতুযর এই মহোৎসব তাদের 
কর্মচঞ্চল করে তুলল। বিপ্লবীদের দৃগ্ড পৌরুষ এবং অবিচল আদর্শনিষ্ঠায় বিপ্লবী 
নেতা উ স [১] আনন্দিত হয়ে চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন £ 
চট্টগ্রাযের এই অভ্যুত্থান বাধার বিপ্লব আন্দোলনকে অধিকতর গতিশীল হতে 
সহাম্বত1 করবে । 

রেঙ্কুনের বিপ্রবী নেতারা পরামর্শে বসলেন । তার! স্থির করলেন £ বার্মার 
বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবীদের সঙ্গে অবিলম্বে যোগাযোগ করে তানের অধিকতর 
সংগ্রামমুখী করতে হুবে। বিপ্রবমূলক প্রচারপত্রের মাধ্যমে দিকে দিকে ছডিযে 
দিতে হবে বিপ্লবের বাণী। সংহত শক্তিতে প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে 
দাত্রাজ্যবাদী শক্তিকে । 

সংকল্পগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে সুরু হল বাস্তবে রূপার়িত করার প্রচেষ্টা । নেতৃত্ব 
গ্রহণ করগেন রেঙ্গুন পুলিশ কমিশনার অফিসের নগেন দাশগুথ, রেলওরে 
ইঞ্চিনীয়াবিং অফিলের জিতেন ঘোষ, শিক্ষক কেদারেশ্বর ভট্টাচাধ এবং উ স 
শ্রমুখ নেতৃবৃন্দ । এই ব্যাপারে অপেক্ষাকত তরুণ-তরুণীদের মধ্যে ষানা 
এগিয়ে এপেন, তাদের ছুক্দনের নাম এখনে স্পষ্ট মনে আছে। এর! হলেন 
অং জী (18005 051) এবং তার বোন মা জী ( 19 091), 

রেক্ছুনের লামদ নামক অঞ্চলে মং জী-র ছিল কাঠের ব্যবসা । মাজী 
ছিলেন রেঙুন বিশ্ববিদ্ভালয়ের ছাত্রী । এই দুজনের সঙ্গে নগেন দাশগুখ আমার 
পরিচর করিয়ে দেন, কারণ এদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা আমার পক্ষে 
সহজ ছিল? 

ব্রেঙ্ুনে নানা! কারণে আমার পড়ার হযোগ হুল না। বার্মা রেলওয়েতে 
চাকুরী নিতে হল। রেন্ুনের উপকণ্ঠে পোজাণ্ুং রেলওয়ে অফিসে কাজ করার 
সময্ম উক্ত বিপ্লবী জী ভাই-বোনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার স্থযোগ 
পাই। এই স্টেশনের অতি কাছে এই কর্মচঞ্চল জী ভাই-বোনের বাড়ী। 
[সপ ১৯৪৭ সব: ১৯শে জুলাই রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটে জেনারেল আউন্গ সান ও অপর «& জন 

সস্বীকে হত্যা করা হর 1 এই অভিষোগে উ স-র মৃত্যুদণ্ড হয়। 


হত 


এই ভাইবোনকে পডতে দিতাম ভারতের রাজনৈতিক নেতাদের ইংরেজীতে 
'লেখা জীবনী ও অন্ঠান্ত গ্রন্থ। দেখেছি, বার্মা অন্তান্ বিপ্লবীদের মত এই 
ভাইবোনের অস্তরও বাঙালী বিপ্লবীদের প্রতি শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ। তীদের সঙ্গে 
আমার অল্পদিনের পরিচয় পরিণত হয অস্তরঙ্গ বন্ধুত্বে। তীরা প্রগাট নিষ্ঠা ও” 
শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতেন ভারতীয় বিশেষ করে বাঙালী বিপ্রবীদের সাহ্‌স, 
আত্মোৎসর্গ ও সংগঠন-নৈপুণ্যের কাছিনী। কথায় কথায় তারা একদিন 
5ন্দননগরে অন্ষ্ঠিত কানাইলাল স্থৃতিসভাষু বার্শার অন্যতম বৌদ্ধসন্গ্যাসী ও 
বিপ্লবী নেত! ভিক্ষু উত্তমের পৌরোহিত্য করার বিষয় উল্লেখ করেছিলেন। 

এই জী ভাইবোনের সঙ্গে কথাবাতী বলার জন্য আমি বিকেলের দিকে 
অফিস ছুটির পর প্রায়ই তাদের বাড়ী যেতাম । আমার এখনো স্পষ্ট মনে 
আছে, চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর মা জী একদিন আমার অফিসে এসে বলেন £ 
: 8২5৮০10610020195 ০9? 860881 এবং ড/108% (115 96009009 0£? 01161 
:500106165 118৮ ৫০০০--বই দুটো! রেঙ্গুনের কোন দোকানে পাওয়া 
যাচ্ছে না। আপনার বই ছুটে! আমাকে দিন। আমি বার্মা ভাষায় অন্গবাদ 
করে সেগুলো ছাপিয়ে বার্মাতে প্রচারের ব্যবস্থা করব। 

বই ছুটো বার্মার ছাত্রছাত্রীদের খুবই প্রিয় ছিল। পরদিন এগুলো মা 
কজী-কে দিয়েছিলাম। তার সংকল্প কতখানি বাস্তবে ব্ূপাক্িত করতে 
' পেরেছিলেন জানি না:; কারণ কিছুদিন পরে মাষ্টারদ] স্র্য সেনের নির্দেশে 
আমাকে ফিরে আসতে হয় চট্টগ্রামে । 


রেঙ্কুনের বিপ্রবী নেতাদের সিদ্ধান্তের অত্যল্প কালের মধ্যে বার্মার বিভিন্ন 
অঞ্চলে ছড়িয়ে দেওয়া হয় একটি বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র । ছড়িয়ে দেওয়া! হল একই 
দিনে একই সময়ে। ইংরেজী ও বার্া ভাষায় রচিত এই প্রচারপত্রটির 
শিরোনাম “ভ্যানগার্ড” | যতদুর জানি, বুটিশশক্তির নাগপাশ থেকে মুক্তি 
অর্জনের জগ্ত ছাত্র এবং জনসাধারণের উদ্দেশে বার্মায় প্রচারিত প্রথম 
বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র এই “ভ্যানগার্ড” । 

এখানে উল্লেখ কর] যেতে পারে, প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৫ থুষ্টাব্দের 
মাঝামাঝি বার্মায় একটি আবেদনপত্র প্রচারিত হয়। বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 
অভ্যুত্থানের জন্য বার্শায় কর্মরত ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও সামরিক 
পুলিশবাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসারদের প্রতি এই আবেদন। এটি প্রচার 


৭ 


করেন আমেরিকা থেকে বার্ধায় গোপনে আগত গদর দলের বিপ্রবাঁরা 
আবেদনপত্রটির শিরোনাম ছিল £ “2 71599885 ০£ [010৩ (0 7%111191% 
33150015905 09 005 205০ 0780619 01 0102 1৬1110915 2৯০01100.৮ ্‌ 

বিপ্লবী নেতারা বার্মার শ্তধু বিপ্লবের প্রস্ততি চালাচ্ছিলেন, তা নয়। 
অন্তদিকেও নিবদ্ধ ছিল তাদের দৃষ্টি। চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর কোন-কোন্ 
বিপ্লবী সৈনিকের আত্মগোপন করে বার্মায় আসার সম্ভাবনা । তাদের নিরাপদে 
রাখতে হবে। তাই গোপন আশ্রয়স্থান দরকার । 


১৯২১ খুঃ অসহমোগ আন্দোলনে উদ্দেল চট্টগ্রাম । স্থদূর গ্রামে-গঞ্জে সেই 
আন্দোলনের তরঙ্গাভিঘাত। সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র নিকুণ্ধ বৈদ্য, 
মণীন্দ্র মজুমদার, যতীন্দ্র রক্ষিত ও ছ্িজেন্ত্র পাল প্রমুখ বিপ্রবী কর্মীর] ঝাপিয়ে 
পডলেন সেই তরঙ্গে । কিছুদিন পরে নিকুগ্জ বৈদ্য চলে যান বার্ধায় | 

বার্ধার দক্ষিণাংশে বেসিন সহর। এই সহর থেকে প্রায় ১৫ মাইল দত 
তাবং গ্রাম । সেখানে ব্যবসা করেন বিপ্রবী নিকুঞ্ক বৈদ্য । নির্মলদ1 ও মণিদ: 
[ মণীন্্ মন্তুমদার ] রেগ্নুনে অবস্থানকালে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন নিকুঞ্জদাব 
সঙ্গে |, নিকুঞ্ার ভাই নীলক্ও ছিল সারোয়াতলী স্কুলের ছাত্র এবং আমার 
সহপান ও সহকমী । সেও তখন তাবং-এ। আমার এক কাকা শ্রীরেবতী রম? 
গুহ ও আমি সেই তাবং গ্রামে গিয়ে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চট্রগ্রামের 
আত্মগোপনকারী বিপ্রবীদের জন্য গোপন আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করি । 

মধ্য বার্মাব টাউংডেঞ্জী ডাকঘরে কাজ করতেন বিপ্লবী মনোরগ্রন চক্রবতী । 
তার বাড়ী ছিল চট্রগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রামে । চট্টগ্রামে থাকার সম: 
তিনি অন্তশীলন সমিতির কমা ছিলেন । আমি টাউংডেজী গিয়ে মনোরপ্তনবানুব' 
সঙ্গেও দেখা করে আশরয়স্থানের ব্যবস্থা করি । 

এইভাবে আমাদের অনেকের প্রচেষ্টায় রেন্ুনে ও বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে" 
কয়েকটি গোপন আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা হ্য়। 

কিছুদিন পরে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী রেলওয়ে ওয়ার্কসপ্‌ অফিসে 
শীমনোরঞ্চন দন বিদগ্রামের অধিবাসী ] রেঞ্কুনের ৪*নং স্্রীটে গিয়ে উপস্থিত ?, 
সঙ্গে লক্ষ অঞ্চলের অভিজাত মুসলমানের £পোষাকপরিহছিত এক স্ুদর্শ৮ 
কিশোর | এই কিশোর জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক হেযেন্দু দক্তিদার । এ&' 
ঘরটির সামনের দিকে ছিল আমার দাদা ভ্রীযতীন্দ্রনাথ গুহ্র সেলাইয়ের 


২৮ 


'দাকান। পেছনের অংশে ছিল একটি মেস। এতে নগেনদাসহ আমরা 


“কয়েকজন থাকতাম। হেমেম্ু দস্তিদার একদিন আমাদের মেসে ছিলেন । 
পরে তাকে অন্যত্র স্থানাত্তরিত করা হয়। 


হেমেন্দু দক্তিদার রেঙ্গুন যাওয়ার পর রেঙ্গুন সহবের একটি মানচিত্র মাষ্টারদাস 
কাছে পাঠাবার প্রয়োজন অন্থভব করি। নগেনদা পুলিশ কমিশনার অফিস 
'থেকে পুলিশের বিশেষ «একটি মানচিত্র গোপনে বের করে নিয়ে আসেন। 
'পূর্বোক্ত রেবতী দত্তের মারফৎ্ সেটি পাঠানো! হয় চট্টগ্রামে । নির্দেশ ছিলঃ এই 
আনচিত্রটি যেন মাষ্টারদার কাছে পৌছে দেওয়া হয়। 


১৯৩০ খুঃ শেষ দিক থেকে বার্মীয় বিপ্রবী কার্যকলাপ স্থরু হয় স্থসংবদ্ধভাবে। 
সেপ্টেম্বরে লুঠ্টিত হয় বেঙ্গল একাডেমীর টাকা। নগেনদা তার অফিস থেকে 
"জানতে পারেন, সরকারের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রেন্ুনে আসছেন 

গ্রীক্বকালীন রাজধানী মেমিও থেকে । স্থরু-হল তাদের প্রাণনাশের প্রস্ততি । 
-নখেনদার নেতৃত্বে কয়েকজন বিপ্লবী টাঙ্গু জেলার ন্যাক্ষচি-ভাউকে [ টব5207)80121 
0801. ] ট্রেনটি লাইনচ্যুত করেন ; কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সফল হয় নি। 

১৯১৩ খুঃ থেকে বার্মার বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষত থারাওয়াভী, হেনজাদ, 
ইনসিন, থেটম্যাও, হাস্থাওয়াডী ও প্যায়াপন প্রভৃতি জেলার ছোট বড় অনেক 
বিচ্ছিন্ন বিপ্লবী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৩৯ খুঃ ২২শে ডিসেম্বর থারাওয়াডী 
জেলায় বিপ্রবীর] সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে করে প্রচণ্ড আঘাত। বস্তত এই দিন 

থেকে স্থরু হয় ব্যাপকভাবে স্থসংবন্ধ ও স্থশৃঙ্খল আক্রমণ | এই বিদ্রোহের নেত! 
ছিলেন সায়া! সান [ 99১8 980. ]1 সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন জেলায় জলে উঠে 

ঢব্জ্রাহের আগুন। বছু জেলায় নেতা! সায়! সান স্বয়ং উপস্থিত থেকে বিদ্রোহ 
পরিচালনা করেন। ১৯৩১ খৃঃ ২রা আগষ্ট স্থমসি অঞ্চলে [ ল50011891 50866 ] 
তিনি ধত হুন। ২৮শে নভেম্বর ফাসীর মঞ্চে তার জীবনাবসান হয়। এই 
/বিজ্বোছে ফাসীর মঞ্চে আত্মনিবেদন করেন প্রায় তিন শত বিপ্রবী। 

থারাওয়াডী বিদ্রোহ-দমনে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের ববৰরতা চরমে উঠে | 
১৯৩১ খুঃ ১৩ই জুন ওর়েটো [15০০] নামকস্থানে বিদ্রোহীদের সঙ্গে পুলিশ- 
“বাহিনীর এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়। ফলে শহীদের মৃত্যু বরণ করেন ২২ জন বিঙ্ববী। 
আমের ১৬ জনের মুণ্ড ছেদ করে লঙ্বা খুঁটিতে বেঁধে কয়েকটি গ্রামে মিছিল করে 


দেখানো হুয়। এর পর সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয় প্রোম সহরে এবং বেশ' 
কয়েকদিন সেই কাটা মুণ্ডগুলি জনসাধারণের মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য সাজিয়ে: 
রাখ! হয় এ সহরের রাজপথে । 
নেতা! সায়াসানের বহু সহকর্মী ইনসিন জেলে বন্দী । তীরের ২০ জনকে 
প্রাণ দিতে হয় ফালীর মঞ্চে। মৃত্যুপথযাত্রী বিপ্লবীদের মনোবল অক্ষুপ্ন । 
ফণাসীর মঞ্চে আরোহণের সময় সমগ্র কারাগার প্রকম্পিত হল তাদের স্থৃতীব্র, 
কঠস্বরে | মৃত্যুবরণের পূর্বসুহূর্তে দেশবাসীকে জানিয়ে গেলেন তাদের মর্মকথা £ 
4১101905 805 79 10৩ [ আলোং কাউ বাডে--সব কিছু ভাল ]। অর্থাৎ 
আমরা যা করেছি, সবই ভাগোর জন্যে । 
সমগ্র বার্মীতে বিপ্রবীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে । এই বিদ্রোহ দমনের জন্ত; 
১৯৩১ খুঃ ৩১শে জাহ্ছয়ারী বার্মা সরকার জারি করল একটি অিন্থান্স। 
থারাওয়াভী বিদ্রোহের সঙ্গে যোগাযোগ সন্দেহ করে ১লা ফেব্রুয়ারী নগেন 
দাশগ্তপগ্ত, জিতেন খোষ প্রযুখ কয়েকজন বিপ্রবী নেতা ও কমীকে গ্রেপ্তার 
করা হ্য়। তাদেরও রাখ! হয় ইনসিন জেলে । তারা শুনতে পেয়েছিলেন 
পূর্ববণিত বিপ্রবীদের বিদায়কালীন মর্মবাণী । 
থারাওয়াডী বিদ্রোহের ব্যাপকতা, জনসমর্থন ও সরকারী নৃশংসত1 সম্বন্থে 
“আনক্বাজার পত্রিকার [১৭ই মাঘ, ১৩৩৭ সন] মন্তব্য উদ্ধৃত করছি £ 
ব্রহ্মদেশের থারাওয়াডী জেলার বিদ্রোহ সম্পর্কে স্তার জেমস্‌ ক্রেরার 
দিল্লীর ব্যবস্থা “পরিষদে এক বর্ণনা দিয়াছেন । তীহার বণনায় জানা 
গেল, এই বিদ্রোহ কেবল একটি জেলায় আবদ্ধ নহে, নানাস্থানেই 
সঙ্ঘবদ্ধ বিদ্রোহ্ীদল মাথা তুলিয়াছিল। কিন্তু সামরিক পুলিশ 
তাহাদের দমন করিতে কৃতকাধ্য হইয়াছে । এখনো বিদ্রোহীদল' 
আছে বটে, কিন্তু .তাহার] আর প্রবল নহে। এই বর্ণনা হইতে 
বোঝা যায়, এই বিদ্রোহীদুলে সাধারণ লোকেরাও যোগ দিয়াছে । 
ফি কারণে এই বিস্রোহ, বিদ্রোহীরা কি দুরাশায় বৃটিশ গভর্ণমেন্টের 
উচ্ছেদ কামনা করিয়াছিল, সে সম্বন্ধে স্যার ক্রেরার কিছু বলেন নাই।, 
কেবল পুলিশ কিভাবে তাহাদের দমন করিয়া ফেলিয়া ও. 
ফেলিতেছে, সেই কথাই শুনাইয়াছেন |**** 


আরে] একজন বা বিপ্লবী নেতাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার লঙ্গে স্মরণ করিঃ॥, 
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তিনি ভিক্ষু বিজয় বা ফুঙ্গী উ উইজায়!  ০০28)1 0 ড/12859 ] | এই 
বৌদ্ধ-সন্গ্যাসী স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্বের আসনে ছিলেন স্বপ্রতিষ্ঠিত। ১৯২১ 
খৃঃ থেকে ১৯২৯ খৃঃ পর্ধস্ত করেকবার কারারুদ্ধ হয়ে দীর্ঘকাল বন্দীজীবন 
অতিবাহিত করেন। কারাগারে কয়েকটি দাবী আদায়ের জন্ত তিনি অনশন 
সরু করেন ১৯২৯ খৃঃ ৯ই এপ্রিল । ১৬৩ দিন অনশনের পর ২০শে সেপ্টেম্বর 
কারাগারেই এই অদম্য স্বাধীনতা-যোদ্ধার জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। 

বলা বাছুল্য, এই, সর্বজনশ্রদ্ধেয় বিপ্লবী নায়কের শোচনীয় স্ৃত্যুব প্রতিশোধ- 
স্পৃহা বার্মার বিপ্লবীদের মধ্যে লক্ষ্য করছি। চট্টগ্রামের সশঙ্ত্র অভ্যুত্থান এবং 
ভিক্ষু বিজয়ের কারাগারের অভ্যন্তরে আত্মদান খারাওয়াডী বিদ্রোহ 
তরান্বিত করে'। 
- এত ষ্াসী, অত্যাচাব এবং নির্যাতন সত্বেও বার্মার বিপ্লব-প্রচেষ্টা স্তন্ধ হয়ে 
ষায়নি। ১৯৩১ খুঃ ১৫ই ফেব্রুয়াবীর মধ্যে বার্মীর বিভিন্ন অঞ্চলে দেখ 
গেল কয়েকদিন পর-পর তিনখানি বিপ্লবমূলক প্রচারপত্র__[£6500ঘ 1051, 
55927 96০0700 এবং [19005 71717. 

এই অশান্ত বার্মাকে বৃটিশশক্তি সাম্রাজ্যবাদী স্বাথে ১৯৩৭ খুঃ তার ভারত 
সাহ্বাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন করে; কিন্তু ১৯৪৭ খুঃ ভারতের মত স্বাধীন রাষ্ট্র বলে 
স্বীকার করতে বাধ্য হয়। 


আমার বিপ্লবী জীবনের ম্কৃতি 
অনিম। বিশ্বাস 


জীবনের অন্তাচলের দ্বারপ্রান্তে এসে ফিরে তাকাই পূর্বাচলের দিকে ৷ 
স্থাতিপটে ভেসে উঠছে কত ছবি ! হারানে দিনগুলোর কত অমূল্য মুছ্-_ 
কত চেনা মুখ! কে যেন অদৃশ্য সুত্র দিয়ে জাল বুনে চলেছে মনের আনাচে 
কানাচে ! 

রম্যভূমি চট্টলা । প্ররুতি তাকে সাজিয়েছে অফুরস্ত সৌন্দর্ষ-সম্ভারে-_ 
লীলা-বৈচিত্রো । আর দিয়েছে মৃত্যুপাগল গুটি কয়েক দামাল ছেলেমেরে-- 
যাদের কাছে জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য _নিন্দা-খ্যাতিকে তুচ্ছ করে যারা 
বুকের তাজা রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার ইতিহাসে বেখে গেছে আপন স্বাক্ষর । 

মহাবিপ্লবের রথচক্রের তলায় কত শত শহীদের রক্তাক্ত দেহ গুড়িয়ে গেছে, 
তার হিসেব কিআক্জ ইতিহাস দিতে পারবে ! কত শহীদের নীবব আত্মদান, 
কত মাতার, অশ্রজল, কত পত্বীর দীর্শ্বান আজে রয়েছে মিশে চট্টলার 
আকাশে-বাতাসে । স্বার্থান্বেষী রাজনীতির কুট চক্রান্তের কুঠারাঘাতে আজ 
আমরা ছিহ্মমূল। শ্বদেশ আজ আমাদের কাছে বিদেশ। কত ক্ষুত্র বৃহৎ 
অবদানে মিলে প্রজলিত করেছিল এই মহা বিপ্লিবযজ্জের পৃত হোমাগ্নি। এই 
অহাযজ্জের সহিধ ধার] সংগ্রহ করেছিলেন, তারাও আমাদের নমস্। প্রদীপের 
পাদদেশে দাড়িয়ে ধার! দীপ শিখাটিকে উধের্ব তুলে ধরেছিলেন, ম্বাধীনতার 
ইতিছাসে তাদের অবদানও কম নয়। বধাদের সংস্পর্শে একদিন আমরা এসেছি, 
তাদের তো ভুলতে পারি না! আমাদের মনের মণিকোঠায় তারা থাকবেন 
চিরভাম্বর | 

দেশ তখন পরাধীন ।' বয়সও ছিল্প কম ।"ঠীর্টিরদার নেতৃত্বে লার" ট্টগ্রাম 
জুড়ে চলছিল বটি দাজ্যিবাদের বুকে চরম আঘাত হানার প্রস্ততি । হঠাৎ 
বিপ্লবেন্ন একটা ঢেউ এসে লাগল আমার মত চট্টগ্রামের এক নিভৃত পল্লীর একটি 
সামান্ত মেয়ের জীবনের তটভূমিতে । মহত্তর আদর্শের প্রেরণার ভেলে গেল 
আজন্পলালিত সংস্কার, ক্ষুত্র হৃখ-ছঃখ, আকাজ্ষা। মন হয়ে উঠল বন্ধন- 
সহি । 
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ছোট বেলায় মামার বাড়ীতে [ গুয়াতলী গ্রামের চৌধুস্বী খাড়ী ] গৃহশিক্ষক 
ছিলেন বনবিষ্থান্বী তত | ছআমাদের কাছে ভার পরিচয় ছিল চিস্তাহরগ দত্ত 
"নাঘে। তার এই ছদ্মনাদের কারণ আমাদের কাছে অক্কাত ছিল। সম্ভবতঃ _ 
পুলিশের চোখে 'ধুলে। দেবার জন্যই তিনি এই নাম গ্রহণ করেছিলেন। 
তার শরীর ছিল ইস্পাতের মত। তিনি পুবেব পাঁড়ার €খাকা চৌধুরী, 
জোন! চৌধুরী এবং আরে! অনেকে মিলে তখন মাঝে যাঝে শানীরিক 
শক্তি প্রদর্শনীর আয়োজন করতেন। বনবিহ্বারী দত্তই প্রধান অংশ গ্রহণ 
সকরতেন। প্রদর্শনীতে প্রচুর লোক সমাগম হত। এর মধ্য দিয়ে তারা 
ছেলেমেয়েদেব আকৃষ্ট করে দলে আনতেন এবং সংগঠনের কাজ চালাতেন। 
খোকা, জোনার জ্যঠোইমা ছিলেন একজন জাদরেল মহিলা । পুলিশের 
লোক পর্যস্ত তাকে ভয় কবত। শুনেছি, তিনি অনেক পলাতক বিপ্লবীকে 
নিজের বাডীতে আশ্রয় দিতেন। খোকা, জোনার ভাগ্লী ফুটু খাস্তগীর 
ছিল আমার বন্ধু। সে মামাদের ছারা অনুপ্রাণিত হয়ে দলে যোগ 
দিয়েছিল এবং মামাদের কাজের সহায়তা করত। এবাডীর পরিবেশটার 
অধ্যেই ছিল একট বিপ্লবের হাওয়া! । মাঝে মাঝে ম্বাষ্টারমামার 
বনবিহ্থারী দত্ত ] টেবিলের উপর কিছু বই পড়ে থাকত । আমি সেগুলে। 
“গাপনে পডে আবার যথাস্থানে রেখে দিতাম। তিনি বুঝতে পারতেন কিন। 
জানি না। বইগুলোর লেখার মধ্যে কিসের যেন একটা উদ্দীপনা, কোন একটা 
“মহৎ আদর্শের পিছনে ধাবিত হওয়ার কি যেন একটা ইঙ্গিত ছিল। কিন্ত সাহুল 
কবে তাকে কিছু জিজ্ঞেল করতে পারতাম না। 
ট্টগ্রাম অস্ত্াগার অধিকারের কিছুদিন পরে জানতে পারলাম, আমার 
মামাত ভাই প্রিয্বরঞ্ষন চৌধুরী ( টুণ্ট,) বিপ্লবী দলে যোগ দিয়েছে। পটিয়া 
কাইস্ুলে পড়ার ফাকে ফাকে সে ছেলেদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। চট্টগ্রাহে 
তখন আগুন জলছে। একদিকে বৃটিশ পুলিশের বর্বর অত্যাচার, অপত দিকে 
বিপ্রবীষা আঘাতের পয় আঘাত হানছে এ বর্বরদের উপর । এই লমস্ে 
আমান ভাই টুপ্টুর মারফত ুধীনদ1 [ভাটাখাইন গ্রামেন্র ল্থধীন দাল] 
স্ফীসির পত্যেন” ও «কানাইলাল' এই ছু'খানি বই আমার কাছে পাঠান। 
সত্যেন ও কানাইলালের আত্মদানের কাছিনী আমাকে বিশেষভাবে অন্গপ্রাণিত 
করে । পর পর আরো অনেকগুলো বই পড়ার পনর আমি বিপ্লবী দলে যোগ 
“দেবার জন্ত অধীর হরে পড়লাম । শুনেছিলাম, মা্টারদ1 মেয়েদের দজে 
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নেবারু পক্ষপাতী নন । কিন্তু মেয়েদের অবদান, সাহস এবং গাত্ত্যাগগ তাকে 
মুদ্ধ করেছে:। স্হধীনদা আমাকে সাহসের ' পরীঙ্জা দিতে নির্দেশ পাঠালেন ।' 
কঠিন পরীক্ষা! অমাবস্যার গভীর নিশীখে একা শ্রশাঁনে গিয়ে বসে থাকতে 
হুবে ৷ বথাঁষথভাবে পরীক্ষা দিলসম। কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে না পেয়ে 
মনে বড় ছুঃখ হল। ভাবলাম, আমার অত বড় ছুঃসাহুসিফ 'অভিযাঁন বুঝি ব্যর্থ 
হিল! পরের দিন জানতে পারলাম, আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি । ক্ুধীনদা 
একখানি চিঠিতে আমাকে উৎসাহিত করে লিখলেন যে, বিপ্লবের পথ ছুর্গম, 
প্রয়োজন দুশ্চর তপ্যার | এই আমার প্রাথমিক পরীক্ষা! আরে কঠোক 
পদ্ষীক্মার জন্ত আঙ্কাকে তৈরী থাকতে হবে। অক্রিমন্ত্রে দীক্ষা নিলাম । 
সংস্কারমুক মনের অধিকারী হয়ে বিপ্লবের ছুর্গম পথের আঅভিযাজী হবার অন্য 
দেহে-মনে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে তৈরী করতে লাগলাম | ঘর ও বাইরের বাধা 
তুচ্ছ করে দেশমাতৃকার চরণে আত্মনিবেদবের সাধনা আর্ত হল আমার 
জীবনে । ৰ 

"তারপর আযাব কর্মজীবন আরম্ভ হল ছনহুরা গ্রামে । আমার ভাইপে। 
শৈলেশ বিশ্বাস ও পরেশ বিশ্বাসের সাহায্যে আমি দলের স্থানীয় সংগঠক 
দেবেন ধর, চিত্বরঞ্জন গুহ, ফণী দাশ এবং আরও অনেকের সাথে পরিচিত হই । 
আতীন্তার শ্ত্র ধরে দলের মেয়েদের সাথে মেলামেশার স্থযোগ করে নিতাম । 
এই সময়ের একটা ঘটনার কথা মনে পড়ে । চিত্তদ1 ( চিত্বরঞ্ন গুহ ) একদিন 
আষাফে একটি ইংরেজী শবের (৮1167) মানে জিজ্ঞাসা করেন। তৃতী্ 
চতুর্থ শ্রেণীর বিদ্যে নিয়ে এ শব্দের .মানেট] সেদিন বলতে পারি নি। চিত্ত 
আমাকে বিভ্রপ,করে বলেছিলেন, “তোর. দ্বার] কিছু হবে না। এই.বিস্যা নিয়ে 
ধিপ্রধ করা 'স্বায় না। বডই অপমান বোধ হুল। সেদিন থেকে প্রতিজ্ঞা 
করলা, ম্যাট্রিক পাশংআশমাকে করতেই হবে। কিন্তুকী উপায়ে! বাড়ীর 
শ্ছাট ছেলেদের কাছ থেকে স্থলের্‌ পাঠ্য বইগুলো নিয়ে অভিধান.দেখে দেখে 
সর্ঘ ঘুঞ্ে পডতে আরম্ভ করঞাম। সে আর এক সাধনা আমার জীবনে । 
ছ'বছত পরেই অ$মি ম্যাট্রিক পরীন্ষা দিলাম সম্পূর্ণ নিজের €চটাতেই,। চিতা 
সৈর্দিদেপ্ সেই বিদ্রপ.আজ আমার কাছে: 'আশীর্ধাদে- পরিণত হয়েছে ।. এই 
বিশ্লবীৎজীঙ্ঘনই মার লেখাপড়ার প্রেরধার 'উৎস। বি 8.4 

পান্ডা ছেলেজেয়েরা আমাকে লকল কাজে পহারতাকরত | তাদের মধ্যে 

ভাইবি মাঙগতী কিদ্বাপ দলের মম ছিল। * জে ছায়ার মত আমাকে অনুসরণ 


২৩৪ 


করত। তার জন্য সে অনেক নির্যাতন ভোগ করে । আমার সকল কাজের'শ্রধান 
সহায়ক ছিল আমার ভাইপো! পরেশ | চট্টগ্রামের ঘরে ঘরে তখন বিশ্বের 
আগুন ছড়িয়ে পডেছে। নিতাস্ত লোভী স্থার্থান্বেযী ব্যক্তি ছাঁড! আবাল-ধৃদ্ধ- 
বনিতা' সকলের মনে বিপ্রবীদের প্রতি একট ভীতিমিশ্রিত শ্রদ্ধার ভাব জেগে 
উঠেছে। 
বতদূর মনে পড়ে, সম্ভবতঃ আসাহুললা হত্যার পরে পুলিশ দেবেন ধরের 
উপর যে অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল তার নজির ইতিহাসে খুব বেলী 
মেলে না। কিন্তু তার মুখ থেকে পুলিশ একটি কথাও বার করতে পারে নি। 
চিত্তদা ছিলেন দলের অক্লান্ত কর্মী। তিনি বিশেষভাবে আমাকে প্রভাবিত 
করেন। পাটনীকোটা গ্রামের ফণী দাশ শিক্ষকতা করতেন ছনহর] গ্রামে । 
শিক্ষকতার অস্থরাঁলে তিনি দলের কার্য পরিচালনা করে দলকে বীচিয়ে 
রেখেছিলেন ১৯৪২ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ জেলে যাবার আগে পধন্ত । 
এর মপ্যে চট্টলগৌরব স্থখেন্দুবিকাশ দত্ত মায়ের অন্থখের ছলনায় কয়েক 
দিনের জঞন্ত জেল থেকে ছুটি পেয়ে গ্রামে আসেন । এই স্থযোগে আমি পুলিশ 
প্রহাধীন স্বখেন্দুদার সঙ্গে দেখা করি। শিশুর মৃত সরল অথচ বজের মত কঠোর 
এই আজন্স-তপস্থী আত্মভোল! মানুষটিকে দেখে আহি মুগ্ধ হই এবং চলার পথে 
তার আশীবাদ চেয়ে নিই । তিনি আমাকে বিশেব-ভাবে উৎসাহিত করেন। 
স্থখেন্দুদা, দেবেন ধর, ফণী দাশ, চিত্তদা ও পরেশফে আমি শুধু বিপ্লবী 
জীবনের সাথীবপে পেয়েছিলাম তা নয়, তার আমাকে সম্পূর্ণকূপে গড়ে ভোলার 
জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন । পরেশ ও চিন্তৰা জেল থেকে আমার ম্যাট্রিক 
পর'ক্ষার ফী পর্বস্ত পাঠিয়ে দিয়ে আমাকে পড়াশুনায় উৎসাহিত করেছেন।' 
ছনহুর! গ্রামের রাখাল কাশনগো ও মণীন্দ্র দাস ছিলেন দলের নীরব কর্মী ॥ 
রাখালের ছোট ভাই (নেপাল) ও ছোট বোন কল্পনাও ছিল দলের কর্মী। 
মণীন্ত্র দাসের সহায়তায় হাওল! গ্রামের জ্যোতিপ্রকাশ সেনগুপ্তের সঙ্গে আমার 
সাক্ষাৎকার ঘটে । রাখাল কাহুনগোকে' দীর্ঘদিন গ্রামে হোম ইন্টার্ণ করে 
রাখ! ভয়েছিল। এর মধ্যেও তিনি দলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন যথারীতি। 
নেতৃস্থানীয় কর্মীরা যখন প্রান্থ সকলেই কারাস্তরালে, তখন এই ব্ীষ্্র দাসই 
দলের নিরবাশোগু দীপৃশিখাটিকে প্রজ্জলিত রেখেছিলেন | ১৯৩৫ সালে ১২ই 
্বাহুয়ারী গভীর রাতে.গোপনে রাখাল কাহছনগোর বাড়ীতে আমরা মাষ্টারদাঁক ' 
'প্রথম মৃত্যুবাধিকী পালন করি গর্ভীর নিষ্ঠার সঙ্গে । : 
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গ্ীপুজ..গ্রামের নির্লাদি (চক্রবতী )-:র সাথে আমার যোগাযোগ হয় 
শর্জটি-অধিক্ারীর মাধ্যমে | ধূর্জটি অধিকারী আমাদের গ্রামে এসে আমার 
সঙ্গে দেখ! করেন এবং গোপনে তিনি আমাদের বাডীতে থাকেন। মাঝে মাঝে 
কনেকেই বাইরের ঘরে এবং পরেশদের বাড়ীর দোতলায় আশ্রয় নিতেন। 
তাদের থাক এবং খাওয়ার ব্যবস্থ। আমরাই করতাম গোপনে । ধলঘাট 
গ্রামে ঝুলন যাত্রা এবং হাওলা গ্রামে কালাাদ ঠাকুর দেখাকে উপলক্ষ্য করে 
শির্মলাদির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হয়। এই ঠাকুর দেবতার মাধ্যম 
জাভা ১*।১২ মাইল দূরবর্তী গ্রামে গিয়ে কাজ করাসন্তব ছিল না। হাওলা 
গ্রামের “কালাটাদ ঠাকুর* বাডীতে বসে মালতী বিশ্বাস, ধূর্জটাবাবুঃ নির্মলাদি 
ও আমার মধ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা হয়। তখন এই 
গ্রামগুলির মধ্যে নির্লাদি ও আমি ছিলাম সক্রিয়। নির্মলাদির নাম ছিল 
সর্বহারা” আর আমার ছিল 'পুয়োর” (৮০০: )। এই ছন্মনামে আমর] দলের 
ষধ্যে পরিচিত ছিলাম । 
বিপ্রবী দলের কার্ধপত্রিচালনার জন্য প্রচুর অথের প্রয়োজন হত। মাষ্টারদা 
বলতেন, প্রাণ দেওয়ার চেয়ে অর্থ দেওয়ার গুরুত্ব কম নয়। তাই দলের ছেলে- 
মেয়ের] স্বতঃস্,তভাবে দলের অর্থ সংগ্রহ করত । এই অর্থ জোগাড করতে হুত 
অনেক সময় ষা-ধাবার যথাসর্বন্ব বাত্র করে নিয়ে। অনেক ছেলেমেয়ে বিয়ে 
করত পুধু দলের ন্যার্থে। পরে যাহুবার হোৰ কিছু গয়না ও টাকা তো হাতে 
আসবে । অর্থের প্রয়োজনে মাঝে মাঝে মা-বাবার টাকা চুরি করেছি । গয়নাও 
যা কিছু ছিল দিয়েছি । এক্ষেত্রে একজনের নাম বিশেষভাবে মনে পডে। সে 
আমার বোনঝি মায়া (দত্ত) চৌধুরী। মায়া ছিল ছনহর্! গ্রামের জমিদার 
বাড়ীর মেয়ে। মায়ের এবং নিজের অঢেল গয়না] । সম্ভবতঃ মাষ্টারদার মুক্তি- 
প্রচেষ্টার প্রয়োজনে মায়া বার করে দিল বাক হুদ্ধ কয়েক হাজার টাকার 
ক্বড়োয়ার গয়না । তার জন্ত কী অকথ্য নির্ধাতনই না তাকে সহ করতে 
- হুল! তার কথ! আজ আর কে-ই বা ম্মরণকরে ! এমনি করে কত শত 
মায়াই না শ্বাধীনতার বেদীমুলে সবন্থ দিয়ে নীরবে নিঃশেষ হুয়ে গেছে, ভার 
খবর কে-ইু রারাখে! 
অর্থ-সংগ্রক্রে নিতাস্ত প্রয়োজনে ডাকাতিরও প্রয়োজন হত। ভাটাখাইন 
'গ্রামে এক সম্পন্ন গুহৃশ্থের বাড়ীতে স্বদেশী ডাকাতি বলে এক ডাকাতি হুয়। 
গ্রামের অনেক ছেলেকে জড়িয়ে পরেশ বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে দীর্ঘদিন 
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মামলা চলে। আমার বড়দ] প্ীনলিনীরপ্ধন বিশ্বাসের সুযোগ্য তত্বাবধানে 
পরেশ বিশ্বাস অভিযোগ থেকে সসম্মানে অব্যাহতি লাভ করে। দেশমাতৃকার 
শৃঙ্খল মোচনের জন্য এ সমস্ত ছেলে কত ছুঃখই না বরণ করেছে, কত অপবার্দই 
না মাথায় তুলে নিয়েছে ! কিন্ত কোন মালিহ্য এদের স্পর্শ করতে পারে নি। 
গুয়াতলী গ্রামের আমার মামাত ভাই প্রিয়রঞ্জন চৌধুরী ছিল বনবিহারী 
দত্তের ছাত্র। তার উপর ছিল পুলিশের কড়া নজর | আমার এবং দলেব 
অগ্তান্ত কয়েক জনের সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কথা বার করতে না 
পেরে পুলিশ অফিসার ( এমাযু?) তার উপর অকথ্য অত্যাচার চালায়, যাও 
ফলে গ্রেপ্তার এড়ানোর জন্য সুদূর বার্ম দেশে গিয়ে তাকে আশ্রয় নিতে হয়। 
পাটনীকোটা' গ্রামের স্বনামধন্য শশাঙ্ক চৌধুরী (রাাদ।) একজন নীরব 
কর্মী। তার পূর্ববর্তী বিপ্লবী জীবনের মহান্‌ অবদানের কথা ছেডে দিলেও, 
১৯৪২ সাল থেকে দেশ যখন যুদ্ধে, দুভিক্ষে মরণাপন্ন তখন গঠনমূলক কাজের 
মাধ্যমে তিনি নিঃম্বার্ভাবে দেশের যে সেবা করেছেন তা অবিস্মরণীয়। তখন 
দলের প্রা সকলেই কারান্তরালে। সেই দুর্দিনে আমাদের মত দলের কম: 
এবং বন্দী বিপ্লবীদের স্ত্রী, বোন, আত্মীয়ত্বজন যার] বাইরে ছিলেন তীদ্দেন 
দায়িত্বভার তিনি নিজের কাধে তুলে নেন। তীার্‌ অক্লান্ত প্রচেষ্টায় তাঁদেন 
মধ্যে অনেকেই আজ স্বাবলম্বী। ভীদের মধ্যে আমি নিজেও একজন । 
চট্টগ্রাম বিপ্লবের অংশীদার শুধু যে শিক্ষিত ছেলেমেয়েরাই ছিল তা নয়, 
সমাজে যারা অশিক্ষিত অবহেলিত সামান্ট মা্ঠষ বলে পরিচিত, তাদের 
অবদানও এক্ষেত্রে কম নয় | তাদের মধ্যে আমাদের একজন ধোপার নাম 
ভুলবার নয়। সম্ভবতঃ তার নাম ছিল বিশ্বেশ্বর। দলের চিঠিপত্র আদান. 
প্রদান থেকে আরম্ত করে পলাতক বিপ্লবীদের নিজের বাডীতে আশ্রয় দেওয় 
পর্যন্ত সমস্ত দারিত্বপূর্ণ কাজই সে করত। অনেক সময় গভীর রাতে তাং 
বাডীতেই দলের বৈঠক বসত। ূ 
দলের অন্ত্রশস্ব, নিবিদ্ধ পুস্তক, বিপ্লবীদের জেখা পাুলিপি ইত্যাদি নানা 
জিনিস খাকত আমার কাছে। পুলিশ অনেকবার খানাতল্লাসী করেও তার 
কোন হদিস পায় নি। আমরা লাঠিখেলা, ছোরাখেলা, যুযুতস্থয লাফ-ঝাপ, 
গাছে-চড়া, স্ীতার-কাট! ইত্যাদি শিখতাম। একবার রিভলভার প্র্যাকটিস 
করতে গিয়ে একজন পুলিশের গুপ্তচরের কাছে ধরা পড়ি। সে থানার মোহন 
দারোগাব কাছে ছুটে যায় আমাকে গ্রেঞ্ধার করার জন্য । দারোগা মোহন 


ভট্টাচার্য ছিলেন আমার জ্োঠতৃত দাদা বিমলচন্্ বিশ্বাসের বন্ধু। দাদা 
দারোগাকে নানাভাবে বুঝিয়ে সে যাত্রা আমাকে রক্ষা করেন। আমাকে 
হোমইন্টার্ণ করে রেখেছে বলে যখন ৫দনিক কাগজে খবর বেরুল, তখন 
কয়েকজন কুট চক্রাস্তকারীর যডযস্ত্রে বাবার চাকরীটি যাবার উপক্রম হয়েছিল 
জানি না* নান! মামলা-মোকদ্দমার পর বাব] কিভাবে অব্যাহতি পান। 
আমাদের পথ ছিল কণ্টকাকীর্ণ। চলার পথে পদে পদে অসংখ্য বাধা__ 
গ্রাম্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশ। ঘরে অভিভাবকদের বাপা-_বাইরে 
গ্রামের লোক, পুলিশ এবং গুপ্চচরের শ্যেন দৃ্টি। সবত্র গুপ্চরের জাল 
পাতানো ছিল। তার! ছিল বুটিশ সাম্রাজ্যের স্তম্তম্বপ। এই মিন্জাফরদের 
সাহায্যেই বুটিশ সরকার ১৯* বৎসর পর্ধস্ত সগোৌরবে রাজত্ব করে গেল। তা৷ 
ছাড়। গ্রাম্য সমাজব্যবস্থায় ৯১০ বৎসর বয়সের পর মেয়েদের বাইরে বেরুনো 
বা কারে! সঙ্ষে কথাবার্তা বলা নিষেধ ছিল। আমাদের পাভাটা ছিল এ সমস্ত 
ব্যাপারে অত্যন্ত কডা। এই পরিবেশে দিনের বেলা কোন কাজকর্ম করা বা 
কারে! সঙ্গে দেখা-সাক্ষারৎ্ৎ কর] সম্ভব ছিল না। তাই আমাদের বেশীর ভাগ 
কাজকর্মই করতে হত রাতের গভীর অন্ধকারে । সভাসমিতি* শিক্ষণকেন্দ্র ও 
আলাপ-আলোচনার জায়গা ছিল কোন এক নির্জন স্থানে- ভৌতিক 
পরিবেশে । সর্পনংকূল কর্দমমাক্ত পিছল পথে রাতের অন্ধকারে আমাদের 
গন্তব্যস্থানে পৌছাতে হত। ভূতের ভয় আমাদের ছিল না। পুলিশ এবং 
গুধ্টচরের চোখে ধূলো৷ দিতয় কার্ধসিদ্ধি করাই ছিল. আমাদের আসল উদ্দেশ্য । 
তাই দুর্গম পথেই ছিল আমাদের যাত্রা। গভীর রাতে বেরুতে গিয়ে কতদিন 
অভিভাবকদের কাছে কত নিরধাতনই ন। ভোগ করেছি! ছুরপনেয় ছুর্নামের 
বোঝ মাথায় তুলে নিয়েছি । আমরা ছিলাম দেশমাতৃকার চরণে নিবেদিত- 
প্রাণ। তাই মনে এই সান্বনা ছিল ষে, মাগো, “তোমারি লাগিয়, কলঙ্কের 
ভার বহিতে আমার স্বখ।' এই ছুনাম বা কলঙ্ক ছিল আমাদের কাছে 
আশীর্বাদ-ন্বরূপ | কারণ, লোকে যতদিন আমাদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না 
পারবে, ততদিন আমাদের কাজের স্থবিধা। কিন্তু আমার কপালে এই সখ 
বেশীদিন সইল না। অভিভাবকেরা শীপ্রই বুঝতে পারলেন যে, আমি বিপ্লবী 
দলে যোগ দিয়েছি এবং কল্পনা দত্ত ও অগ্যান্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে আমার যোগা- 
যোগ আছে। পুলিশের কাছে খবর গেল যে, আমার কাছে অনেক আগ্নেয়াস্থ 
আছে। বাড়ী খানাতল্লানী হওয়ার পরে সরকারী চাঁকরী থেকে বাবান্র কর্মচ্যুতি 


ৎখ ৩৮ 


হুওয়ার ভয়ে বাড়ীর সকলে আমার মরণ কামনা করতে লাগলেন। মাকে 
আমি অনেক বোঝাবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু অত বড় বৃটিশ শক্তির বিরুদ্ধে 
মেয়েরাও যে বিশ্রোছ করতে পারে একথা ঘ্বাকে 1, কিছুতেই রোঝান যেত না।* 
মা মনে করতেন, তাদের সনাতন গণ্ভীবদ্ধ পারিবারিক জীবনে আমি এক 
মৃতিমান বিদ্রোহ । তার জন্য মা নিজের অনৃষ্টকে ধিকার দিতেন, আর 
শাসনের নামে আমার উপর চলত অকথ্য 'নিধাতন। তাদের শাসন যত প্রবল 
হত, বিপ্রবের পথে এগিয়ে যাবার জন্য আমার মন হয়ে উঠত তত দুর্বার । 
বিপ্লবের ডাক ষে একবার শুনেছে, তার কাছে পথের বাধা তুচ্ছ। তাই 
মনে হত-_- 
* যে শুনেছে কানে 
তাহার আহ্বানগীত: ছুটেছে.সে নিভাঁক পরানে 
সংকট-আবত-মাঝে ।” 


চট্টগ্রাম বিপ্লবের যে মহান্‌ আদর্শের ছাতা, আমরা অনুপ্রাণিত হয়েছিলাম, 
তার মূল উদ্দেশ্ ছিল শপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শাসনমুক্ত অখণ্ড ভারতের 
পূর্ণ স্বাধীনতা | সে স্বাধীনতা কেবল হিন্দুর নয়, কেবল মুসলমানের নয়, সে 
একটি মাত্র জীতির-_ভারতবাসীর । সে ভারতবর্ষ হবে শোষণমুক্ত, বঞ্চনাহীন, 
ন্থখী সমুদ্ধিশালী ভারতবর্ষ । মুক্তিকামী শহীদের উত্তরন্রীদের জন্ত এই 
স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখে হাসিমুখে মৃত্যু বরণ করেছেন। চট্টগ্রাম বিপ্লবের 
মহানায়ক মাষ্টারদা বিদায়কালীন বাণীতে কার, এই স্বপ্রের কথা ব্যক্ত 
করেছেন, **""আমি তোমাদের জন্ত কী রেখে .গেলাম? মাত্র একটি জিনিস, 
তা হুল আমার স্বপ্র__একটি সোনালী স্বপ্ন । স্বাধীন ভারতের শ্বপ্ন।” 
মাষ্টারদার স্বপ্ন সার্থক হয়েছে । ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে । কিন্তু এই স্বাধীনতা- 
অর্জনে জাতিকে আরে] কত চরম মুল্য দিতে হয়েছে ! তা লেখ! আছে খণ্ডিত 
ভারতের বেদনার ইতিহাসে--অশ্রশলেখায় । রাত্রির তপস্যা, দিনকে আনয়ন 
করেছে কোন্‌ মূল্যে, তা বিচার করবে ভাবীকালের ইতিহাস। 


২৩৪৯ 


শের-এ-চাটগাষ কাজেম আনী মিওা 
[ ১৮৫২-১৯২৬] 


. প্ীবিনোদ চৌধুরী 


১৮৫২ খৃষ্টান্বের ১১ই আগস্ট মোহাম্মদ কাজেম আলীর জন্ম হয়। তীহার' 
পিতার নাম মুনসী কাছিম আলী। 

বালক কাজেম আলীকে স্থলে দেওয়া! হইয়াছিল। পরে পিতার নির্দেশে 
তিনি হুগলী গমন করেন । হুগলী হইতে এন্ট্রান্স পাশ করিয়া কাজেম আলী 
চট্টগ্রাম ফিরিয়! আসেন। তৎপর তিনি শিক্ষকতা সুরু করেন সাতকানিয়ায় 

তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব এই ছিল যে, তিনি কখনও বিদেশী সরকাবের 
সহিত আপোষ কবেন নাই, দেশের রাজনৈতিক মুক্তির জন্য চিরদিন সংগ্রাম 
করিয়াছেন । দেশ ও দেশবাসীকে দেশাত্মবোধে অন্প্রাণিত করিবার জন্ঠ 
তিনি আপন অস্তরে প্রেরণা বোধ করেন। তাই একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়া 
মান্ুষ'গড়ায় কৃতসংকল্প হন। এই উদ্দেশ্যে ১৮৮৫ সালের দিকে তিনি 
চট্টগ্রাম কলেজের নিকটে কলেজ রো'ডেব পূর্বদিকে একখণ্ড জমি খরিদ করিয় 
চিটাগাং মিডল ইংলিশ- স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এই ক্কুলের বেতন ছিল কম। 
তছৃপরি” হাফ ফ্রি, ফুল ফ্রি ইত্যাদির জন স্থলের জনপ্রিয়তা বাডে। তীহার 
ব্যক্তিত্ব ও পরাধীনতার ধিরুদ্ধে সংগ্রামমুখিতা এই স্কুলের একটা চরিজ্ে 
ঈাডাইয়াছিল। বস্ততঃ এই স্কলও ছিল ভবিস্তৎ ছাত্র-আন্দোলনের অন্যতম 
কেন্দ্র ৷ 

পরে পিতার সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ১৮৮৮ সাঁলে তিনি চিটাগাং হাই ইংলিশ 

স্কুল স্থাপন করেন। কোন এক ব্যক্তির পক্ষে একটি হাই স্কুল স্থাপন ও 
পরিচালন! তৎকালে এক ছুঃসাহ্সিক কাঙ্গ ছিল । তাই: গ্রই স্কুল সরকার ও 
জনসাধারণের বিশেষ প্রশংসা অর্জন করে । সরকার তাহাকে “খান বাহাদুর” 
উপাধি দিবার প্রস্তাব করে। তিনি খেতাব গ্রহণে অস্বীকার করেন। কিন্তু 
জনসাধারণ তাহাকে ১৮৯৩ সালে চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাব' 
নির্বাচিত করেন এবং মৃত্যুর পূর্বদিন পর্যন্ত তিনি কমিশনার ছিলেন । 
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১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সুরু হয়। আন্দোলনের ভাবাদর্শ স্বাধীনচেতা 
কাডেম আলী সাহ্কেবের মনে সাড়া জাগায়। তিনি আন্দোক্তনে শরিক হুন 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবাসী লাভ করে জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড । 
তুকাঁর খলিফার সহিত চুক্তি ভঙ্গ করায় মুসঙ্গমানদের অসন্তোষ চরমে 
উঠে। ফলে দ্বর্বার কংগ্রেস-খেলাফৎ্ আন্দোলন ট্টগ্রামে আরম্ভ হয়। কাজ্জেম 
আলী সাহেব এই আন্দোলনের এক প্রধান স্তম্ভ ছিলেন । এই সময়ে তাহাকে 
“শের-এ-চাটগাম,” উপাধি দেয় চট্টগ্রামের জনসার্ধারণ এক বিশাল জনসভায়। 

তিনি চট্টগ্রামী ভাষায় জনসভায় ভাষণ দিয়! জনতাকে ক্ষেপাইয়৷ তুলিতে 
পারদর্শী ছিলেন । একবার জে. এম. সেন হলের এক সভায় সভাপতির 
ভাষণে তিনি বলিরাছিলেন, “আমরা কয় কোটি, আর বিদেশী শাসক্‌ কয়টা 
লোক? এক একটি চাপড মারিলে তাহাদের গাল থাকিবে না- আমরা? 
এক সঙ্গে প্রশ্রাব করিলে তাহার] ভাদিয়া যাইবে ।” জনতাকে তিনি 
ভালবাসতেন, জনতাও তাহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। এত সার্বজনীন 
ভালবাসা, এত শ্রদ্ধা একমাত্র দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত ছাডা আর কোন নেত' 
পাইয়াছেন কিনা সন্দেহ । 

দেশপ্রিযের নেতৃত্বে চট্টগ্রামে যখন বাম? অয়েল কোম্পানী ধর্মঘট, রেলওয়ে 
ধর্মঘট, অসহযোগ প্রভৃতি আন্দোলন সাফল্যলাভ কবিতেছিল, তখন দেশপ্রিয়; 
সেনগুপ্তের প্রপান সহকর্মী ও পরামর্শদাতা ছিলেন কাজেম আলী সাহেব । 
এই সময় কাজেম আলী; সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটি, সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ, 
খাদেমুল ইসলাম সোসাইটি, চট্টগ্রাম এসোসিয়েসান, খেলাফৎ কমিটি» 
চট্টগ্রাম করস কমিটি, জমিওতুল ওলেমা প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় 
সদন্য ছিলেন । তিন চট্টগ্রামের বছু স্কুল, কলেজ এবং মাদ্রাসার সহিতও 
জড়িত ছিলেন। সেনগুপ্তের সহিত একবার তিনি ধুত হইয়া জেলে প্রেরিত 
হন। বন্দীদের মধ্যে বুদ্ধ কাজেম আলীকে দেখিতে পাইয়া ইংরেজ সিভিল 
সার্জন মন্তব্য করেন--:“এই ধুদ্ধ কি অপরাধ করিতে পাবেন?” বুদ্ধ জবাব 
দিয়াছিলেন, *এই শরীরে এখনও যে তেজ আছে, গোটা ইংরেজ জাতটাকে, 
পুড়িয়ে মারতে পারি ।” 

কাজেম আলী সাহ্ছেব কংগ্রেস টিকিটে চট্টগ্রাম হইতে ভারতীয় আইন 
সম্ভার সদশ্ নির্বাচিত হম । ১৯২৬ সালে তিনি আইন সভার কাজে দিলীতে 
অবস্থানকালে ১২ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার হঠাৎ সেখানে প্রাণত্যাগ করেন। 
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চটনগৌরব মহিমঘচন্্র দাম 


| ১৮৭১-১৯৪০ ] 


দীপক দত্ত 


চট্টলগৌরব মছিমচন্দ্র দাস জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজ থেকে একশত 
হই বৎ্পর পৃবে ( ১৮৭১ ইং)। তার লোকান্তরের পু (১৯৪০ ) তেত্রিশ 
বধ অতিক্রান্ত হযেছে | হ্বদেশের মুক্তিতে উতৎ্দঈগঈকুতপ্রাণ মহ্িমচন্দ্রের 
স্বতি আজকের দিনে ক্ষীয়মান হলেও দেশ ও জাতির পুনরুজ্জীবন-ইতিহাসে 
আঠার অবদান অবিস্ুরণীয় | 

বাংল) ১২৭৮ ফনের ১৫ই মাঘ চট্টগ্রামের অন্ধতম বপিফু ভাটিখাইন 
গ্রামে শান্বজ্ঞ ও মহান ভব ধাত্রামোহন দাসের দুই যমজ সস্তনের জন্ম ভয়। 
মাত্র কয়েক মিনির ব্যবধানে চট্টলজননী পেয়েছিলেন দুই কৃতী ও রুতবিচ্য 
পুত্রকে_বেণীমোহন ও মহিমচন্দ্র। ছুই ভ্রাতাই ছাত্রজীবন থেকে অপুৰ 
মেধা, ধীশান্ত ও প্রতিভাব পর্চরর দিয়েছিলেন। মনহিমচন্দ্র প্রথম জীবনে 
ওকালত- ব্যব্সারে স্রনাম অজন করেছিলেন । অতঃপর, বুহুত্বর কর্মজীবনে 
দেশের হ্বাধীনতা-সংগ্রায়ে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ কৰে সল্পুপ্ন বৎসর না হতেই 
দেহরক্ষা করে গেহেন। বেণীমোহন চট্টগ্রামে- নেতস্থান'খ ভাক্তার ছিলেন 
এবং মেডিক্যাল হুঞ্ধ, আরবান কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্থ গুভৃতির প্ুতিষ্ঠাতাবপে 
স্বনামধন্য হুয়েছিলেন। 

ব্যবহথাররজীবীরূপে অর্ধোপার্জন, খযাতিলাভ ও স্থখ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনযাপন 
মহিমচন্দ্রের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল না। “জননী জন্মহুমি”র সেবদিশে অন্তপ্রাণিত 
ছিলেন অন্যধ্মী যুবক মইমচন্দ্র। ১৯৯৫ সালের বঙ্ষ-বিচ্ছেদের বিরুদ্ধে 
আন্দোলনে চট্টগ্রামের যুব-নায়ক নলিনকান্থ ছেনের সহযোগে মহ্িমচন্জ 
সক্রিয়ভাবে যোগদান করেন। সভ্রে ও বিভিন্র পল্লীকেন্দ্রে সভাসমিতি, 
বিলাতী পণ্যবর্জডন ও দাহ প্রভৃতি কার্ষে তার অদম্য উৎসাহ'ও জালাময়ী 
ভাষণাদদি পেদিনেত্র জাতীয় জাগরণে 'সোচ্চার হয়ে উঠেছিল । ১৯১১ সালে 
বঙ্গ-ভঙ্গ রহিত হুওয়ার পর দেশে নব-জাগৃতির ভাবযূতি অক্ষগ্র বাথার মহৎ 
উদ্দেশ্তে মহ্মিচন্দ্র “পাঞ্চজন্ত” নামক এক সাগপ্তাহিক পত্র প্রকাশে আত্মনিয়োগ 
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করেন। অল্পকাল মধ্যেই তদানীন্তন বিদেশী শাসনকর্তৃপক্ষ তার কঠোর 
হ্মালোচনা ও গ্বাধীন সম্পাদকীয় মস্তব্যাদ্দি অসহ্য মনে করে পত্রিকা! প্রকাশে 
বিদ্লস্থট্টি করতে থাকে । এর প্রতিবাদস্বব্ূপ মহিমচন্দ্র কাগজখানি বন্ধ করে দেন? 

অতঃপর, বছর দশেকের মধ্যেই স্বাধীনতা-আন্দোলন দেশন্যাা ব্যাপক 
আকার ধারণ করে । ১৯১৯ সালের এপ্রিল মাসে জালিয়ানওয়ালালাগে নিরস্ত্র 
শান্ত জনতার ননশংস হত্যাকাণ্ডে ব্রিটিশ চগ্ুনীতির প্রচণ্ড প্রকোপে কংগ্রেস 
নেতৃবর্গ এই বিদেশী শাসনের উপর সম্পূর্ণ আস্থাহীন হয়ে উঠেন। মহাত্মা 
গান্ধী ঘোরতর নিরাশ অথচ দ্প্রতিজ্ঞ হয়ে দেশের সম্মুখে ত্রিটিশ শাসক- 
গোগার সহিত অহিংস অসহযোগেব অভিনব আন্দোলনের প্রোগ্রাম উপস্থিত 
করেন। ১৯২১ সালে ভারতব্যাপী আন্দোলন স্থরু হয়। গান্ব'জীব অন্ঠতম 
সহায়ক নেতৃপ্রবর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্কন মার্চ মাসে অসহযোগের মন্ত্রপ্রচাত্র উদ্দেশ্যে 
চট্টগ্রাম গমন করেন। তাঁরই উদাঁন্ত আহ্বানে অপূর্ব সাডা পে যায়। 
প্রথমেই ষে কয়েকজন দেশাত্মবোধের নবমন্ত্রে উদ্বদ্ধহয়ে স্বকর্ণ ও অশ্নে 
তাগ স্ব্কার করে স্বরাজ-সংগ্রামে ঝাপিয়ে পডেন তাদের মদদ) তরুণ 
ব্যারিষ্টার যতীন্্রমোহন সেনগ্প্তের সঙ্গে মহ্মিচন্দ্রও ছিলেন অন্যতম । সমগ্র 
ভারতে অসহযোগ আন্দোলনের বুণদুরমদ অগ্রগতি যেমন হুফেছিল বালদেশে 
দেশবন্ধুর ত্যাগপুত নেতৃত্বের বাংলার মধ্যেও শীর্মস্থানীয় কৃতিত্ব দেখিয়েছিল 
পুর্ব প্রত্যন্তের ক্ষুদ্র চট্টগ্রাম জেল! । দেশপ্রয় যতীক্রমোহনেব ঘটনাবহুল 
নেতত্বে বার্মী অয়েল কোংবর কমীধর্মঘট এবং আসাম বেঙ্গল বেলওমের বুহত্তর 
কর্মচারী ধর্মঘট তখনকার ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শ্রামিক ধর্মঘটে 
মধাদা লাভ করেছিল । সেদিনের ঘটনার আবর্তে সনকাবেব নিঘাতন ও 
বাধানিষেধাদি সত্বেও একাধিক শোভাযাত্রা, সভাসমিতি অনুষ্ঠানে চট্টগ্রামেই 
সর্ধপ্রথম আইন অমান্ত পদক্ষেপ সূচিত হয়। এই সকল অভূতপুব কর্মপ্রবাহে 
দেশপ্রিয়ের সর্বার্থসাধক নেতৃত্বে ত্রিপুরাচরণ চৌধুরী, প্রসন্নকৃমার তন, 
অধ্যাপক নৃপেক্দ্রন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখ-এ-চাটগাম কাজেম আল, 
মনিরুজ্জমান ইস্লামাবাদী, শিখনেতা কপালদাস উদাস, রমেশচবণ বুক্ষিত 
প্রমুখ নেতৃগণের মধ্যে অল্লান মহিমায়, প্রজ্ঞাবলে ও বাক্চাতুর্ষে মহিমচন্্র ছিলেন 
মধ্যমণি-স্বরূপ । তীর স্থিরমস্তিষ্কের বুদ্ধি-বিবেচনা এবং বিগ্যা-বৈভবের 
অধ্যাত্বশক্তি দেশপ্রিয্র যতীন্্রমোহনের উত্সাহ-প্রদীপ্ত রাষট্রনৈতিক বিচক্ষণতার 
সাফল্যের পথে যখাযোগ্য সামর্থ্য জুগিয়েছিল। 
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অসহযোগ আন্দোলনের প্রারস্তেই মহিমচন্দ্র যে ওকালতী ব্যবসা স্থগিত 
রাখেন, তা! তার ত্যাগতব্রতের অসাধারণ পদক্ষেপ । শ্বরাজআন্দোলন স্থিমিত হয়ে 
যাবার পরেও তিনি পুনবার আদালতে ফিরে যান নি। অসহযোগ আন্দোললে, 
যতীক্মোহন প্রমুখ নেতৃবর্গের সঙ্গে মহিমচন্দ্রও ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ 
করেছিলেন । পরে ১৯৩০৭ সালে লবণ সত্যাগ্রককে যোগদান করে আইন অমান্ত' 
অপরাধে অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন এবং তার সম্পন্তিও ক্রোক কর] হয়েছিল । 
তিনি চট্টগ্রাম জেল] কংগ্রেসের প্রথমে সম্পাদক ও পরে সভাপতির দায়িত্বও 
পালন করেছেন অশেষ বিপদ ও সমস্যাবল'র ঝুঁকি বহন করে । ১৯৩৭ সালে 
কংগ্রেসের অপ্রতিছন্ী প্রার্থারূপে তিনি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিবাচিত 
হড়েছিলেন । পরিষদের সদস্য হিসাবে কলিকাতায় অবস্থানকালে অত্যধিক 
পরিশ্ম ও পুব থেকে স্থাস্থ্যকানি হেতু অকল্মাৎ্ হাদযস্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে 
দেশ্প্রাণ মহিয্চন্দ্র মাত্র ৬৯ বৎসর বয়সে মহাপ্রয়াণ করেন । মহানগরীর 
সকলশ্রেণীর বিট নাগরিকবুন্দের আন্তরিক শোকোচ্ছাসের মধ্যে চ্টলার 
বরপুত্রের নশ্বব দেহ পরদিন তার প্রিরতম জন্ুন্থান চট্টগ্রামে আনীত হয়েছিল 
(১৯৪০ লালের ৪ঠ1 এপ্রিল )। সহমত সহম্র শোকগ্রস্ত চট্টলবাসীর শোকযাত্র' 
শেষে 'অদুতপুব জনদ্মাবেশে যাত্রামোহন সেন ভবন প্রাঙ্গণে দেশপ্রিয় 
যতীক্রশ্সেহনের মন্ধরমূতির পার্খদেশে তাঁর শবদেহের অত্য্যেট্িক্রিয়া সম্পন্ধ ভর । 

মহিমচজ্ের জ'বন বহুমুখী প্রতিভায় হ্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। আইনজীবী, 
স্মাকদ্বেক এবং ব্রাজনীতিচর্চার মধ্যে তিনি ছিলেন শক্তিশালী লেখক ও 
সাংবাদক। যৌবনে 'পাঞ্চজজন্” ম্পাদনায় বাধাপ্রাপ্ত হয়েও তার সাংবাদিক 
স্পা] অদম্য ছিল। ১৯২১ সালে বনুস্থানীয় কালীশঙ্কবর চক্রবতীর সহায়তায় 
ভার সাপ্রাহিক ণজ্যাতি১ €দনিকে রূপাস্তরিত হলে মহিম্চন্দরের উপরই এর 
সম্পাদনার কঠোর দায়িত্ব আপত হয়েছিল। ১৯২৯ স'লে পুনর্বার সরকারী 
বোসে পতিত হওয়ায় “নিক জ্যোতিঃ, প্রকাশ বন্ধ করে তিনি “দৈনিক 
পাঞ্চজন্য' পত্রিকা প্রকাশ করেন। বাংলার মফঃম্বলে ইহাই ছিল প্রথম 
দৈনিক পত্রিকা । ঘোরতর দুঃসাহসে ভর করে, বিদেশী সরকারের পরোক্ষ ও 
প্রত্যক্ষ আত্রমণ উপেক্ষা! করে এবং বহুল ক্ষতি সহ করেও এই পত্রিক 
পরিচাক্না করেছিলেন । তার পরবতীঁকালে অনুজ শ্রীঅন্বিকাচরণ দাস 
মেজদা'র প্রোজ্জল আদরশ অনুসরণ করে “পাঞ্চজন্ত” সম্পাদনায় কৃতিত্ব প্রদর্শন 
করেন । পাকিস্তান আমলে এই ব্যাপক জনপ্রিক্ক পত্রিকা বন্ধ হয়ে ষায়। 
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[মীল্লামা মনিরুজমান ইসনামাবাদী 
[ ১৮৭৪-১৯৫* ] 


অভিজিৎ গুহ 


বৃটিশ সাঘ্রাজ্যবাঁদীর কবল থেকে ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম বীর 
'সেদানী, কংগ্রেস-খেলাফং-কুধকপ্রজা ও আজাদ হিন্দ ফৌজ আন্দোলনের 
ক্থনিপুণ নেতা, সাংবাধিকতার ক্ষেত্রে বাংলার মুপলমানসমাজের অন্যতম 
, পথিরুৎ, বিশিষ্ট লেখক ও লমাজসেবক মৌলানা মোহাম্মদ মনিকজ্জমান 
ইসলামাবাদী সাহেব টট্টগ্রামের একজন প্রখ্যাত সন্তান। 

মৌলানা ইপলামাবাদীর জন্ম ১৮৭৫ সালের আগষ্ট মাসের এক 
ক্বিবারে। জন্মস্থান পটিয়া থানার বরপিয়া গ্রাম। তিনি ১৮৯৫ সালে 
মাত্রাপার শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণহন। এর পর শিক্ষকতাকে বৃত্তি হিসাবে 
বেছে নিয়ে চলে যান হথদৃর উত্তরবঙ্গে। কিন্তু মমাজ সম্পর্কে, মািষ সম্পর্কে 
উদ্াপীন হয়ে থাকবার মানুষ তিনি নন। 

১৮৯৮ সালে মৌলানা ইসঙ্সামাবাদী কংগ্রেদে যোগদান করেন। এই 
বহরেই কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ও মূমশী রেয়াপ্উদ্দিন আহমদ সম্পাদিত: 
এদিক ইসলাম-প্রচারক'-এ তীর প্রথম লেখ প্রকাশিত হয়। এট মুদলমান 
সমাজের পুনর্জাগরণের টুরুত্ব ও প্রবোজনীয়তা সম্পঁকত একটি প্রবন্ধ । 
এখানেই সাংবাদিক ইসপামাবাদীর জন্ম । ক্রমশ: বিভিন্ন পরর-পত্রিকার তার 
লেখা প্রকাশিত হতে থাকে এবং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একজন বিশিষ্ট 
ব্যক্তিৰপেও তিনি চিহ্নিত হন। ১৯*৩ সাল কলিকাতা মুসলমান শিক্ষ! 
কনফারেন্স ও ইসলাম মিশনের মুখপত্ররপে "সাপ্তাহিক সোলতান' প্রকাশিত 
হুয়। সম্পাদক ছিলেন রাজসাহীর মীর্জা ইউন্থফ কালী । কিছুদিন পরে 
“সাগ্াহিক সোলতানে'র সম্পূর্ণ দায়িত্ব ইসলামাবাদীর উপর এনে পডে। স্বল্প 
আয়ের অধিকারী ইসলামাবাদীর পক্ষে এ এক দুঃসহ অবস্থা । অত্যান্ত আধিক 
কঙ্ছুতার মধ্যে তিনি 'সোলতান' প্রকাশ করতে লাগলেন । পবে *স'লতান”- 
এর অফিস ও ছাপাখান! সরিয়ে নিয়ে যান চট্টগ্রামে । কিন্তু তাত সব চেষ্টাকে 
খ্র্থ করে ১৯১০ সালে প্রথম পর্যায়ের 'সোলতান'-এর প্রকাশনা! বন্ধ হে 


গেল । সম্ভবত ১৯১২ সালে আগ! যমইছুল ইসলাম-প্রকাশিত সাপ্তাহিক 
“হাবলুল মতিন'-এর বাংলা সংস্করণের সম্পাদক হন মৌলানা ইসলামাবাদী ।' 
এই পাত্রকার বাংল! সংস্করণের সঙ্গে ইংরেজী ও ফার্সী সংস্করণও প্রকাশিত 
হত। কিন্ত অল্প দ্রিন পরে পত্রিকাটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯১৫ সালে 
“মাসিক আল-এসলাম' প্রকাশিত হলে সম্পাদক মৌলানা! আকরম খাকে 
সাহায্য করতেন ইসলামাবাদী। কিন্তু পত্রিকাটির দ্বিতীর বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা 
থেকে সম্পাদনার সম্পূর্ণ ভার তার উপর পডলপ। চার বছর চলার পর পত্রিকাটির 
মৃত্যু হল। ১৯২৩ সালে ইসলামাবাদীর নিজন্ব উদ্যোগে ছিতীয় পর্যারের 
“সাপ্তাহিক সোলতান' প্রকাশিত হয় । ১৯২৬ সালে কলিকাতার সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে এর রূপ বদল ঘটল ঠদনিক হিসাবে | ১৯৩১ সাল পর্যস্ত 
“নেক সোলতান' প্রকাশিত হলেও ইসলামাবাদী ১৯২৮ সালে তা ত্যাগ 
করে শ্বল্লাযু ''দনিক আমীর* প্রকাশ শুরু করেন। ১৯৩৪ সালে চট্টগ্রাম থেকে 
প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'সত্যবার্তা'র প্রকাশনার সঙ্গেও তিনি ঘনিষ্টভীবে যুক্ 
ছিলেন। 

ইসলামাবাদী সাহেবের বহুমুখী প্রতিভা সাংবাদিকতাকে জীবিকার্জনের' 
উপার' হিসাবে বেছে নেয় নি। সাংবাদিকতা তার কাছে আদর্শ ও বক্তব্য 
প্রচারের মাধ্যম । দেশের অনগ্রসর মুসলমান সমাঞ্জের সামগ্রিক উন্নয়নকল্পে 
সাংবাদিক ইসলামাবাদীর অবদান অনস্বীকার্য । 

ইস্লামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনও ঘটনাবহুল । তিনি বঙ্গীয় প্রার্দেশিক 
কংগ্রেস কমিটির ও রুূষক-প্রজা পার্টির সহ-সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেনশী* 
তিনি ছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী | চট্টগ্রাম জেলা 
মুসলীম লীগের প্রথম সভাপতি ছিলেন ইপলামাবাদী। চট্টগ্রাম দক্ষিণ কেন্ত 
থেকে ১৯৩৭ সালে তিনি আইন সভার সদন নির্বাচিত হুন। 

ইসলামাবাদীর রাজনৈতিক জীবনের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটন1 “ভারত-ছাড়' 
আন্দোলনে যোগদান ও নেতাজী স্থভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ, ফৌজের সমর্থনে 
এগিয়ে আসা । আজাদ হিন্দ ফৌজকে সক্রিয় সাহায্য করার জন্য ইসলামা- 
বাদী ঢাক] ও চট্টগ্রামে গোপন বিপ্লবী কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন । সাম্রাজ্যবাদী 
ইংব্রেজশক্তি তাকে ও জালাল আহমদ প্রমুখ তার কয়েকজন সহকম্ীকে দিলী 
দুর্গে বন্দী রেখে অশেষ নির্যাতন করে । তার অন্ততম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী মরহুম 
আলহজ মৌলবী টসয়দ সুলতান আহমদ আজাদ হিন্দ, ফৌজকে সাহাষ? 


৪৬ 


করার ফলে রংপুর ও অন্যান্য জেলে প্রায় ১০ মাস বন্দীজীবন যাপন করেন। 
ইসলামাবাদীকে কিছুদিন পার্তাবের মীনওয়ালী জেলে বন্দী অবস্থাঘ কাটাতে 
হয়েছিল। বৃদ্ধ হওযা সত্বেও সাম্রাজ্যবাদীর অমানবিক নির্যাতনের হাত থেকে 
তিনি রেহাই পান নি। এ জেলে কডির সঙ্গে তার পা ছুটে বেধে মাথা নীচের 
দিকে ঝুলিয়ে বেখে তার উপর নির্যাতন চালানে। হত। কিন্তু এত নির্যাতন- 
নিগীন সত্ত্বেও টার দেশপ্রেম বিন্দ্মাত্র হ্রাস পায়নি । নেতাজীর আদশকে 
তিনি মনেপ্রাণে শ্রদ্ধা কর্তন । তাই এ আদর্শ রূপাঘণের জন্য শেষ বয়সে 
ফরোয়ার্ড ব্রকে যোগদান করেন। 
বেঙ্গল ভলাটিয়ার্ঁ দলের দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় “মাসিক বন্ুমতী”তে 
[ পৌষ, ১৩৫৯ ] জিখেছেন £ 
“মনিরুচ্জমান ইসলামাবাধ"কে চট্টগ্রামের উগ্র জাতীয়তাবাদী বিশিষ্ট 
মুসলমান নেতাদের অগ্রদূত বল যায় । এই সত্তর বৎসর বয়ন, 
বদ্ধেব সঙ্গে আমাব বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মে আমাদের পত্রিকার 
[ নিজ কষক ] সম্পাদক, আমার ব্যক্তিগত বন্ধু সিরাজ্উন্দীনের 
মাবফ২। অদ্ছুত মনোবলসম্পন্ন অথঢ অত্যন্ত স্বল্পভাষী এই বৃদ্ধ। 
এর। এমনি ধরণের লাক, যারা সভার বা কোনো প্রকাশ্য অন্তষ্ঠানের 
ব্যাক বেঞ্চে এসে চুপি-চুপি বসে থাকেন ভালো মানুষটির মতো । 
ভটাৎ চোখে পডলে অনেকেই পাশ কাটিষে চলে যাবেন অতি 
সাধারণ বা তার চাইতেও নিম্রস্তরের অন্ল্েখযোগা কাউকে মনে 
করে। তারপর হঠাৎ চিনতে পারলেও বর্তৃতা-মঞ্জে এসে এরা 
“জর পবিচয় দিতে সীমাহীন সংকোচ বোধ করেন, প্রস্তা ! উত্থাপন 
বাঁ মর্থনের ঝামেলা এডিয়ে এরা শুধু প্রয়োজনের সময ভন 
উন্তোলনেই কাজ শেষ করে ফেলতে চান। এরা চলেন রাজপথ 
এডিয়ে অলি-গলি দিযে, ক্ম্ব্যার আবছায়া! অন্ধকারে লোকচক্ষুর 


অন্তরালে । পরিচিতির গালভর] বুলি উচ্চারণ করে এর] নিজেদের 
ঢাক শেটান ন। |.*.....*. 
উজ্জ্বল গোৌরবর্ণ, দীর্ঘকায়, শুন্রশ্শ্র ও শুত্রকেশ এই বুদ্ধ 


মুসঙ্গমানকে প্রামই আমার মনে হয়েছে প্রাটংনকালের ঝষির মতো । 
অনেক বার গেছি তীর বাসায়, মৌলাঙ্সীর মোড়ের প্রকাণ্ড 
বাডীখানাব দোতলায়, অনেক দিন অনেক কথাই আলোচন! হয়েছে 


১, 


২৪৮ 


তার সঙ্গে । নেতাজীর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই দেখেছি তার ফরসা 
মুখখান] উত্তেজনায় একেবারে লাল হয়ে উঠতো 1******** 

কিছু দিন পর নেতাজীর দুরধর্ধ আজাদ হিন্দ-ফৌজ আন্দামান 
ও নি'কোবর দ্বীপপুঞগ্ত দখল করে বসে।রেস্ুনের ওপর ভারতের 
জ্রিবর্ণ-রঞ্তিত পতাকা উডিয়ে দিয়ে তারা «দিলী চলে?” ধ্বনি তুলে 
এগিয়ে আসে ভারতের দিকে ইন্ফলের পথে |***** 

এই সময় মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীবু সঙ্গে সুবোধের [। বেঙ্গল 
ভলান্টিবার্সের সুবোধ চক্রবর্তী ] পরিচয় ঘটে। নুবোধের সঙ্গে 
আলাপে বৃদ্ধ এতটা মুগ্ধ হনষে, শেষ বয়সে তিনি একটা চরম 
ঝুঁকি নিতে স্বীরুত ইন । স্থুবোধকে সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান তার 
দেশ চট্টগ্রামে । চট্টগ্রামেব পাহাড পবত ডিঙ্গিয়ে, ঘন জঙ্গলের 
মধ্য দিয়ে আরাকানের পথে নেতাজ্ঞ'র সঙ্গে প্রতাক্ষ যাগাযোগ 
স্বাপনই ইসলামাবাদী ও স্থবোধের লক্ষ্য । কিন্তু সীমান্তে সতর্ক 
প্রহবা; আরও আবাকান আজাদ হিন্দ যেটীজের দখলে যাবার পর 
এখানকার সতর্কতা যেন একেবারে সীমাহীন 1! ক করা যেতে 
প্যরে-_বুদ্ধ খানিকটে চিন্তা করলেন, তাব পর স্বাভাবিক বীর ও শাস্ত 
কে বললেন ঃ সুবোধবানু, আমার জীবনের মাত্র কয়েকদিন বাকী । 


তাই চরম ঝুঁকি নেবার অন্ুবিধে আমার আনুদী নেই 1১১০, 


কিছুদিন পর দেখা গেল, ভাবত-আতবাঁকান স'মাক্তে সৈহদের ও 
গ্রামবাস'দের স্ববিধার জগ্গ গোটাকতক সম্ঞ" বেস্তোব্রা স্থাপিত 
কযেছে গোটা কয়েক শানকী, কাচের গস ও একখান" জম্বা টেবিল ও 
একখান] বেঞ্চ নিয়ে আর সেই বেক্তোরায় বয় ভিসেবে নিযুক্ত 
হয়েছে বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্সের নীরেন বায ও অজিত ব্ার়। আরও 
দেখা গেল, পার্বত্য পথে গামছা ও লুঙ্গি ফেব্ি করে বিক্রয় করে 
বেদ্াচ্ছে জন কতক দরিদ্র মুসলমান _-উপেন সরুকাব, জগদীশ 
ভৌমিক প্রভৃতি । ভারতীয় সেনার এই সব রেস্তোরার বেশ 
আড্ডা জমিয়ে ফেললো***বীভৎস আনন্দের প্রাবল্যে সনের] যখন 
রুল্লোড সুরু করে কোনে | মিঠে ঠংবীর কলি সবাই মিলে একই সঙ্গে 
ভাজতে হুর করেছে, ঠিক তখন চৌকার পাশের ঝোপে ছোট্ট 
একটি শব শোনা গেল। বেরিয়ে গেল রেস্তোর'-বয় নীরেন রায় । 


একটু পরই ফিরে এসে জানালো, ইদলামাবাদীর জামাই সাহেব 
'এসেছেন। **নীরেন চোখের ইসারায় অজ্জিতকে রওনা হতে 
বললে! । র্‌ 
বাইরে ঝোপের আডালে জামাই সাহেব অপেক্ষা করছিলেন। 
বললেন, এই স্যোগ ।""-"*ছুজনে পাহাডের সপিল ঘুর-পথে বু 
চডাই ও উত্রাই পেরিয়ে, পাথর থেকে পাথরে উল্লম্ফনে ধেয়ে-চল। 
পাবত্য ঝরণ] অতিক্রম করে হাজির হলেন একেবারে চট্টগ্রাম 
সীমানার শেষ প্রান্তে । সেখান থেকে বিদায় নিলেন জামাই সাহেব । 
তারপর একাই রওনা হলে! অজিত রায় সেই বিপদসঙ্কুল পথে"-' 
অচিন পথে,"*তারপর সে আজাদ হিন্দ ফৌজের সিপাইদের সাক্ষাৎ 
লাভ করে এবং অবশেষে একেবারে নেতাজীর কাছে গিয়ে 
পৌছে বাংলার সঙ্গে আরাকানের পারত্য পথে গুপ্ত যোগাযোগ 
স্থাপনের চেষ্টা করে 1: 
চট্টগ্রাম সহরে মোমিন রোডে দরিদ্র বালকদের শিল্পশিক্ষাত্র জন্য “কদম্‌ 
মোবারক এতিমখানা, প্রতিষ্ঠা সমাজসেবক ইসলামাবাদীর অবিস্মবণীয কতি। 
ঠার প্রতিষ্িত এই অনাখাশ্রষটি আজ উচ্চ বিদ্যালয়ের কপ পরিগ্রহ করেছে। 
ভাঙা কুঁডেঘর এখন ব্রিতল দালান। সীতাকুণ্ড হাই স্কুল প্রতিষ্ঠাব্যাপাবেও 
তার অবদান অসামান্ত । এই ক্ষেত্রে তার সুযোগ্য সহকর্মী ছিলেন মৌলান। 
ওবায়তুল হক লাহেব। 
ইপলামাবাদী কত দূরদর্শী ছিলেন, তা ১৯৪২-৪৩ সালে "আনন্দবাজার 
"পঞ্জিকা প্রকাশিত “পাকিস্তানের অসারতা” সম্পর্কে তার লেখা প্রবন্ধশুলো 
অন্রধাবন করলেই সহজে বোঝা যায়। 
এই অনন্যসাধারণ পুরুষের জীবনাবসান হয় ১৯৫* সালের ২৪শে অক্টোবর 
তারই বডই আদরের, বডই সাধের “এতিমখানা'য়।* 


* এই প্রবন্ধ বচনায় বাংলাদেশ সমাঞ্জ কল্যাণ সমিতির সাধারণ সম্পাদক ছৈয়দ মোস্তফা 
ামীল, জালালাবাদ যুদ্ধেব সৈনিক বিনোদ চৌধুবী, “দৈনিক আজাদী'তে [ ২৪শে অক্টোবৰ, 
১৯৭৩] প্রকাশিত শরীফ রাজা সাঁহছেব এবং মাসিক বস্থমতী'তে [ পৌষ, ১৩৫৯ ] প্রকাশিত 
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায মহাশয়ের প্রবন্ধ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেছি । এজস্ভ আমি তাদেব কাছে 
কুঁতজ ।--লেগক | 


(দখপ্রয় যতীজ্ঞমাহন গেনপ্ুপ্ত 
[ ১৮৮৫-১৯৩৩ ] 


শচীন দত্ত 


কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের অন্তর-নিঃস্থত বাণীর প্রতিধ্বনি তুলে দেশপ্রিয়ের 
জীবনালেখ্য ম্মরণ করি--“মাতৃভূমির স্বার্ধীনতা-সংগ্রামে তিনি অপরিপীম 
চুঃখের জীবন বরণ করে নিয়েছিলেন । আচরণে মহৎ এবং সৌজন্যে সর্বজরী 
যতীন্দ্রমোহন ছিলেন সমগ্র ভারতবর্ষের অন্যতম সর্বজনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতা । 
যার জীবন মহুত্ভাবে উষ্তাসিত, উদযাপিত এবং অকুঃচিত্তে উৎসগাঁকৃত--তার 
স্বৃতি ভারতের পক্ষে গৌরবের এবং বেদনায় ভারাক্রান্ত 1৮ €*-* 005 
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স্বাধীনতা-সমবাঙ্ষণে সর্বভারতীয় জননায়কগণের মধ্যে যতীন্দ্রমোহনের 
আমুদ্দাল ছিল অতি কম--মাত্র আটচলিশ বৎসর (২২শে ফেব্রুয়ারী ১৮৮৫ 
€্ণ্কে ২২শে চলাই ১৯৩৩ ইং)। এর মধ্যে তার কর্মজীবন ও নেতৃত্বকাল 
আরও অল্পস্থায়ী-_মাত্র বার বৎসর (১৯২১-১৯৩৩ ইং)। এই অপেক্ষাকৃত 
সীমিত স্মঘ়ের মধ্যে দেশপ্রিয় তার অসাধারণ. ব্যক্তিত্ববলে হয়ে উঠেছিলেন 
বহদিকে স্মরণীয় ও বরণীগ পধিকং_ইবরেজীতে যাকে বলে ধোরিয়াস 
পাইওনীরার (210110905 701097096:)| তারই নেতৃত্বে ভারতে সর্বপ্রথম 
বিদেশী শাকের রুদ্রশাসনের বিরুদ্ধে আইন অমান্ত আন্দোলনের স্ুত্রপাভ 
হম এবং তিনিই সর্বপ্রথম রাজনৈতিক শ্রমিক-কমী ধর্মঘটের সাফল্যমগ্ডিত 
পরিচালনা করেছিলেন । এই ছুই-ই তার প্রির জন্মস্থান চট্টলভূমির অমর 
অবদান-_যাকে মহাত্মাজী “চিটাগং টু দি ফোর” (01010698018 0০ 00৩ 
£০:০” ) ব্রচনায় স্বীকৃতি দান করেছিলেন । দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের মহাপ্রয়াণের 
পর গান্ধিজীর ও কংগ্রেসের সহকর্মী সকলের সম্মতিক্রমে তাকেই বাংলার 
হ্বরাজ্যদলপতি, প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি এবং কলিকাতার মেয়রের 
আসনে বরা-এই বহুলপ্রশংসিত ত্রিমুকুট-ধারণের গুরুদায়িতর-ভার 
অর্পণ করা হয়েছিল । অতঃপর, তিনিই কলিকাত] মহানগরীর বারংবার' 
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পাঁচবার সর্বজনপ্রিয় মেয়র-পদে অধিষ্ঠিত হয়ে অনন্য রেকর্ড স্টি করেছিলেন । 
এই বিপুল কর্মক্াস্ত সংগ্রামী বীরের দেহ বার বার কারাবরণ করে ভেঙে 
পড়েছিল। শেনবার রাঁচীতে অস্তরীণ থাকাকালে নির্জন ও নির্বান্ধব অবস্থায় 
ছেশনায়ক যতীন্দ্রযোহনের দেহাবসান ঘটে। এদিকেও, ভারতবর্ষে কংগ্রেস 
ওয়াকিং কমিটির অন্যতম সদস্যের প্রথম অন্তরীণরূপে তার মৃত্যুবরণ । 

দেশপ্রিয় যতীজ্মমোহানর দেহাস্ত হযেছে প্রায় একচল্লিশ বৎসর পূর্বে। তার 
নেতৃত্বকালের পর (১৯২১) অর্ধ শতাব্দী কেটে গেছে । এই দীর্ঘকালের 
বাবধানেও স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে তার অসাধারণ ত্যাগমহিমা, জলন্ত 
প্রাণপ্রবাঁত, বিপুল সাহস, অশেষ কর্মকুশলতা ও সংগঠন-শক্তি,__বিশেষ করে 
সকল শ্রেণীর ও সম্প্রদারের জনমানবের-_সাধারণ মানুষ, কর্মী, শ্রমিক ও ছাত্র 
সাধারণের প্রতি তাঁর অন্তরের একান্ত দরদ এবং আপনভোল] প্রেমের কাহিনী 
অবিন্মরণীয় ভয়ে আছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে'পডে যতীন্দ্রমোহুনেব দীর্ঘ সমুন্ত 
অনধব, দেই উন্নত নাসিকা, আয়ত নয়ন, বিরাট বক্ষ, প্রশম্ত ললাট, আর 
তারই মপ্দো এক উদার, মহুতপ্রাণ এবং সেই স্দাপ্রফুল মান্চষটির প্রাণখোলা 
হাসি ও প্রয়ে'জনবোধে প্রচণ্ড নির্ভীক সংগ্রামী চিত্ত! 

চলিত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের প্রাবন্তেই ভারতবর্ষের মুক্তিত্রতে 
যুগান্তকারী অসহযোগ আন্দোলনের স্ব্রপাত করেন মহাত্ম! গান্ধী । তার অনন্য 
সহকমমীবূপে সারাদেশে মহা আল্পোডন সষ্টি করে আবিডতি হলেন দেশবন্ধু 
চিন্তরুঞ্জন | সর্বত্যাগী দেশবন্ধুর উদাত্ব আহ্বানে যারা দেশমুক্তির সংগ্রামে সাডা 
দিষে বেরিয়ে এলেন, বতীন্দ্রমোহন ছিলেন তাদের অন্ততম | তরুণ ব্যারিষ্টার, 
ভব্ষ্িতেন বিপুল প্রতিশ্রুতি, অর্থোপার্জনের বহুল আশা, আকাঙ্ষা ও লালসা 
এক মুহৃতে বিসর্জন দিয়ে তিনি সেদিনের জনআন্দোলনের পুযোভাগে এগিয়ে 
আসেন । জন্মভূমি চ্টলেই তাঁর কর্মসাধন! জীবনমরণ-সমস্তা-সম্কুল পথে আবম্ত 
হয়। ভারতীয় নেতৃবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম অসহযোগ 
আন্দোলনের সুর থেকেই ব্রিটিশ পুজবদের জাথে মুখোমুখী 
সংগ্রামের নির্ভীক চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছিলেন। এ পর্যায়ের প্রথম 
উল্লেখযোগা ঘটনা ১৯২১ সনের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামে বার্মা অয়েল কোম্পানীর 
শ্র্ক ধমঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ । এই ধর্মঘট উপলক্ষে টট্টগ্রামে অগ্ুষ্ঠিত সর্বাত্মক 
গছুবতাল”কে ভারতবর্ষের তৎকালীন অন্ঠতম শ্রেষ্ঠ সফল জনবিক্ষোভ বল? 
যেতে পারে । কোম্পানীর ইংরাজ কর্তাগণ এবং চট্টগ্রামের ইংরাজ ছেল 


“ম্যাজিষ্টেট সং সাছ্ের (11. 90:9208১ 1. 0. 9.) মিঃ সেনগুপ্সের (তখনও 
তিনি “দেশপ্রির” হন নি) অদ্ভুত সংগঠনশক্তি, ব্যাপক প্রভাব, ধর্মঘট- 
“পরিচালনায় অশেষ কুশলতায় শেষ পর্যস্ত হার মেনে যান এবং সমস্ত দাবী- 
বাওয়ার আপোষ-মীমাংসা গ্রহণ করলে ধর্মঘটের অবসান হয়। 

অল্পদিন পরে মেযাসে আরম্ভ হয় আসামের 'চা-বাগানে হাজার হাজার 
বনর্ধাতিত কুলীদের চাঞ্চল্যকর আন্দোলন ও চাদপুরে সদলবলে আশ্রয়-সমাবেশ 
এবং এরই প্রতিবাদে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের চট্টগ্রাম হেড 
' কোয়াটার্স থেকে গৌহাটি-তিনন্ৃকিয়। পর্ধস্ত হাজার মাইল ভ্ডে বিবাট 
'ধ্ধর্মঘট । এও তখন অসহযোগ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে 
প্রথম রাজনৈতিক শ্রমিক ধর্মঘট । সঙ্গে সঙ্গে টাদপুর থেকে গোয়ালন্দগামী 
যাত্রীবাহী জাহাজগুলিও অচল হয়ে যায়। এই ব্যাপক ধর্মঘটকালে 
' চা-বাগানের হাজার হাজার কুল", রেলওয়ের কর্মহীন কয়েক হাজ্জাব কর্মচারী, 
“জাহাজ কোম্পানীর শত শত ধর্মঘটা খালাসী-কর্মী সকলেরই এবং সম্পক্ত 
সমশ্যাবলীর বিরাট দায়িত্ব নিজ স্বন্ধে বহন করে জাতির পুরোভাগে দাড়িয়ে 
আছেন যতীন্দ্রমোহন। তার পরম সহায়ক ছিলেন চট্টুল নেতার! ব্যতীত 
াদপুরের ঝয়োবুদ্ধ জননায়ক হরদরাল নাগ মহাশয়। চাদপুব ষ্টেশন প্রাঙ্গণে 
কুল'দের ওপর পুলিশী হামলার পরে কুমিল্লার শ্রদ্ধেয় অখিলচন্দ্র দত্ত মহাশয় 
দেশপ্রিয় সেনগুপ্তসহ তদানীন্তন শাসক কতৃপক্ষের সহিত এই অমাশ্যিক 
নির্যাতনের নিভীক মোকাবিলা করেছিলেন। পরে কুলী সমাবেশে কলেবার 
আক্রষণকালে দীনবন্ধু এগু,জ (05. 7. £100195) সাহেবও সেবাকর্মে আগমন 
-করেন। দিনের পর দিন, রাতভোর শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের বিরামহীন কর্শ- 
তৎপরতা, বিভিন্ন ষ্টেশন ও ক্যাম্প-পরিক্রমা এবং ধর্মঘটের কেন্দ্রস্থল চট্টগ্রামে 
প্রতি সন্ধ্যায় তার উদ্দীপনাময়ী বজ্রনির্ধোষ ভাষণ ও মা-ভৈ বাণী একদিকে 
যেমন এঁক্যবদ্ধ ধর্মঘটকারীদের প্রাণে আশ] ও আশ্বাস জাগিয়ে রাখত, অপর 
“দিকে সহক্মীদের ও স্বেচ্ছাসেবকবাহিনীর গঠননিষ্ঠা এবং অপুর্ব শঙ্ঘলা 
দেশবাসীকে চমৎকৃত করে তুলেছিল। দীর্ঘ তিনমাস ব্যাপী এই বিশাল 
'জনদংঘাত শান্তিপূর্ণভাবে পরিচালনায় সংহত শক্তিযান্‌ যুবনেতা যতীন্দ্রমোহুন 
'স্ুনজেকে সম্পূর্ণভাবে রিক্ত করে দেন। সহশ্রাধিক ক্ষুধার্তের অন্ন-সংস্থান করতে 
গিয়ে তিনি সর্বহার] হয়ে যান। তখন আমর? দেখেছি, প্রায় অর্ধলক্ষ টাকার 
সণজালে তিনি আবদ্ধ হয়ে পডেছিলেন। চাদপুরে কুগী-নির্যাতনকালে দেশবন্ধু 


স্৫খ 


চিত্তরগ্রনও সন্ত্রীক পন্মা-মেঘনার বাত্যাসঙ্কুল বক্ষে দেশীয় নৌকাযোগে | ট্রামাক 
চলাচল বন্ধ থাকা হেতু) অকুস্থলে আগমন করে পরম ত্যাগী ও অক্লান্ত শিষ্যু- 
নায়ক যতীন্ত্রমোহনের অসামান্ত কর্মযজ্ঞ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেছিলেন। ] 

প্রথমে চট্টলে এবং অত্ল্পকাল পরেই (১৯২৩-২৪ সন থেকে ) যতীন্দ্রমোহন : 
সমগ্র বাংলার অন্যতম প্রধান নেতার আসনে সংবধিত হলেন। চট্টগ্রামের 
ঘটমাবর্তের অসামান্ত সাফল্যে পর একবার কলকাতা এলে তাকে পূর্ববাংলার - 
“মুকুটহীন সম্রাট” আখ্যায় অভিনন্দিত করা হয়েছিল। ইতিমধ্যেই তিনি 
অন্তরাগী জনগণ কর্তৃক “দেশপ্রিয়” আখ্যায় স্থপরিচিত হয়ে গেছিলেন। সঙ্গে 
সঙ্গে কংগ্রেদেব ওয়াকিং কমিটির অন্যতম সদস্যবপে দারা ভারতথঘয় তাঁর নেতৃত্ব- 
খ্যাতি ছড়িয়ে পডে। কলকাতায় বঙ্গীয় বিধান পরিষদে, পৌর সভায় 
( করপোরেশনে ) এবং প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিতে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ন দেশবন্ধু 
দাশ মহাশয়ের অন্যতম অঙগুগামী ও লহুকমী হয়ে উঠেন। 

১৯৩১ সনের ৩*শে আগস্র সায়ান্ছে চট্টগ্রামে ফুটবল ষয়পানে বিপ্লবী হরিপাদ 
উ্টাচার্ধের দারুণ অতকিত আক্রমণে দুর্দান্ত পুলিশ ইন্সপেক্টর আসামল্লাহ 
হত্যার আবহিত পরে চট্টগ্রাম সহরে ও বহু গ্রামাঞ্চলে তদানীস্কন জেল! শাসক 
ও বে-সরকারী ইউরোপীয়ানদের প্ররোচনায় পুলিশ ও মিলিটারী কর্তৃক সংখ্যা- 
লঘু (হিন্দু) সম্প্রদায়ের উপর অমানুষিক অত্যাচার, লুন, গৃহ ও দোকানপাট 
দ্বাহ এবং বিবিধ নিগ্রহলীলার প্রত্যক্ষ তদস্থকালে দেশপ্রিয় সেনগুপ্ত কতিপয় 
দেশনায়কসছ সমগ্র উপদ্রত অঞ্চল পরিভ্রমণ করে দৃপ্ত কণ্ঠে ও দুর্বার সাহসে 
ঘোষণা করেছিলেন, টট্গ্রামের ঘটনাবলী সরকারী বিজপ্তি অনুযায়ী 
সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা ত নয-ই, বরং আমর] সকল ঘটনার সম্পৃক্ত তথ্য প্রমাণ 
নিয়ে এবং নিজেই সকল উপদ্রত অঞ্চলে দেখাশুনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত্ত- 
হয়েছি যে এই নৃশংস অত্যাচার ও দমনলীলার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী জেল! 
শাসক ও পুলিশবাহিনী এবং বে-সরকারী ইংরাজদের পরোক্ষ সহায়তা ও 
প্ররোচন]।' 

দেশপ্রিয় তখন শুধু কলকাতার মেয়র নন, দর্বভারতীয় অন্ঠতম কংগ্রেস. 
জননায়ক | কলকাতা প্রত্যাবঙনের পরেই তিনি টাউন হলে বিরাট জনসভায় 
চট্টগ্রামের লোমহর্ষক ঘটনাবলীর মর্মম্পশী বিবরণ দিয়ে নির্দোষ জনগণের উপর, 
জেলাশাসকগোষীর জথন্ত নিপীড়নের ঘোরতর নিন্দাবাদ করত: তদানীস্তন.. 
বাংল! সরকারকে রীতিমত “চালেঞ্ দিয়ে তার তাদস্ত কমিটির সিদ্ধান্ত 


'জারালো৷ কণে জানিয়ে দেন এবং সরকারকে তার অনত্যতা! প্রমাণের জন্ত 
আহবান করেন। 

বল! বাহুল্য, অতঃপর সরকারী তদন্ত কমিটি বপিয়েও তাদের অঘোবিত 
নির্ধারণের পর শাসকগোষী একেবারে নীরব থেকে গেলেন । শুধু চট্টগ্রামে নয়, 
সারা বাংলাদেশে চট্টগ্রামে অত্যাচারের তীব্র নিন্দা ও তার যলে ঘোরতর 
প্রতিক্রিয়া! দেখ৷ দেয়। প্রবল চগুনীতি সত্ববে বিপ্লবীদলের হিংদাত্মক কার্য 
কলাপও রণমুতি ধারণ করতে থাকে । এরই পরে পরে হঠাৎ জান৷ গেল, 
চট্টগ্রাযে দমনলীলার অন্যতম কাগ্ারী অতিরিক্ত পুলিশ স্থপার শুটার সাহেব 
( 10. 91009০01611. ৮৮.) সরকারী কাজে ( অর্থাৎসরকারের কাছে কৈফির়ৎ, 
দিতে এসে) কলকাতা অবস্থানকালে আত্মহত্যা করে এর চব্রম প্রায়শ্চিন্ত করে 
যান। অল্পদিন পরেই দেখ] গেল, জেলাশাসক ক্যাম সাহেৰ (1, ভোগা 
ঘ. 0.9.) তল্ীতল্লা গুটিয়ে চট্টগ্রাম ছেডে নিজদেশের দিকে পার্ড জমিয়ে 
চলে যান। চট্রগ্রামের পুলিশ কর্মচারীদের কেউ সস্পেগ্ড হেন, কেউ হলেন 
বদলী | 

সেদিন দেশের লোক বিশ্মিত হুয়ে দেখেছিল দেশপ্রিয় যতী ন্ততমাহুনের বলিষ্ঠ 
নেতৃত্থের বরোচিত ত্ুঙ্কারে ও সত্যসন্ধানী ব্যক্তিত্বের প্রভাবে কী রূপ প্রবল 
পরাক্রাস্ত ত্রিটিশ-সিংছেরু শোচনীয় পরিণাম ঘটেছিল। 

দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াশের পর যতীন্্রমোহন তার যোগ্য উত্তর ধিকারী হিসাবে 
বাংলার বিবিধ দিকের নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব যশের “কণ্টক মুকুটের” মত 
অসাযান্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে পালন করে গেছেন। “নিতা পবিবর্তনশীল 
ও কলহ-মুখরিত রাট্রক্ষেত্রে তার অপূর্ব নিঃস্বার্থ প্রেমের পরিপূর্ণ রূপ আমরা 
যতীন্দ্রমোহনে দেখিয়াছি (নত্যেন্দ্নাথ মজুমদার )।” রাষ্ট্রবিজ্ঞানবিন্‌ অধ্যাপক 
বিনয়কুমার সরকার এই পরিবেশে যতীন্দ্রমোহনের কর্মধারার মূল্যায়ন করতে 
গিয়ে লিখেছিলেন, “এই বন্থধা-বিভক্ত ৫বচিত্র্যশীল সঙ্ঘময় বৃহত্তর বঙ্গের নেতৃত্ব 
যারপর নাই দাযিত্বযুক্ত ও জটিলতাপূর্ণ। সেইরূপ দায়িত্ব ও জটিলতার সমস্যায় 
মাথা ঘামাইবার সুযোগ বা ঝুঁকি স্থরেজ্্নাথেরও জুটে নাই, বিপিন- 
অরবিন্দেরও জুটে নাই, এমন কি চিত্তরঞ্জনেরও নয় । যতীন্্রমোহনের ব্যক্তিত্ব 
এই সকল ঝুঁকিতে যাচাই হইতৈ পান্িয়াছে। এই বৃহত্তর বঙ্গের বৃহত্বর 
মাপকাঠিতে যতীজ্মোহনের কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বযোগ;তা৷ পয়ল! নম্ববের ইন্জত 


পাইয়াছে |” 
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্বরাজ্যদল ও কাউন্সিলে বাধাপ্রদান নীতির গতিবেগ ক্রযশ2 শিথিল হয়ে 
গেলে দেশনায়কগণ গান্ধীজীকে পুনরায় জাতীয় নেতৃত্বের পুবোভাগে রেখে 
ভারতের স্বাধীনতা-সমন্তা সমাধানের প্রচেষ্টা আরম্ভ করেন । ১৯২৮ সাল থেকে 
যতীন্দ্রমোহন মহাত্সাজীর সার্ভৌম কর্মনীতিতে এগিয়ে যান। অনেক 
সহুকমার সঙ্গে মতভেদ সত্তেও তিনি সংকল্পে অটল রইলেন এবং তার সিদ্ধান্ত 
সেছুযোগের দিনে দেশবাসীর সর্বদা মন:পুত হয়েছিল । 

সবভাবতীয় নেতারুপে যতীন্্রমোহনের অধিক কাল কাজ করার সুযোগ 
হল না! ১৯৩০ সনে নি: ভাঃ কংগ্রেস কমিটির অস্থায়ী সভাপতির দায়িত্বও 
তিনি সগৌরবে পালন করেছিলেন। তৎপুবে ১৯২৮ সনে জাতীয় মহাসমি তির 
কলকাত। অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে, সেই বসব ভারতের 
সর্বদলীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের উদ্বোধকবপে, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের 
সভাপতিরূপে, লণ্ডনে 0856010 8911-এ এবং কেবাল] বাষ্ট্রনৈততক সমাবেশে 
সভাপতিবপে দেশপ্রিয় সেনগুপ্তের রাজনৈতিক ভূঁয়োদর্শন ও ভারত-ন্বাধীনতার 
স্বরূপ »ম্পর্কে তার মননশীল ও আবেগপ্রবণ ভাষণসমূহ ব্বদেশের মুক্তি- 
ইতিহাসের চিরস্তন সম্পদ হয়ে থাকবে। 

বিধির বিধান অজ্জ্বনীয়। দেশপ্রিয়ের আমুঞধাল ফুরিয়ে এল | রাঁচীতে 
অন্তরীণ অবস্থায় হুল তার জীবনাবসান । “সে মুস্তি আর দেখিলাম না। 
সে উদাত্ত গম্ভীর আবেগময় কগম্বর আর শুনিলাম না। কারাগারের 
অন্ধকারময় পথ দিয়া বন্ধন-শুঙ্খলভার দূরে নিক্ষেপ করয়া বাংলার 
পুরুষসিংহ ইহলোক হইতে অপহ্থত হইলেন” (সত্যেন্্রনাথ )1 দারিজ্র্যের 
ভয়, রাজশক্তির রক্তচন্ছুর ভয়, ছুঃখদহনের সর্বভয়ের বু উধের্বে উঠে গেলেন 
সৃত্যুগ্তয়ী দেশপ্রিয়। 


আমার অনুজ তারকেখ্র 
প্রীসভীশচজ্ঞ দক্তিদার 


১৯৩৯ সাল। ৪51 মে রাত্রি প্রায় ১টা। আমার অনুজ তারকেশ্বর 
[ ফুটু] অপ্রত্যাশিতভাবে বাডীতে উপস্থিত । সঙ্গে আছে তার কয়েকজন 
বিপ্লবী বন্ধু রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, শ্ব€দশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, ম্বোধ 
চৌধুরী এবং ফণীন্দ্র নন্দী । তারকেশ্বর বলল, পরদিন তার লঙ্গী বন্ধুরা সহরে' 
যাবে। ছ্রপুরে খাওয়াদাওয়াব পর তাবা সহরে যাবার জন্ত তৈরী হুল। 
আমি আমাদের সাবোয়াতলী গ্রামের কালীকৃমার চক্রবর্তীকে তাদের পথ- 
প্রনর্শক করে এগিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করলাম | কালীকুমার আসান্ুল্লা-হত্যাকা!রী 
হরিপদ ভট্রাচার্ধের মামা । পরব্তীকালে সে পেস্কার হয়েছিল। কালীকুমার 
ছয়জন বিপ্লবীকে আমাদের বাভীর পেছনের মাঠ দিয়ে শাকপুরা গ্রামের 
বোয়ালখালী খালের পাডে নিয়ে যায়। সে সেখান থেকে সাম্পানে করে' 
তাদের সরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়। এ ছয়জন বিপ্লবীর মধ্যে রজত, 
দেবপ্রসাদ, স্বদেশ ও মনোরঞ্জন কালারপোল যুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে 
সংগ্রামে শহীদের মৃত্যু বরণ করে । স্থবোধ ও ফণীন্দ্র গ্রেপ্তার হয়। 

তারকেস্ববের জন্ম ১৯০৯ সালে চট্রগ্রাম জেলার সারোয়াতলী গ্রামে । পিতা 
চন্দ্রমোহন দস্তিদার ও মাতা প্রমীল! দন্তিদার। গ্রামের বিছ্যালয় থেকে 
ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার উত্তীর্ণ হয়ে তারকেশ্বর সহরে গভণমেণ্ট কলেজে ভি 
হয়। বিগ্যায়ে পডবার সময় সে বিপ্লবের অগ্রিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়। কলেজে 
পড়ার লময় তার কর্মক্ষেত্র আরো প্রসারিত হয় । চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভুযুঙখানেব 
কয়েকদিন পুর্বে আমাদের গ্রামের রামকুষ্ণ বিশ্বাস [ তারিশী মুখাঞ্জি হত্যার 
অন্ত প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ] পাখরঘাটায় তার এক আত্মীয়ের বাল্ডীতে এবং 
কিছুদিন পরে তারকেশ্বর টট্টগ্রামের কংগ্রেস অফিসে বোমা তৈরীর সময় 
গুরুতরভাবে আহত হয়। তাই তাদের এ অভ্যুতখানের প্রথম পর্বে সক্রিক 
অংশগ্রহণ সম্ভব হয় নি। 


খ্রত ৫ 


ভারকেশ্বর গ্রামে পডবার সময় বিপ্লবী অধেনদু দত্ত প্রমুখ তার কয়েকজন 
সহকমীর সহযোগিতায় “বীশাপাণি লাইব্রেরী" ও একটি ব্যায়ামগার প্রতিষ্ঠা 
করে। এগুলো ছিল বিপ্লবী দলে সাশ্-সংগ্রহের কেন্দ্র। কলেজে পডার 
সময়ও সে প্রায়ই গ্রামে এসে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর কাজকর্ম দেখাশোনা করত। 
তার সঙ্গে বিপ্লবী নেতা অনন্ত সিংহ, লোকনাথ বল ও সদরঘাট ক্লাবের কোন 
কোন সদস্যও আসত । তারকেশ্বরের দেখাদেখি আমাকে প্রায় সকলেই 
পুগখাদা বলে সঙ্বোধন করত। আমিও তাদের আপন ভাইয়ের মত 
আদর মৃতু করতাম। 

একদিন ফেরারী অবস্থায় তারুকেশ্বর ও বীরেন দে বরমা গ্রাম থেকে অন্য 
গাষে যাচ্ছিল। ডি, আই, বি-র শশাঙ্ক ভট্টাচার্য তাদের রাস্তায় দেখতে পেয়ে 
তরকেস্বরকে ধরতে চেষ্টা করে । তারকেশ্বর শশান্ককে গুলীবিদ্ধ করে বীরেনসন্থ 
ভন্জ গ্রামে চলে যার। 

তারকেশ্বরের চরিত্রে কঠোরতা ও কোমঙ্গতার সংমিশ্রণ দেখেছি । ধলথাট 
দ্ধের শহীদ নির্যল সেন ও অপূর্ব সেনকে পায়ে ডি বেঁধে টেনে টেনে ধলঘাট 
টৈশনে নিয়ে যাওয়া হয়। এই খবর শুনে তারকেশ্বরের চোখে জল দেখা দেয়। 

১৯৩৪ সালের ১৮ই মে আনোয়ার] থানার গহির] গ্রামে এক খণ্ডযুদ্ধের 
প্র তারকেশ্বর দস্চিদারঃ কল্পনা দত্ত ও হুধীন দাশ গ্রেপ্তার হয়। এই যুদ্ধে 
অন্ততম বিপ্রবী মনোরঞচন দাশগুপ্ত ও আশ্রয়দাতা গৃহস্থামী পূর্ণ তালুকদার 
শক্রপক্ষের গুলীতে নিহত হয়। 

মাষ্টারদা সূর্য সেন কয়েকমাস আগে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। তীর মে*কদম? 
চলছিল। তারকেশ্বর প্রমুখ গ্রোর হওয়ার পর আবার নতুনভাবে মোকদ্দম 
আর্ত হয়। জেলের মধ্যে একটি ঘরে তাদের বিচার চলছিল। 

আমার এক আত্মীয় তারকেশ্বরকে 'নেহের ফুটু* সঙ্ধোধন করে এক চিঠি 
দেয়। চিঠির নীচে সে আমার নাম লিখেছিল। তারকেশ্বরের নাম “ফুট 
তা প্রমাণ করার জন্ত আমাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। এ চিঠখানি আমার 
লেখা নয় বলাতে আমাকে তার একটি কপি করতে বলা হয়। এদিন মাষ্টারদা, 
তারকেস্বর ও কল্পনাকে কাটাতারে-ঘেরা একটি বেঞ্চিতে বসা অবস্থায় 
দেখেছিলাম । 

চট্টগ্রাম কোর্টে মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরের ফাসীর হুকুম ইওয়ার পর আমর; 
ভাইকোর্টে আগীলের সিদ্ধান্ত করি। আগীলের ব্যবস্থা করার জন্য আধ 


ট্গ্রাম থেকে উকিল বিনোদ সেনকে কপিকাতায় নিয়ে আসি যাষ্টারদার পক্ষে 
বি. সি চ্যাটার্জি, তারকেশ্বরের পক্ষে মেয়র সন্তোষ বস্থ ও কল্পনার পক্ষে 
জে. সি. গুপ্ত কৌসলী ছিলেন। কাজ কিছুই হল ন!, ফাসীর আদেশ বহাল 
রইল । 
মাষ্টারদা ও তারকেশ্বরকে বাচাবার জন্ত শেষ চেষ্টা করি। প্রিভি 
কাউন্গিিল করার বিষয় নিয়ে একদিন জেলে তারকেশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে 
বাই। দেখি, একটি সেলে সে এক]! তার পরনে কয়েদীর পোষাক; 
ডোরাকাটা প্যান্ট ও জামা । আমার সঙ্গে ডি. আই. বি-র শচীন ভৌমিক | 
তারকেশ্বর আমাকে পায়ে ধরে প্রণাম করতে চাইল, কিন্তু শচীন ভৌমিক বাধা 
দিল। তারকেশ্বর বলল, “বুগ গাদা, আর প্রিভি কাউন্লিল করে কী হবে! 
এাভর্ণমেণ্ট এখন ৫6661001060 যে আমাদের ফাসী দেবেই। তাই প্রিভি 
কাউন্দিল কবে লাভ নেই ।” তারকেশ্বরের সঙ্গে এই আমার শেষ দেখা । 
চট্টগ্রাম জেল থেকে লেখা তারকেশ্বরের অনেকগুলো চিঠির মধ্যে দুখানি 
চিঠির কিছু অংশ এখনো মনে আছে । মার কাছে লিখেছিল 
“মা, রাত্রে তোমাকে স্বপ্রে দেখি । শারদীয়া পূজার সময় শিউলি 
ফুলের গন্ধ যেন জানাল! দিয়ে আমার কাছে আসছে । বুগগাদাকে 
বলো কিছু বই ও কাপভড পাঠাবার জন্ত ।' 
আমার স্ত্রীর কাছে লিখেছিল £ 
“বৌদি, তোমাদের লেহ-ভালবাসা থেকে চিরদিনের মতো! চলে 
যাচ্ছি। মাকে বলো, আমার যে টাইফয়েড হয়েছিল, তখনো তো 
মারা যেতে পারতাম । কত লোক যে প্রতিদিন নানারকমভাবে 
মাঝ যাচ্ছে! আমার এশ্মৃত্যু তা থেকে অনেক শ্রেয়; । মনকে 
প্রবোধ দিও। বুগগাদাকে বলার আব্র কিছু নেই।; 
আমি তারকেশ্বরের কাছে গীত ও গীতাঞ্জলি পাঠিয়েছিলাম | ফাসীর পর 
সেগুলো ফেরৎ দেওয়] হয় নি। ফাসপার খবরট1ও আমাদের জানানো হয় নি। 
আমি ম্যাজিট্রেটের কাছে একটি চিঠিতে লিখেছিলাম, আমর? হিন্দু মৃত্যুর পর 
মৃত ব্যক্তির জন্য হিন্দুমতে আমাদের কিছু কাজ করতে হয়। ফ্ণাসীর কয়েক 
দিন পরে আমার চিঠির উত্তরে আমাকে মৃত্যুর তারিখট। জানায়--১২ই 
জানুয়ারী, ১৯৩৪ ইং 


৫৮ 


স্মৃতিকথা 
জীবাদল সেন 


১৯২৮ সাল। এপ্রিল মাসের একটি দিন। ভোর ব্রাত্রে পুলিশ আমাদের 
বাড়ী খানাতল্লাপী করে ; কিন্তু ওদের মনের মত কিছুই পেল না। গ্রেগ্তার 
করে নিয়ে গেল আমার দাদ শ্রীবিজয়কষখ সেনকে । সেদিন গ্রেটার হলেন 
আমাদের ধোরল। গ্রামের আরো দু'জন তরুণ--শ্রাসারদ। শীল ও শ্রীহ্বশীল দে। 

এই রকম পুলিশী হামলার কারণ কি? গ্রামের সমাজসেবী ও চরিত্রবান্‌ 
এই তিনজন ছেলেকে পুলিশ গ্রেপ্তার করুল কেন?- গ্রামশ্তুদ্ধ সমস্ত লোকের 
অনে এই জিজ্ঞাস! । 

পরে এই জিজ্ঞাসার উত্তর তার! পেয়েছিল। তার। বুঝতে পেরেছিল, 
এই মুবকের1 দেশকে ভালবাসে এবং দেশকে ভালবাসা সরকারের চোখে 
মহা] অপরাধ । 

আমাদের গ্রামে একটি খালি বাঁডী ছিল। গৃহর্কতা ত্রিপুরা চক্রবতী | 
তার অনুমতি নিয়ে এই নির্জন বাড়ীতে একটি শরীরচচাকেন্দ্র স্থাপন করেন 
এ তিনজন যুবক। আসলে এইটি ছিল বিপ্লবী কর্মী-সংগ্রহের একটি কেন্ত্র। 
মাঝে মাঝে সদরঘাট ক্লাব থেকে অনন্ত পিংহ, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ 
বল প্রমুখ এখানে আসতেন । তাদের সান্নিধ্যে এই কেন্দ্রের সকলে উৎসাহিত 
হত, অন্ষুপ্রাণিত হত। 

ক্রমে ক্রমে একটি মজবুত বিপ্লবী সংগঠন গডে উঠল এই গ্রামে। 
পুলিশের চোখে ধূলো দিয়ে অনেক তরুণ দীক্ষা নিল বিপ্লবের অগ্রিমন্ত্ে। 
তাদের শিক্ষা দেওয়! হত রিভলভার-চালনা। এই রকম একজন বিপ্লবী 
তরুণ শচীন চক্রবতাঁ । 

একদিন শচীন চক্রবতীর বাড়ীতে রিভল্ভার চালনা শিক্ষা হচ্ছে । হঠাৎ 
অসাবধানতার জন্ত একটি গুলী এসে লাগে শচীনদার মুখে । সে সময় সেখানে 
উপস্থিত ছিলেন পারদ] শীল, সুশীল দে ও বিন্দয়কৃষ্ণ সেন। স্থানীয় ডাক্তার 
দিয়ে শচীনদাকে প্রাথমিক চিকিৎসা করানো হয়; কিন্তু আঘাত গুরুতর 
দেখে ডাক্তার তাকে সহরে নিয়ে যাবার পরামর্শ দিলেন। সবাই গভীর 
চিন্তিত। সহরে নিয়ে গেলে তে! সব প্রকাশ হয়ে পড়বে । তীর] স্থির 
করলেন, থানায় ডায়েরী কর! হোক এই মর্মে যে, গভীর রাতে কে বা কার! 


শচীনদাকে গুলী করে পালিয়ে গেছে । ভায়েরী করা হুল। পুলিশ এসে 
শইনলার উপর অপরিসীম অত্যাচার চালাল, তার জবানবন্দী নিল; কিন্ত 
কোন গোপন কথা তার মুখ থেকে বের হল না। 

এই ঘটনার সঙ্গে জডিত সন্দেহ করেই গ্রেপ্তার কর] হয়েছিল সারদ। শীল» 
সুশীল দে ও বিজয়কৃষ্ণ সেনকে । হাজতে তাদের উপরও অকথ্য অত্যাচার 
চালানো হয় কিন্তু তাদের কাছ থেকেও কোন কথা বের করা সম্ভব হয় নি। 
প্রা এক বংসর মামলা! চলার পর শচীনদাসহ সকলে মুক্তি পান। 

১৯৩৯ সালের ১৮ই এশ্রিল চট্টগ্রামে সশস্ত্র অভ্যুথান। ২২ শে এপ্রিল' 
জালালাবাদ পাহাডে সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর সঙ্গে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম 
আমার দাদ! বিজয়রুষ্খ সেনও এই সংগ্রামের অন্যতম টসনিক। তিনি' 
২৫ -শ তারিখ ভোর ব্রাজে বাডীতে আছ্েন। পরদিন ভোরবেলা আমাদের 
বাউতে বিবাট পুলিশবাহিনীর উপস্থিতি। সকলে ভাবল, এবার বুঝি 
দাঁদাক আর রক্ষ1 কর+ যাবে না। 

বাড়ী খানাতল্লাপী করা হল। আপব্তিজনক কিছুই পাওয়! গেল না। 
পুলিশ বৃদ্ধ গ্রামবাসীদের ডেকে আনল। তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই 
নুসজ্মান, কারণ আমাদের বাড়ীর কাছে বছ মুসলমানের বাস। পুলিশ একের 
পরু এক সকলকে জিজ্ঞাস! করল, আমার দাদা এতদিন কোথায় ছিলেন। 
সকলের মুখে একই উত্তর £ বিজয় বাড়ীতেই ছিল। 

স্মগ্র গ্রাম প্রক্যবদ্ধ, গ্রামের স্বদেশী ছেলেকে বাচাতেই হুবে। 
তখনকার দিনে সাধারণ গ্রামবাসী পুলিশ দেখলে ভয় করত কিন্ত এবার 
তারা! এতটুকু ছবলতা দেখায় নি। বুদ্ধ কুষক বাচা মিঞা ও ইজ্জত আলীর 
মনোবল কোন সক্রিয় বিপ্রবীর চেয়ে কম ছিল না। 

মামাদের বাড়ীতে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীর1 প্রায়ই থাকতেন।' 
মাষ্টারদাও কিছুর্দিন ছিলেন। বাড়ীর সর্বক্ষণের কাজের লোক ছিল নজীর 
আহমদ । সে দেখত , আমাদের বাভীতে প্রায়ই অপরিচিত লোক আসে 
এলং কয়েকদিন থেকেও যায়। পুলিশ তার কাছ থেকে এসব খবর জানার' 
চেষ্টা করত। প্রলোভন এবং ভয় দেখিয়েও যখন পুলিশ তার কাছ থেকে 
কোন খবর বের করতে পারল না, তখন একদিন তাকে গাছে তুলে দিকে 
হুলে শিপড়ের বাসা! ভেঙে তার গায়ে ছেড়ে দিল। সে যন্ত্রণায় ছটফট 
করতে লাগলঃ তবুও পুলিশের কাছে কোন কথা প্রকাশ করে নি। 


৩ 


আসাহুল। হত্যার পর অন্যান্ত অঞ্চলের মত আমাদের গ্রামেও 
'চলছিল পুলিশী অত্যাচার । এই সময় সাহস করে এগিয়ে এসেছিল এ 
বাচা মিঞা, ঠাণ্ডা মিঞা ও নজীর আহ্যদ। এরাই আমাদের আশ্রয় 
দিয়েছিল, খাবার দিয়েছিল। স্বাধীনতা-সংগ্রামে এদের অবদান শ্রদ্ধার 
সঙ্গে ম্মরণীয়। 

আমার মায়ের অসাধারণ সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তী ও ন্রেহপরান্বণতা৷ 
'মাষ্টারদ! প্রমুখ সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। আমার ম! প্রত্যেক বিপ্লবীর 
'মাসীমা। দেখেছি, মাষ্টারদা প্রমুখ প্রত্যেক বিপ্লবী আমাদের বাড়ী থেকে 
অন্ত আশ্রয়ে যাবার সময় মাকে প্রণাম করে তার আশীর্বাদ প্রার্থনা 
করতেন। 

একদিন ভোরবেল] বাডীতে বিরাট পুলিশবাহিনী উপস্থিত। ঘরের 
ভিতরে আছেন আত্মগোপনকারী বিপ্লবী শৈলেশ্বর চক্রবর্তী । পুলিশের 
উপস্থিতি জানামাত্রই মা শৈলাদার ব্রিভলভারটি নিজের কোমরে লুকিয়ে 
রেখে পুলিশের সামনে এসে তাদের ঘরে ঢুকতে বাধা দেন। মা পুলিশের 
সঙ্গে নানা তর্কবিতর্ক শুরু করেন। বলেন, ঘরে ঢোকার আগে প্রত্যেক 
পুলিশের দেহ তিনি তল্লাপী করবেন। এই রকম কথা কাটাকাটির মধ্যে 
ইশলাদ! বাভীর পেছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে যান। পরে পুলিশ বাডী তল্লাশী 
করে হতাশ হল। 

আরে কয়েকদিন পরের ঘটন1। সেদিনও কয়েকজন আত্মগোপনকারী 
বিপ্লবী আছেন আমাদের বাঁডীতে। পুলিশকে আসতে দেখে মা কোন 
কাল্পনিক “বৌমা” কে [ কারণ সেদিন পর্যন্ত মায়ের কোন «বৌমার আগমন 
আমাদের বাডীতে হয় নি] সঙ্বোধন করে বললেন, “বোযা, চাবিট] দাও 
(তো”। মা ইচ্ছা করেই «“বীমা'র বদলে “বোষা' বলেছিলেন । *চাবিটা 
'দাও তো?” অংশের উচ্চারণ ছিল অস্পষ্ট । পুলিশ “বোমা” শব্দ শুনে অনেকক্ষণ 
'খষকে দাডিয়েছিল। এই অবসরে বিপ্লবীরা অন্তাত্র সরে পড়েন। 

চট্টগ্রাম বিদ্রোহের কয়েকদিন পূর্বে আমার দাদা মায়ের অগোঁচরে টাক! 
পয়সা ও অলংকার মিলিয়ে প্রা ৫০০*টাক মূল্যের জিনিষ নিয়ে যায় 
শলের নির্দেশিমত | মা পরে জানতে পেরে মোটেই ছুঃখ করেন নি, বরং গৌরব 
'অন্থভব করেছিলেন যে, এই অর্থ দেশের মুক্তির জন্য ব্যয়িত হয়েছে। 


৬৬ 


অবিস্মরণীয় সান্নিধ্য 
শ্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার 


[ ১৯৩২ সালের ২৪শে মেপ্টেম্বব চট্টগ্রামের কয়েকজন বিপ্রবী বীরাঙ্গনা জ্লীতিলত$' 
ওযাদ্দেদোরেব নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ব্লাৰ আক্রমণ করেন । সফল আক্রমণের 
পব সঙ্গীদের বিদায় দিয়ে গ্রীতিলতা! স্বেচ্ছায় পটাসিয়াম সায়ানাইড খেয়ে আত্মাহুতি দেন। 
উদ্দেষ্া-_ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগদানের জন্য নাবীসমাজের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার 
কর1। ভার মুতদেহে জামীর ভিতব স্বহস্ত্ে ইংরেজীতে রচিত তার বিদায়বাণী ও বক্ষ:সংলগ্ন 
হীকৃষণের একটি ছোট ছবি পাওয়। মায়। ধলঘাট যুদ্ধের পর রচিত গ্রীতিলতার একটি 
প্রবন্ধ সুর্য সেনেৰ গ্রেপ্তারেব সময় সামরিকবাহিনীব হস্তগত হয়। এই প্রবন্ধ ও 
বিদায়বাণী বাংল! অন্ুবাদসহ মু্ধিত হল। প্রবন্ধের শিরোনাম সম্পাদক-প্রদত্ত ।-_ 
সম্পাদক ] 
কণ্টক-মুকুট শিরে পরেছিলে বলে 
আজ কত কোহিনুর তব পদতলে ! 
সেই গভীর নিশীথে পল্লীর কোন এক অন্ধকার জীর্ণশীর্ণ কুটিবে বহু পুশ্যবলে' 
নিশ্বলদার সাথে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল, জীবনের সে শুভ মুহুর্তটিকে 
শত ক্রন্দনেও আর ফিরিয়ে আনতে পারব না। কেন না আজও সেই সবই 
তেমনিভাবে আছে । আমিও আছি, আমার জীবনে আরও কত বজনীই 
এসে গেল; কিন্ত নাই কেবল সেই মহিমান্বিত তেজন্বী মানুষটি ধার উপস্থিতি 
সেই দিন সেই পর্ণকূটির আলো করে দিয়েছিল । বিপ্লবীর কি মনোহর রূপই 
না সেদিন দেখেছিলাম ! অন্ধকারে চোখ ছুটে] জ্বলছিল ও মনে হচ্ছিল যেন 
বিদ্বোহীর মনের আগুন ছুই চোখ ফেটে বেরিয়ে আসছে । তাব মুখের কথার 
চাইতে আমার এ তেজোময় চোখের চাহনিই অনেক বেশী মনে হয়েছিল ।' 
বিদ্রোহীর বাণী কেবল এ চোখ ছুটোই যেন প্রচার করে দিচ্ছিল। পেছনে 
মেশিনের ব্যাগটা ঝুলছে, জুন্দর বলিষ্ঠ দেহ, উজ্জ্বল বুহৎ চক্ষু, কথাবার্ডা বলার 
পরে যখন উঠে দ্লাড়ালেন যনে হ'ল যেন বংশীবাদক পলাশপদ্মলোচন কদমতলা। 
ছেডে ন্ুুদর্শনচক্র হস্তে সমর-প্রাঙ্গণে এসে পাঞ্চজন্তে ফুৎকার দিয়ে সপ্তকোটি 
বীর সস্তানকে মুক্তির জন্তে মৃত্যুর কোলে ঝাপিয়ে পডতে আহ্বান করছেন। 
নিশ্বলদা আমায় প্রথমেই জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমায় কে কি বলেছে? 
বললাম, সবটুকু গুছিয়ে এইটুকু সময়ের মধ্যে কি করে বলব? যাঁষা মনে 


আসবে তাই বলে যাচ্ছি। রামকুষ্জদ! (১) যে বলেছিল--*--* 2081053৪00৩ 
1956 2020 ৮০:0০ 8100160, [7৩ 18 5৩1 100651115601--এই কথাটাই 
প্রথমে বললাম। তারপর রামকুক্ণদার আরও কয়েকটি কথা হুড় হুড করে বলে 
গেলাম। কি কি বলেছিলাম ঠিক মনে নাই। তবে এই দুটো কণা 
বলেছিলাম, “০ 165০01101017819 0819 ৫15 10) 92685001100. আমি যদি 
এখন বের হই, তবে হ 510011 ৫601515 60059] 21600 (0 0:0115619 21) 
8191919০১25 

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 900119-র প্রতি আমার কিরূপ টান আছে। 
বললাম, টান আছে, কিন্ত 015 (0 1800119-কে 090 0০ ০০০৪৫%-র কাছে 
বলি দিতে পারব । 

পরীক্ষণ কেমন দিয়েছি, পাশ করব কিনা সব জানতে চাইলেন। বললাম, 
পাশ করব বলেই মনে হচ্ছে । 

সেদিন যখন পাশের খবরট1 পেলাম, মনে পড়ে গেল নিশ্মলদ1 প্রথম দিনই 
আমাকে পাশ করার কথা জিজ্ঞাস করেছিলেন। আমার তে বিশ্বাস, ষে 
যায় সে একেবারে চলেযায়না। আমাদের অন্তরে বেঁচে থাকে এবং প্রাণের 
য৷ কিছু নিবেদন সবই তার কাছে পৌছায় । তাই যনে মনে খবরট। নিশ্বলদার 
কাছে পাঠিয়ে দিলাম, কিন্তু তবুও হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশ থেকে একট! গভীর 
বিচ্ছেদব্যথার স্থুর বেজে উঠে। মানবহৃদয়ের এই সব অতি সাধারণ 
স্থথদ্বঃখের কাহিনী যুগযুগান্তর ধরেই চলেছে । কিন্তু আমর1 এ সবের যথার্থ অর্থ 
গ্রহণ করতে পারি না বলেই বিশ্বের বুকে এত হাহাকার, হা-ছুতাশ আর 
ক্রন্দন । আমর] ভূলে যাই, যে শুভপ্রভাতে দুঃখের সঙ্গে একাস্ত বোঝাপড়া 
করে নিতে পারব সেই দিনই অমুতের সন্ধান পাব । 

তারপর আমি যখন বললাম যে, পাশ করতে পারব, তখন বললেন, 
“তোমার কাছ থেকে 65095 5009655 061)800 করি, আগামী 
০0০9০৪1101-এ একটা 261512715 দিতে পারবে তো ? 

আনন্দে আমার অন্তর ভরে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা ছুর্জয় অভিমান 
এসে মনট! জুডে বসল এই ভেবে যে, এতদিন পরবে মনের ইচ্ছাটা জানাবার 
কুষোগ মিলল । তাই নিশ্বলদার এই প্রশ্নের উত্তরে বলে বসলাম, পারব ন' 
0) বামকু্চ বিশ্বাস- পুলিশ ইন্সপেক্টার তারিণী যুখাজি হত্যার অপরাধে প্রাণদণ্ডে 
দণ্ডিত।-্সম্পাদক । 


কেন? আপনার তে আর বোনদের আমল দেন না। আমার কথা শুনে হাসতে 
ভাসতে বললেন, "কেবল তোমাকে একথা বললাম__-আমি অনেক দিন থেকেই 
জানি।” আমার সঙ্গে যে উনি দেখা করেছেন সেই আনন্দেই তখন বিভোন্র 
ছিলাম । অথচ সেই সময় একথা বলার কারণ আর কিছুই নয়, অভিমান । 
তারপর আমাকে এই কথাগুলো বলঙ্গেন, “পাশ করবার পর ষে কোন 
€0190110%-এ একট কাজ নেবার চেষ্টা করে1__যেমন ঢাকা, ময়মনসিংহ, বাকৃডা 
ইতাদি। সেখানকার 19251950866, (01000151916 সবার নাম একেবারে 
মুখস্ত করে বসবে । কখন কোথার [16০0108 হয় সব খবর রাখবে এবং 
91210101810 খুজে বেডাবে।” 

একটা ০9০ বলে দিলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, আগে রমণেব (১) 
£1)7০0811-তে যে 0০৫৩ পাঠিরেছিলেন তা সনে বলেছে কি দা এবং কি 
ৰলেছে। 

তারপর বললেন, “আমাদের ইচ্ছা বাবার আগে আর একটা কিছু করে 
যাই। এবার আমরা চাই যে একটা 181) ০০৮6০] 17651115510 2100 
10661115610 হোক ।” 

“বত তাডাতাডি পারি করে যাব, কারণ কখন ধরা পড়ি ঠিক নাই। 
এত কিছুর মধ্যেও যে এতদিন ধর1 পড়ি নি, সেজন্ত আমাদের (78173 
দেওরা উচিত |” 

ছ্বিতীর বার যখন দেখা হয়ঃ তখনও বলেছিলেন, প্টাটগা শহরের উপর 
একদিন আগুন জ্বালিয়ে দেব। হঠাৎ একদিন শুনতে পাবে ষে প্রথবীর 
বুকের উপর থেকে কয়েকজন 1£6%01116101113 01013760 ভয়ে গেছে ।” 

যখন এসব কথা বলতেন, ভাবতাম এমন ছেলে থাকতে ভারতের আজ 
এ দুর্দশা কেন? যে দেশের সন্তান এমন করে মুক্তির জন্ত মরণকে তুচ্ছ 
করতে পারে সেই দেশে আবার কিসের দৈস্ত ? কবি সত্যই গেয়েছেন : 

কে বলে তোমার কাঙ্গালিনী 
ওগো আমার ভারতরাণী ! 

তারপর বললেন, “আমাদের সাথে যর্দি আর কোন দিন দেখা না হয়, 
ভবে চিরদিন আমাদের কথা যনে রেখ ।” আমি বললাম, সে কথাকি আজ 
আমাদের বলে দ্রিতে হবে? 





(১) বীরাঙ্গনা কপ্পন| দত্তের [ যোগী ] ছদ্ছনাম ।--সম্পাঁদক । 
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মেশিনট1 বের করে বললেনঃ “আর কোন দিন দেখেছ কি?” খুব ছোট্র 
"একটি মেশিন একবার দেখেছিলাম, তাই বললাম । মেশিনের কোন্‌ 98:৫-কে 
“কি বলে,কি করে গুলি ভরতে হয় সব দেখিয়ে দ্িলেন। আমি বললামঃ 
আমি তো এখন পর্যন্ত একটুখানি (810108ও পেলাম না, কাজ করব কি 
করে ? বললেন, “বাড়ী থেকে আর কোথাও যাচ্ছ বলে চলে আসতে পারবে 
তো?” পারব--বললাষ । ও-রকম করে এসেই তো 081015 নিতে হুবে। 
সেদিন আর বেশী কথা হয় নি। আমি যখন রমণকে ডেকে দিতে আসছি তখন 
বললেন, “তোমাকে তে! ভাল কবে দেখলাম না, আচ্ছা, আমি একবার 
এ ঘরে যাব তুমি আমার চিনতে পারবে তো1?” বললাম-_চিনব । 
অন্ধকারে বতখানি পারা যায নিশ্বলদাকে দেখে নিয়েছিলাম এবং ষখন একথা 
জিজ্ঞাসা করলেন মনে মনে বললাম, আর কিছু দেখে না চিনি চোখ ছুটে! 
দেখে তো চিনবই । 
এই ভাবে প্রথম দিনের সাক্ষাৎ শেষ হু'ল। কি অশ্ভূতি নিরে যে 
সেদিন ফিরে গেলাম তা ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব ! এ-সব জ্ধনের সঙ্গে 
যখন দেখা হ'ল, এবার মাষ্টারদার দেখাও পাব--এ আশা নিয়ে সেদিন 
ফিরেছিলাম । তিন সপ্তাহ পরে আবার দেখা করতে যাওয়ার ঠিক হুঙ্গ । 
এবার কেবলই মনে হচ্ছিল যে, মাষ্টারদার সঙ্গেও নিশ্চয়ই দেখ! হবে । 


টাদের আলোতে যখন আমাদের নৌকাখানি শম্বোতের উপর দিয়ে ভেসে 
চলেছিল, মনে পডল রামকষ্ণদার কথা! । আমার কাছেও একদিন কি উৎসাহ 
ভরেই না বন্ধুদের সঙ্গে এক নৌ-অভিযানের গল্প করেছিল! নৌকা ভেসে 
ভেলেছে। চারদিকের গাছপালা মাঠ ঘাট সব দেখে মনে হচ্ছিল, চট্টল্ষাহের 
প্রতিটি অঙ্গে বিপ্লবী ভাইদের কত ইতিহাসই না লেখা রয়েছে ! নৌকা 
করে যখন মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করে চলেছি, মনে হ'ল আমার 
এতদিনের ম্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে । আমি কত দিন জ্ঞাগ্রত 
অবস্থায় শ্বপ্ন দেখেছি--এমনি করে দেবতাদর্শনে চলেছি । 

একট] ছোট কুটিরের অঙ্গনে গিয়ে উপস্থিত হলাম । দেখলাম, নিশ্মলদা 
' একটা লুঙ্গী পরে উঠানে পায়চারি করছেন। আমাকে দেখেই এগিয়ে এলেন 
“এবং বললেন, “খুব ক্লান্ত হয়েছ বুঝি? এতক্ষণ দেরী দেখে আমি তো 
"ভাবছি, মাঝি তোমাকে মেরে গয়নাপত্র চুরি করে নিল।” দু'জনেই 
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কাসলাম। আমাকে সিডির কাছে ডেকে নিয়ে বিধবা মহ্্লাটিকে (১) কি: 
ৰলব সব বলে দিলেন। তারপব্ নিতান্ত শিশুটির মত হাসতে হাসতে বললেন, 
“তোমার তে] হাতে শাখা নাই কপালে সিন্দুর নাই, মহিলা! যদি সন্দেহ. 
করে!” কথাগুলো বলবার ভঙ্গি দেখে আমি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম । শিশুর 


মত উলঙ্গ প্রাণ না হলে কি এর] এত সহজে প্রকে এতখানি আপন করে' 
নিতে পারে ! 
আমার আশ] নিক্ষল হুল না। নিশ্বলদা বললেন, “মাষ্টারদ1! এখানে' 


আছেন 1” আনন্দে প্রাণ ভরে গেল। 

নিশ্মলদ। পুকুর থেকে এক হাডি জল এনে দিয়ে বললেন, “হাত পা ধোও 1৮ 
আমি শুধু মুখ ধুয়ে যখন ঘরে গেলাম, তখন বলছিলেন, “প1 ধুলে না 
কেন? এমন লক্ষ্ীছাডামি করলে চলে না।” নিশ্ঘলদা যখন এরূপ ধরণের 
কথাগুলো বলতেন, আমার ভারি চমৎকার লাগত। তারপর মাষ্টারদা 
ঘবের ভিতর এলেন। পরে নিশ্বলদ! আস্তে আস্তে বললেন, “প্রণাম কর।; 
সেই রাত্রিতে নিশ্মলদার সঙ্গে বেশী কথা বলি নি, মাষ্টারদার সঙ্গেই 
বঙ্ছিলাম। নির্দলদা শুধু বলেছিলেন, “বাভীতে কি বলে এলে? কয়দিন 
থাকবে ?” ইত্যাদি । 

'তাব্রপ্র বললেন, “মাষ্টারদার সঙ্গে কথা বল। এই মান্তষটি অতল, 
এন তলপাবে নাঁ। "আমাদের মত মানভষ ঢের পাবে, কিন্তু এর মত 
পাবে না। আমি উকে বলেছি তুমি খুব 17061118910. দেখি, তাকে কতখানি 
0১0৮০ করতে পার 1” আমার ভয়ানক লঙ্কা করতে লাগল, কারণ আমি 
'ভাঙ্গ করেই জানি যে আমি 10616111661) নই | কিন্তু উপ্ট! চাপ দিয়ে বললাম,. 
11061116510 দেখাবার এমন কি একটা স্থযোগ দিয়েছেন যে বলছেন? 
তা ছ্বাড1 আমি একটা মস্ত বোক1।॥ যাষ্টাবদা যখন আমার সঙ্গে কথা বলে 
বলবেন যে, "আমার বুদ্ধি নেই, তখন আপনি খুব জব্দ হুবেন। শুনে 
হাসতে লাগলেন । তারপর মাষ্টারদার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে খেতে 
গেঙাম। আমিনির্মলদার সঙ্গে গেলাম । 

থুব ভোরে নিশ্মলদ। এসে আমাকে দোতলায় ডেকে নিয়ে গেলেন। সামান 
বাঁন্তে কথাবার্ভী বলার পর আমার ভাতে মেশিনটা দিলেন । [18861 
টিপে পাবছি না দেখে মুখে হতাশ হলেন না, বরং আমাকে উৎসাহিত করতে 


(১) আক্মগোপনকারী বিপ্লবীদের আশ্রয়দাত্রী ধলঘাট গ্রামের সাবিক্্ী দেবী ।-_ সম্পাদক 1 


ডি 


লাগলেন। আমার ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আর বললাম, একেই তো! মেয়েলোক 
লম্দ্ীছাড়া, তারপর হাতটা! আরও লক্ষমীছাড়া-_-আমার আচ্গুলটাকে পিটিকপে 
ঠিক করে দিন। আমাকে নিরুৎসাহ হতে দেখে বললেন, *নিরাশ হয়ো! নী, 
তিন দিনে সব ঠিক করে দেব। যদি আরও আগে তোমাদের পেতাম তবে 
অনস্থলালের হাতে তুলে দিতাম ।” এই বলে অনস্তলালের কথা বলতে আরস্ত 
করলেন। বললেন, “অনস্ত একজন ০০19 ৪৬ 0100101019--ভারি স্তন্দর | 
সথুখেন্দুর (১) মৃত্যুর পর যখন আমরণ 01996108 করি তখন একেবারে চটে গিয়ে 
বলেছিল, “এ সব করে কি হবে? বুকের রক্ত যেদিন দিতে পারব, সেদিনই এর 
প্রতিকার হবে|, তারপর বললেন, “তোমাদের অনস্তলালকে ভাল লাগত 
না।” খুব আশ্চধ্য লাগল। বিশেষ কিছু না বলে শুধু বললাম, কে বলল 
আপনাকে? আমি তে! বহুদিন ধরেই তাঁকে 1101919 90০016219 ভেবে 
শ্রদ্ধা করে আসছি । আরও কিছুক্ষণ মেশিনট1 নিয়ে নাডাচডা করলাম । 
কয়েকটা যুযুৎস্ুও শিখিয়ে দিলেন । 

এক একটা সাধারণ কথা শুনে নিশ্বলদ1! কি রকম প্রাণ খুলে হাসতেন, 
আমি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম, এদের ছুঃখ সইবার শক্তি যেষন 
অল'ম তেমনি সত্যকার আনন্দ উপভোগ করতে কেবল এরাই জানে । 

নিম্মলদার মধ্যে আমি এ জিনিষটা এত বেশী দেখতাম যে, অবাক হয়ে 
যেতাম । আমি আর রমণ ঘোমটা দিয়ে কি ভাবে এসেছিলাম, একট! 
মুসঙ্গমাণী মেয়েলাককে কি কি বলেছিলাম এসব গল্প বলছিলাম আর 
মহোত্সাহে শুনছিলেন। একবার বলছিলেন, “তোমাদের দু'জনকে একসঙ্গে 
দেখার বড ইচ্ছা ছিল। দেখি তোমর] কি কর, কিন্ত দেখলাম না।” ধাদেব 
ভেভরটি সুন্দর, তারাই এমনি করে জগতের সব কিছুর থেকেই সৌন্দর্য্য গ্রহণ 
করে থাকেন । তারপর আমাকে রামরুষ্দার কথা বলতে বললেন আরু আমি 
অনগল বলে যেতে লাগলাম । বললেন, “তুমি যখন রামকষের কথা বল তখন 
মনে হয় যেন গল্প শুনছি--আমার প্রতি রামকৃষেের খুব [6৪:৫ ছিল। আমি 
যে ধূর্ত তা মেজানত। তাই বলেছিল যে, সবার শেষে ধর! পডব। সত্যি 
ও যে কত ক্ড় আগে বুঝিনি । একটা জিনিষ আমি লক্ষ করতাম যে, ও, 


(১) বিপ্লবী হুখেন্দুবিকাশ দত্ত । ১৯২৯ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে একদল গুপ্তীকর্তৃক 
ছুরিকাহত হুন। ৯ই অক্টোবর কলিকাত| কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে 
[ ব$মান আর. জি, কর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ] তার জীবনাবসান হয় ।--সম্পাদক। 


খন কাউকে প্রণায করত মাথাট] খাড। থাকত।” বলতে বলতে নির্খলদার 
চোখের কোণে জল দেখা দিল, দেখে আমার বুক ফেটে কান্না এল । এদের 
চোখের জল দেখা সেও বহু জন্মের পুণ্যের কথা, কেন না এ অশ্রুজল মর্ত্ের 
শয়--ন্বর্গের। তারপর আমি নির্ধলদার মুখে রামকষ্খদার কথা শুনতে 
লাগলাম। ওর নাকি নিরামিষ খেতে একটুও ভাল লাগত না। রোজই খেয়ে 
উঠে কাশত আর নিশ্মলদ1 বলতেন, “কি যে খেয়ে উঠেই কাশতে আরম্ত 
কর 1”***** এর পর থেকে খেয়ে উঠেই নাকি রামকৃষ্দ! বলত, “নিশ্বলদা, 
একবার কাশব, শু একটি বার।” নিশ্মলদার মুখে রামকষ্দার কথা! শুনতে 
আমার বডই ভাল লাগত, উনিও খুব আগ্রহভরে বলতেন । 

রামকৃষ্দাকে করেদীবেশে কারাগারে প্রথম দেখেছিলাম এবং সেখান 
থেকেই সে বিদায় নিল। ওর জীবনের এদ্িকটা আমার কাছে নিতান্তই 
অজানা ছিল। নিশ্মলদার কথা শুনতে শুনতে আমি রামকৃষ্দাকে আমাদের 
মাঝখানে কল্পনা কবতাম আর মনটি ব্যথায় ভরে উঠত। খাওয়া-দাওয়ার পর 
সবাই একটু ঘোরা-ফের! করতে লাগলাম । নির্লদা একটু পরে উপরে ঘেতে 
বলে চলে গেলেন__ আমি গিয়ে দেখি ছু"তিনটি মনিব্যাগ খুলে টাকা গুণতে 
বসেছেন। , আমাকে পাশে বসতে বললেন। মাষ্টারদার ব্যাগ থেকে 
কতকগুলি পিকি আর গিনি দেখিরে বললেন, “এই দেখ, এগুলি হারালে অমঙ্গল 
হবে| বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের 
টাকা আলাদা আলাদা থাকে বুঝি? এহ্য। নিশ্চয়ই, মাষ্টারদার চেয়ে আমার 
বেশী টাক? আছে। আমি চেয়ে নিতে পারি, কিন্তু মা্টারদা কারে কাছে 
চান না। মাষ্টারদার কাছে সব সময় এক হাজার টাকা থাকা দরকার। ওকে 
বাচিয়ে রাখতেই হবে । এক এক সমর টাকা-পয়্সার চিন্তায় আমার ঘুষ পায় 
না-_-আর মাষ্টারদ শোয়ামাত্রই ঘুমিরে পডেন ঠিক একটি ছোট ছেলের মত। 
আমার ভারি চমত্কার লাগে ।” 

এসব কথা হচ্ছে, এমন সময় মাষ্টারদ1 নীচের থেকে এলেন । ওরা ছুজ্নে 
অন্ত ঘরে গিয়ে কথ! বলতে লাগলেন । একটু পরে দেখি, নিশ্বলদা এ দিন 
ভুপুরে বের হওয়ার জন্তে প্রস্তত হয়ে এসেছেন। আমাকে দেখে বললেন, 
এদেখ, আমাদের সাহস কম নয়, দিনের বেলা বের হচ্ছি।” বললাম, তা 
তো! দেখছিই, ছুনিয়াতে আপনার] কিই বানা পারেন? কিন্ত আমার তো 
ভয় করছে । কোমরে মেশিন ও যুদ্ধ-৮০1£টি বেঁধে দাড়িয়েছিলেন। তখন 


সভ৮ 


চোখে খুব হুন্দর লেগেছিল, বাঙালী বীরের এই সাধারণ যোদ্ধার বেশ ভারি 
নতুন লাগল। 

সন্ধ্যার একটু পরে নিশ্বলদ1 ফিরে এলেন। তখন জালালাবাদের কাহিনীর 
একটু বণনা! দিয়ে বললেন, দ্বর্গের দেবতাগণ হুধত সেইদিন এই লীলা দেখবার 
ভন্ত একত্র হয়ে গিয়েছিলেন। রাত্রিবেল! &186006-এ বের হলাম । জ্যোত্তা- 
দেবী অতি সম্তর্পণে তার রূপালী আচলখানি পৃথিবীর বক্ষে পেতে রেখেছিলেন । 
ভামি যখন 10819 0168 নিয়ে নিশ্বলদার সামনে এসে দাডালাম-_কি 
উদ্যণ হাসতে লাগলেন, আর বললেন, “তোমাকে দেখে মেয়ে বলেই 
মনে হচ্ছে না। একটি ছোটু ছেলের মত লাগছে ।” আমি বললামঃ, 
ভাই নাকি? তবে আমি আপনার ছোট ভাই। হাসতে হাসতে 
বল্লেন, «আমার তো তাই মনে হচ্ছে।” আমরা পাঁচজন ছিলাম 
কে যেন বললে--পঞ্চপাগ্ডবের মত লাগছে। নিশ্মলদা আমাকে বললেন, 
“ভুমি সহদেব।” না, আমার অঙ্ছন হতে ইচ্ছে হচ্ছে আর আপনি 
তে) ভীম। যখন মাঠের উপর দিয়ে চলেছি নিশ্ুলদা বলেছিলেন, 
+5400$০010108 1106-এ এ রকম অভিযান আর হয় নি। আজকের তারিখট: 
কেখে রেখো । মনে হচ্ছে যেন যাবার আগে ছুনিয়ার সব স্থখ লুটে 
নিযে যাচ্ছি ।” একথাটা আমার বড়ই লেগেছিল। 

ফিরবার পথে মাঠের মাঝখানে ছু'জনে বসলাম । আমাকে একটি 
ধান করবার জন্ত খুব সাধাসাধি করতে লাগলেন । বললাম, পারব না। 
য; তা হবে। লক্ীটি, আমাকে সাধবেন না) শেষকালে আমার কষ 
তবে। লক্গীটি বললাম বলে খুব হাসতে লাগলেন। তারপর বলজেন, 
“আচ্ছা দেখি, তুমি কেমন দৌড়াতে পার। একটি দৌড় দাও তে।” 
কামার খুব যজা লাগল, কারণ দৌডাতে খুব ভালই পারি। দৌড়ে 
অনেকখানি গিয়ে যখন ফিরে এলাম, বললেন, “ব1 £! বেশ তো দৌড়াতে 
পার, ৪০০০ করার সময় এ রকম দৌড়াতে পারবে তো?” তারপর 
বললেন; “তুমি আত্মীয়ঙ্বন সবাইকে ছেড়ে কোথায় চলে এসেছ ! আমর! 
এখন তোমাকে মেরে ফেললেও কেউ টের পাবে না” বললাম, সে অধিকার 
তে]! আপনাদের আছেই | আপনাদের কাছে তে৷ নি্ধেকে বিলিয়ে দিয়েছি । 
কিন্ত আপনারাই তো নিচ্ছেন না। কেবল আমাদের বাঁচিয়ে রাখতে চান। 
বললেন, “তোমাদের কিসের জন্য মারব ? মারব না।” 


যখন ফিরলাম, তখন প্রায় ভোর হয়ে গেছে। সেদিনকার সেই 
অভিযান আমার জীবন-খাতার একটি বৃহৎ শূন্য পাতা পূর্ণ করে দিরেছে। 
যদিও একটি মাত্র গুলি লাগাঁতে পেরেছিলাম বলে এক একবার খুব খারাপ 
লাগছিল, তবুও গুলি করলাম বলেই খুব মজা লাগছিল। আজও যখনি 
সেদিনের কথা মনে হয়ঃ ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি নিশ্মলদার সঙ্গে 
€৪1৪০0108-এ যাওয়ার যে সৌভাগ্য আমার হয়েছিল আমি যেন তার 
ষথার্থ মর্ষযাদ! রক্ষা করতে পারি। 

পরের দিন সকালবেলা অনেকক্ষণ মাষ্টারদার সঙ্গে কথ! বললাম । ছুপুবুবেলা 
নিশ্মলদার কাছে গেলাম । তখন বলেছিলেন “০ :9৬০1061010091% 021 
316 %/100 58015000100. ওঠা খুব ঠিক কথ1। অনেক কিছু করা হ'ল না, 
ভেবেই তার] সারা। 

সেদিন বিকেলেই আমার চলে আসবার কথা। নির্মলদা বললেন, 
“তুমি চলে যাবে বলে আমার খারাপ লাগছে । আমিও এখান থেকে 
চলে যাৰ। মাষ্টারদাকে একা একা রেখে যেতেও প্রাণ কালে?” 
বললামঃ একেবারে রেখে দিন না। আমারও যেতে ইচ্ছে করছে না। 
হাসতে হাসতে বললেন, “আমি মত দিলাম, এবার মাষ্টারদার মত লও |” 

আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, “এস, সোনার বরণী রাণী গে...*-.. 
গানটা] জানিস? আমাদের দলে তিনটি বাণী আছে ০৫ 50101) %০0৮ 816 


(105 910650.” 
আমি বললাম, 09 ৬1১10) আমি হলাম লোহার রাণী আবু বুমণ 


হল সোনার বরণী রাণী। 

শুনে কি প্রাণমাতানো হাসিই না হেসেছিলেন ! বললেন, “জে*ভোব 
বরণা রাণীকেই তো আমার বেশা সুন্দর লাগে।” আমি ভীমণ হ"স্ত্তি 
লাগলাম । নিশ্মলদাও হাসলেন । 

তারপর বললেন, “একদিন হয় তো দেখবি যে দোকান সাজিয়ে 
দোকানদার হয়ে বসে আছি । যেখানেই থাকি নাকেন তোদের খবর নেব। 
আর যদি ধর] পড়ি, তবে তুই আর রমণ মাঝে মাঝে লালদীঘির পাড়ে 


একটু দেখা দিস।” 
অদৃষ্টের গতি একেবারে অন্যদিকে গেল। নির্ধলদার আমাদের খবর 


নিতে ক'ল না, আমাদেরও দেখা দিতে হ'ল না। 


খ্‌শ৩ 


সেদিন বলেছিলেন, «এখন আমাদের অবস্থা হচ্ছে 0105 6০০ 11 


48195, পৃথিবীর উপর সবাই এমনিভাবেই চলবে, থাকব না কেবল 
আমর11 


নিশ্মবলদার কথাগুলে! হৃদয়ের সবটুকু দরদ দিয়ে অনুভব করেছিলাম । 
“কিন্ত সেদিন তো ভাবিনি যে, তাঁর কথামত এত শীঘ্রই তিনি যাবেন। 
সত্যই তো আজ পৃথিবীর উপর জীবনের ম্পন্দন তেমনিভাবেই হচ্ছে-_ 
-কন্মের অবিরাম প্রবাহ বিশ্বের বুকে বিচিত্র ভঙ্গিমায় তেমনিভাবেই 
'চলেছে- কিন্তু নিশ্মলদা তার কাজ শেষ করে চলে গেছেন। 

ক্রমে আমার আলার সময় হ'ল । আসবার সময় যখন নিম্মলদাকে প্রণাম 
করতে গেলাম, বললেন, তোমাকে একটা কথা বলব- আমাকে আর 
কোনদিনও প্রণাম করে! না” বললাম, আচ্ছা, আপনি এমনি প্রণাম 
করতে নাদিলে কি হবে? মনে মনে করলে তে) আর আটকাতে পাববেন 
না। 

একটা কাগজে বেধে আমাকে একটা আশীব্বাদ দ্িলেন। মাষ্টারদ] 
বললেন, “এগুলো 1015$9:%9 করে11” কি আনন্দের সঙ্গেই না এই 
আদেশ মাথায় নিয়েছিলাম ! 

ওদের আশীর্বাদ মাথায় করে ও ওদের দেওয়া শক্তি বুকে ধরে সেদিন ঘবে 
ফিরলাম । 


কিছুদিন পর আবার আমার ডাক পড়ল। সেদিন রওন হওয়ার কথা। 
সকাল থেকে খুব বৃষ্টি হুচ্ছিল। সকালবেল] আমার কাছে একবার খবর 
দেবার কথা ছিল। কিন্তু কোন খবর না পেয়ে ভয়ানক ব্যস্ত হলাম। 
ভাবলাম--যদি বুট্টর জন্য আমাকে না নেন, তবে খুব বকে দেব। 
আবার ভাবলাম, হয়তো! 51088010910 খুব খারাপ হয়ে গেছে । বাসায় বলে 
রেখেছিলাম, সীতাকুণ্ড ধাব। মাকে বললাম--বন্ধুদের জন্ত কিছু খাবার করে 
দাও। দুপুর শেষ হয়ে গেল, তবুও কেউ যাচ্ছে না দেখে মাকে বললাম-__নষ্ 
হয়ে যেতে পারে এপ কিছু করো না। কাপন-চোপভড ঠিক করে রাখলাম-_ 
তারপর কেবল ঘত্র-বার করতে লাগলাম। ূ 

প্রায় ৫-টার সময় লোক গেল। কি উত্সাহ নিয়েই না সেদিন বওন। 
হয়েছিলাম--নির্মলদার সঙ্গে সেই শেষ দেখা করতে আস্ছি বলেইতো৷ সেদিন 


ছণী১ 


এত উৎসাহ নিয়ে এসেছিলাম । উৎসাহ সব সময়ই তো থাকে, কিন্তু এবার" 
যেন একট অভিনব অস্থভূতিতে মনট] ভরে গিয়েছিল। 

সন্ধ্যার ম্লান ছায়ায় যখন কর্দমাক্ত গ্রাম্য পথ বেয়ে চলেছি, ভাবলাম: 
এক্রকম কাদ মাভাবার স্থযোগ জীবনে আর কয়বার মিলবে কে জানে! 

গন্তব্যস্থানে যখন গিয়ে পৌছালাম-_-একটা অফুরস্ত উচ্ছল হাসির শব্দ 
আমার কানে গেল। নিশ্মলদা বললেন, “এই হুল অপূর্ব সেন, যার সঙ্গে 
রামকৃষ্ণ তোমাকে আলাপ করতে বলেছিল” চোখে দেখলাম, একখান; 
সন্তান কচিমুখ, অন্তরের সরলতা! যেন মুখখানাতে ফুটে উঠেছিল। 

আমি যে খাবারের টিনটা নিয়েছিলাম, মাষ্টারদ1 সেটা থেকে একট: 
নাবকেলের সন্দেশ বের করে খেলেন। দেখে আমার খুব আনন্দ হল। 

আমি ঘরের ভিতরে রইলাম, আর সবাই বারান্দা খেতে বসে গেলেন ।' 
নিম্লদ1 এক একবার ভিতরে ঢুকে আমার ভাগেরটা দিয়ে আসতে লাগলেন । 
ওনার কাছে যে আশীর্বাদ ছিল আমার মাথায় যখন তা সম্পেহে বুলিয়ে 
ন্বিচ্ছলেন--ভাবলাম, শ্রেছ বিলাতেও বুঝবি কেবঙগ এরাই জানেন ! 

বাত্তিরে আর বেশী কথাবার্তা হ'ল না। মাষ্টারদা, নিশ্মলদ1 দুজনেই বেকু' 
হয়ে গেরেন। নিশ্মলদাকে বললাম, আমাকে নিয়ে যাবেন না? বললেন, 
*আবর একদিন নেব।” 

আমি নীচে মহিলার পাশে শুয়ে রইলাম, ছাদে কেবলই মচমচ শব্দ হচ্ছিল 
আর হাসির ফোয়ার] ছুটছিল। মহল! আমার কাছে নালিশ করল, একটা 
ছেলে এসেছে কেবলই হাসে আর “ভাল লাগে? বলে এমন একট] টান দেয় যে 
আর থামে না। শুনে ভোলার (১) প্রতি গভীব্ সেেছে আমার মনটা ভে 
গেল। 

সকালবেলা ভোলা নীচের থেকে খাবারের টিনটা নিয়ে এল। আমি 
তখন অন্ত ঘরে নিশ্মলদার কাছে বসেছিলাম | টিনট। হাতে নিয়ে ভোল! খুব. 
হাসছিল। তারপর কি মাতামাতি করেই না সবাই মিলে খেতে লাগলেন ।' 
এদের খাইয়ে তৃপ্তি আছে। 

নিশ্ধলদাকে বললাম, আমি এসে অবধি কেবল ওর হাসিই শুনছি, হাপিটা? 
আমার ভারি সুন্দর লাগছে । উনি তখন বললেন, “ছেলেট! ভারি 3০119" 
আর 91099:6---0010109 করতে জানে । ওর কাছে থাকলে আমিও হাগি, 


0১ ধলঘাট যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের ডাকনাম।- সম্পাদক ॥ 


৭ 


থামাতে পারি না। সম্প্রতি ৪9$০00061-দের মধ্যে ও হ'ল 065 009৫000107৯ 
--এ বুকমের ছেলে দু'একট। থাকলে দেশ আলো! করে রাখতে পারবে ।% * 
নির্মলদার কথা শুনে কেবলই মনে হচ্ছিল এই লেই অপূর্বব সেন। রামরুঞ্চদা 
অ'মার কাছে শুধু তার নামট] করেছিল। ভাবলাম, নিশ্মলদাকে বলি ওর সঙ্গে 
আলাপ করিয়ে দিতে, কারণ রামকৃষ্জদ] বলে দিয়েছে । বলা আর হল না। 
সেন সারাটা ছুপুর নিশ্বলদ1 আমাকে 10801)109 0:810108 দিলেন । কি 
করে কাপডের মধ্যে লুকাব, হঠাৎ বের করব _-8115108 ইত্যাদি সব শিখিয়ে 
দিতে লাগলেন। এবার নিশ্মলদ! আমাকে মধ্যের অঙ্কুলী দিয়েই [0:৪০1106 
কবালেন আর বললেন, "তোকে এই আঙ্গুল দ্রিযেই 2০৮০) করাব | 9৩০151টি 
কাউকে বলে দিল না, শ্বধু আমর] জানব। তারপর ৪০০192 হয়ে গেলে 
সবাই জানবে ।? আমার খুব আনন্দ হ'প। বললাম, আগের বার বখন 
আম পারছিলাম না, তখন কেন এই আগ্গুল দিবে 08০0০5 করালেন না ? 
নিশ্মলদা হাসতে হাসতে বললেন, “তখন তো মাথায় আসে নি।৮ 
'ভারপর হু'জনে গল্প করতে বসলাম । তখন বিকেল হয়েছে। নিশ্বলদ। 
কয়েকজন ছেলের নাম করে বললেন, “এর] সব সময় এক সঙ্গে চলত, সদরঘাট 
এর'ই আলো! করে বেখেছিল। আনন্দ, রজত, ত্রিপুরা ও টেগরাকে আমর? 
টূলু, টাণ্ট,, টুন ও টেগরা বলে ডাকতাম । এতগুলিকে মেরে ফেলেছি আর 
ভাল লাগছে ন1।” ভগবান বোধ হয় অন্তরীক্ষ থেকে এই কথা শুনেছিলেন ? 
তাউ আর দেরী না করে নিম্বলদাকে কোলে তুলে নিলেন। 
নিশ্বলদ1! যখন এই সব ছেলের কথা বলছিলেন, তখন আমি বললাম» 
সত্য ডাটগার উপর যে কাগুডটা হয়ে গেল তার পেছনে ষে কত হুন্দর 
ইতিহাস রয়ে গেছে তার খবর কয়জনে রাখে? আমার কথ শুনে 
বললেন, «তোমার কাছে পাণ্তিত্য ও ছেলেমানুধি ছুটোই আছে, এট 
আমার খুব চমৎকার লাগে।” নিম্মলদার এই “চমৎকার কথাটিও 
চিরদিন আমান মনে থাকবে । কথায় কথায় শুধু “চমত্কার” বলতেন। 
ভাবতাম, যে নিজে চমৎকার তার কাছে সবই চমৎকার লাগে । ওখানে 
খুব 50891 চেহারার একটি ছোট ছেলে আসত । আমি নিশ্বলদাকে বললাম, 
' এই ছেলেটাকে আমার খুব ভাল লাগে। তখন বললেন, ““মাষ্টারদ। 
ওকে খুব আদর করেন--আমাকে আজকাল আদর করেন না। আমি 
বড হুয়ে গেছি, আমি যে, বুড়ো হয়ে গেছি সে কথা আমার মনেই 


থাকে না।” আয়না দেখলে মনে পডে, শিশুর মত সরল ও পবিত্র প্রাণ 
ঘাদে্র তাদের আবার কিসের বাদ্ধক্য ? 

ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এল। খুব বৃষ্টি হচ্ছিল বলে খিচুভী ব্রান্নার প্রস্তাব হ'ল এবং 
রান্নাব ভার আমার উপর পডল। শুধু খিচুভীটা বাম্ত্রী হলেই সবাই মিলে 
একটা থাল] করে খেতে বসে গেল। মহিলাটি বলছিল বেশী করে দেবার 
জহ্া। ভাজাগুলো তখনে। হয় নি বলে আমি নিষেধ করলাম | খাবার সময় 
ভোলার হাসি তেযনভাবেই চলছিল । নিশ্বলদ1 খিচুদী খেয়ে এসে আমাকে 
বললেন, “খিচুডীটা বেশ ভালই হ্যেছে। রান্না করতে কবে শ্খিলে? 
তোমাদের হাতে নিশ্চয়ই অন্রপূর্ণা আছেন ।” বললাম, হ্যা, আমাদের 
হাতে অন্পপূণা আর আপনাদের হাতে বিশ্বকর্মী। খুব হাসতে লাগলেন। 

আমি যখন আলুভাজ1 করছি, ভোল! এক টুকরা কাগজ নিয়ে আমার 
কাছে বসে রইল আর বলল, “দিদিঃ হ 20051 (81065 আলুভাজা |”? অল্প করে 
দিলাম । আরো চাইলে পর বললাম, আর দেব না, খিচুড খাওয়া* 
হবে কি দিয়ে? আলুভাজা খেয়ে পেঁয়াজভাজা খাওয়ার জন্ত বসে 
বইল। আমাকে ডিমভাজার জন্য কাচালহ্ব! কেটে দিল। 

নির্মল! দূর থেকে এসব লক্ষ্য করছিলেন। রাত্রিবেলা আমাকে 
বলছিলেন, “ভোল! যখন তোমার সাথে কথা বলছিল আমার দেখে খুব 
ভাল লাগছিল।” আজ ভাবছিঃ যাবার আগে নিশ্নলদ1 পুধিবীর প্রতি 
ধূলিকণার সৌন্দর্য উপভোগ করে গেলেন। দু'জনে এক সঙ্গে যাবে 
বলেই হয়ত এমনি করে একজন আর একজনকে প্রাণভরে দেখে নিল। 

রান্না হবার পর স্বাই মিলে খেতে বসলাম । কেউ বেশী খেতে পারঙ্গ 
না। পাতেই অনেক রয়ে গেল। ভোলা মহোৎসাহে বলভে লাগল, 
«আমি কাগজ বেধে সব রেখে দেব মার সকালবেলা খাব। 14095116101 
হবে।” খাওয়া-দাওয়ার পর নিশ্মলদ1 নিজের ঘরের ভিতর শুয়ে রইলেন। 
ঝুমঝুম বৃষ্টি পডছিল। আমাকে ডেকে বললেন, «একট গান-_সঙ্গে 
ভাত খেঙ্সাম-€তোর রান্না খেলাম, রইল তোর একটা গান শোনা 1”, 

চিরঅভ্যাসমত আমি কিছুতেই গান করলাম না। যদি জ্ঞানতাম যে, নিশ্মবলদা 
এ জীবনে আমাকে আর সাধতে আসবেন না তবে সে দিন বা হয় একটা 
গেয়ে দিতাম । আমি জানতামই যে মৃত্যু প্রতি মুহূর্তেই এদের জন্ত অপেক্ষা 
করছে । সেঞজন্ত গান করছি না বলে আমার খুব খারাপ লাগল আর 
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বললাম, দোহাই আপনার, আমাকে সাধবেন না। ইতিমধ্যে বের হবার 
জন্ত প্রস্তত হয়ে মাষ্টারদা ওপতর থেকে নেমে এলেন। নিশ্বলদাও উঠে 
কাপড়-চোপড পরে নিলেন। অবিরল ধারায় বুট্টি পডছিল। নিশ্ধলদা যখন 
একটা ছাত1 মাথায় দিয়ে উঠানে দ্রাডিয়েছেন, আমি বললাম, আমাকে 
'নয়ে ষান। বললেন, “আচ্ছা চল, এস আমার ছাতার নীচে এসে দাডাও |”, 
বললাম, ্লাড়ালে কি হবে? শেষকালে তে। তাড়িয়ে দেবেন । 
বাজ্ধির অন্ধকারে বারিধারা মাথায় করে রওনা হলেন । আমি লিডিব 
কাছে দাড়িয়ে মুগ্ধনেত্রে দেখতে লাগলাম 3; ভাবলাম, কবি নিশ্চয়ই এই আপন- 
-ভোল। ছক্রছাড। বিপ্রবীদের হয়েই বলেছেন £ 
কেবল তব মুখপানে চাহিয়৷ 
বাহির হু"স্থ তিমিব রাতে 
তরণীখানি বাহিয়।। 
পরের দিন সকালবেলা ( অথাৎ ১৩ই জুন, সোমবার ) আমি যখন গেলাম 
সবাই তখন ঘুমাচ্ছেন। মাষ্টারদা আমাকে নিশ্মলদা যেই ঘরে ঘুমিয়েভিলেন 
সেখানে গিয়ে বসতে বললেন। নিশ্বলদ। ঘুমুচ্ছিলেন, আমি চুপ করে বসে 
রইলাম । অনেকক্ষণ পর নিশ্মলদ1 ঘুম থেকে জেগে বললেন, “তুমি যে কখন 
-গাপনে এসে বসে আছ টেরই পাই নি।” তারপর বলতে লাগলেন : 
সে যে পাশে এসে বসেছিল 
তবু জাগি নি-- 
কি ঘুম তোরে পেয়েছিল 
হতভাগিনী | 
গুনে আমি খুব হাসতে লাগলাম, নিশ্মলদাও হাসতে লাগলেন । আমি 
বললামঃ বাঃ! ?০০৫৮-তে কথা বলতে আরম্ভ করলেন দেখছি । আমর! 
ক্লাশে বসে কি রকম ০০05 লিখতাম, জানেন? 
বাগ করেছিল ছেলেমানষ 
দেখবি ফিরে উডবে ফানুস 
কিম্বা খাবি লজেঞ্ুস্‌। 
হাসতে হাদতে বললেন, “তোমরা তো! ভয়ানক দুষ্টু দেখছি । মেয়েরা যে 
এত ছুষ্টু হয় তা জানতাম নাঁ। আমার বড় ছুঃখ রইল তোমাকে আর রমণকে 
একসঙ্গে দেখলাম না।” 


সেদিন যে সমস্ত কথা বলেছিলেন মনে হয় যেন নির্মলদ) বুঝতে পেরেছিলেন 
যে তীর যাকিছু বলার আছে সেইদিনই বলে নিতে হবে, আর বলা হবে না ।' 
ঘলল্নে, “রমণের সঙ্গে আর দেখা হবেনা । ওকে বলো, আমার উপর রাগা 
নাকরতে। তুমি আর ও প্রায়ই একত্র হয়েঃ তোমবা দু'জনের কথা ছু'জনকে 
সব বলতে পার। আমার কোন আপত্তি নেই। আমার মনে হচ্ছে, 
702511775-র 28810051-এ কেউ যেতে পারে না। আমর যতই করি না কেন, 
অবশেষে [055005-র কাছে হার মানতেই হয়|” 

তারপর বললেন, “রামকুষ্ণের একটা কথ1 আক্ত তোকে বলব । আমাদের 
21050010108 116-এ :কত রকম ইতিহাস যে নিভিত আছে? তা কেউ জানে 
না।” রামকুষ্জদার 90915211159 করা একটি ছেলে 803০0110118 116-এ কি 
ভাবে মারা গেল, কি ভাবে ওব সৎকার কর হল, রামকৃষ্জদার মনে কি বকম 
লেগেন্ছল, একটি মহাপ্রাণ এমনি করে গোপনে ঝরে গেল_-একই পথেক 
পথিক প্রিয় বন্ধুগণ ছাডা আর কেউ জ্ঞানল না। 

তখন বললেন, “রামকুঞ্চ যখনই খুব গন্ঠীর হয়ে থাকত আমর] ওকে 
ফুইট্যাদার (১) কাছে পাঠিয়ে দিতাম । ও নিজে কিছুই বলত না। 
ফ্ুইট্যানা কে ও ভালবাপত এবং খুব £9709০ করত ।”; 

বামকুষ্ছদাকে 01800116-এ ডাকার কথা বলে বললেন, “তুই আব 
মাষ্টাব্রনা আনিস__আঘি নয ; আমার ভয় করে, যদি কিছু না করে বসে আছি 
বলে বকে দেয় !? 

জাশ্চর্ধ্য, এবার মাষ্টারদার সঙ্গে এই ই দ্রিন ধরে মোটেই কথা বলি নি। 
ফাক্াক্ষণই কেবল নিশ্মলদার কাছে বসেছিলাম । নিম্মলদার সঙ্গে এই জীবনে 
আর কথ। বলতে হবে না বলেই হয়ত এ রকম হয়েছিল। সেদিন সকালবেল,' 
ভে*লার জব এসেছিল । জ্বরক্থদ্ধ সারাদিন 0017010 করেছে । এই আনন্দের 
উৎসপ্টকে যতই দেখছিঙ্সাম, ততই যেন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম । 

নিম্মলদ1! বললেন, “ভোলা হ'ল মাষ্টারদার ৪55150801, ও বেশ ইংলিশ 
ভানে। বা কিছু লেখা হয়, মাষ্টারদ! ওকে দিয়ে পডান।” "তারপর বকে 
যেতে লাগলেন, *ভোল' এর মধ্যে একদিন বাড়ী গিয়েছিল। বাড়ীতে ওর 
সা'তজ্তন বৌদি আছে | বাঁডীতে বৌদিদের বলেছিল, “€তামর1 সবাই 911-1) 
কর; আমি 002701810 করছি । ছেলেপিলে সবগুলোকে জাগিয়ে 


(১) শহীদ তারকেশ্বর দস্তিদারের ডাকনাম “ফুইট্যা' 1--সম্পাদক | 
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পিিয়েছিল।” শুনে আমার ভারি সুন্দর লাগল। আজ ভাবছি--এরকম কৰে 
ধবদায় নেওয়াটা কেবল ওকেই সাজে, যাবার আগে একবার বাড়ী গিকে 
সবাইকে চমক লাগিয়ে দিয়ে এল। | 

নির্দলদ1 আর একটু ঘুমিয়ে নিলেন। জেগে উঠে বললেন, “দেখ, আগে 
ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ্যান করতে পারতাম। এখন যেন 09:819-এ কিছুই নেই 
বলেই মনে হয়। মাঝে মাঝে ক্রমাগত তিন চার দিন শুয়ে থাকতাম আর 
কাদতাম। লোকে বলত, এটার হ'ল কি?” 

এই কথাগুলো যে নিশ্মলনার কতখানি পরিচয় দিচ্ছিল শ্রবু তাই 
ভাবছিলাম । জগতের লোকে মনে করে বিপ্লবীরা একটা নেশার ঝোকে 
কেবল মারামারি কাটাকাটিই করতে জানে, কিন্তু এদের ভিতর যে কি বিপুল 
এশ্বর্ষের ভাগ্ার আছে তার খোজ পাওয়ার সৌভাগ্য কম়জনেরই বা হয়! 
আব নিশ্মলদার উদ্দেশ্যে আমার অন্তরের বিশ্বকবির সেই গানটাই কেবল 


-মনে হচ্ছিল : 
কোন্‌ আলোতে প্রাণের প্রদীপ 


জালিষে তুমি ধরায় আস, 
সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো, 
পাগল ওগো, ধরায় আস। 
আমাকে একবার একটু অন্ামনস্ক দেখে বলেছিলেন, “তুমি এখন 
জীবননদীর এপারে, না ওপারে ? জান, আমরা নদীর পারে দাড়িয়ে সঙঈঈদের 
জিজ্ঞেস করতাম, “এই জীবননদীব এপারে থাকবি, না ওপারে যাবি ?” আজ 
ভাবছি, ইহলোক থেকে বিদায় নেবার আগে বুঝি লোকের মুখ দিয়ে এরকম 
কথাই বের হয়! আমি বলেছিলাম, আপনার যাবার আগে আমাদের 
দিয়ে কিছু করিয়ে যান। বললেন, “আমর! চলে গেলেও করতে পারবে । 
কিন্ত আমবাও মাঝে মাঝে স্বার্থপরের মত মনে করি যে, আমবা না করলে 
চলবে না। মাষ্টারদার শেষ কাজট। বাকা রয়েছে এবং সেটা হচ্ছে £800815 
৪0100. আমি বললাম, আমার বড মরতে ইচ্ছে করছে। চন্দননগরে 
হুহাপিনীদি একট] £:659% 01১8205 হারিয়েছেন । এখানে যদি পুলিশ আসে 
আমি আপনার কাছ থেকে নডব না। নিশ্মলদা বললেন, “কিসের জন্য 
'মরবি?” কে জানত যে কয়েক ঘণ্ট1 পরেই মৃত্যু এসে হাঞ্জির হবে আর 
(নেশ্বলদাকে কোলে তুলে নেবে-__ মামাকে স্পর্শও করবে না! 
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তারপর আমাকে বললেন, “আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আমার শাস্তি 
দে।” আমি পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, শান্তিদেব তো না, 
নেব। বললেন, “আমি আর এক জন্মে তোমার বোন হয়ে জন্মাব।” 
আমি বললাম, আমি আর এক জন্মে কিছুতেই লক্ষ্মীছাড়। মেয়েলোক হব না। 

এমনি করেই নিশ্বলদ1 যাবার আগে সব কিছুই বলে গেলেন। আমাকে 
ভোলার জন্য সাণ্ড জাল দিতে নীচে পাঠিয়ে দিলেন। আমি যখন সাণ্ড রান্না 
করছি, ভোলা তখন ঘরের ভিতর গুন গুন করে গান করছিল। লাগুটা ঠাণ্ডা 
করে লেবু আর চিনি মিশিয়ে ভোলাকে খাওয়ালাম | জীবনের শেষ খাওয়? 
খেফে নিল ! 

ভগবান আমাকে অনেক দিয়েছেন । শ্বৃতির বোঝা আর ভারি না করলে 
খুশীই ভব এবং করলেও অন্রযোগ দেব না। তারপর ভাত খাওয়ার ডাক 
পড়ল | নির্মলদা ভাত খাবেন না বলে দিয়েছিলেন । আমি বরাবর নির্মলদার 
সঙ্গে খেতাম | মাষ্টারদার সঙ্গে ভাত দিয়েছে দেখে এক দৌডে উপরে চলে 
গেলায়। নির্খবলদা একা চুপ করে শুষেছিলেন, না! জানি তিনি তখন কোন্‌ 
'অমরলোকের ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ! 

আমি বললাম, মাষ্টারদার সঙ্গে খেতে লজ্জা করছে বলে আমি পালিয়েছি, 
পালিয়ে বলে আরও লজ্জা করছে । মাষ্টারদ] নিশ্চয় এ টের পেয়েছেন। 
নি্মলদা ভাসতে ভাসতে বলেন, *তাতে কিছু হবে ন1” এমন সময় নীচে 
থেকে মাষ্টারাদা বিদ্যুদ্ধেগে ছুটে এসে বললেন, “পুলিশ এসেছে, পুলিশ এসেছে |” 
ভাবলাম, এই মুহূর্ভেই তো সব শেষ হয়ে যাবে । ওঁদের বললাম, আমি 
আপনাদের সঙ্কে থাকব | কিন্তু আমায় থাকতে দিলেন নামই বেয়ে নীচে 
নেমে যেতে বললেন । কথামত নেমে গেলাম। 

ভ্ুই দিক থেকে গুলি চালাচালি হতে লাগল । দুই একট! জয়ধ্বনিও আমার" 
কানে গেল। কিছুক্ষণ যুদ্ধ ভবার পর নিন্মলদার আর্তনাদ শুনতে গেলাম” 
শোনামাত্র উপরে উঠতে গেলাম আর তিনজনে মিলে আমাকে চেপে ধরল । 
ওদিকে কি করুণ স্ররেই না আমার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন ! উপরে ওঠার" 
জনা প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলাম । ওদের কত ভয় দেখালাম-- চোখ 
রাঙালাম । ছোট মেয়েটিকে একটি ঘুষি দিলাম। কিছুতেই আমায় ছাডঙ' 
না। তারপর বললাম, আচ্ছা, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি যাব লা। তবু 
চাডল না। একবার মইয়ের প্রায় অর্ধেক যেতে পেরেছিলাম-_টান দিয়ে 
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আমাকে ফেলে দিল। নিম্মলদার ডাক আমার আর সহ হচ্ছিল না। নিম্মলদার 
কাছে দি একটিবার যেতে পারতাম, জানি ন! আমীয় কি বলতেন; কিন্ত 
আমার নাম ধরে যে এতবার ডাকলেন এর চাইতে বেশী আরকি চাই 
ভগবান আমাকে একটিবার নিশ্মলদাকে দেখে আসতে দিলেন না ! এই ব্যর্থতা 
আমার বুকে প্রতিনিয়ত শেলের মত বেঁধে-ধৈর্য্যের বাধ একেবারে ভেঙে 
দিতে চায়। এমন সময় মাষ্টারদ! ও ভোলা নীচে নেমে এলেন। দেখে বডই 
আনন্দ ভল। এতক্ষণ ওদের কোন সাভাশব্দ না পেয়ে একবার মনে হয়েছিল 
তারাও নেই । মাষ্টারদ আমাকে জডিয়ে ধরে বললেন, “তাকে এখন 
কোথায় নিরে যাব--তোর 1166-টাও নষ্ট করলাম ।” মাষ্টারদার পায়ে ধরে 
বললাম, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। আমি তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, 
মাষ্টারদার সঙ্গ ছাডব না। চোখের একটি মাত্র পলকে ভোলাকে একবার 
দেখেছিজাম । কি চমতকার লেগেছিল ! মুখে এতটুকু চাঞ্চল্যের ভাব নেই । 
বীরের মত বুক ফুলিয়ে মাষ্টারদার পাশে দাডিয়েছিল। তিনজনে রওন] হলাম। 
ভোল। আগে আগে ছিল। সম্মুখে মৃত্যু এই বীর ভাইটিকে গ্রাস করবার জন্য 
তার জেলিহান্‌ জিহবা বের করেছিল। আর সেবীরদর্পে তার কোলে ঝাপিয়ে 
পড়ল। ক্ুভদ্রার অভিমন্্যুর প্রতি শক্রুর দল শব্দঘভেদী বাণ নিক্ষেপ করেছিল ॥ 
আমাদের অভিমনুযু সহত্রভেদী বাণ খেয়ে নিঃশেষে প্রাণ বিসঞঙ্জন দিল । 

মাষ্টাতন] ছু'টি ব্বত্ব হারিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হছলেন। মাষ্টারদার 
সঙ্গে আনম চলে এলাম। আমার জীবন ধন্ত হল। না-_মাষ্টারদার নাম 
উল্লেখ করে আব কাজ নাই! মাষ্টারদার যে পরিচয় সেদিন পেয়েছিলাম 
এখন তা লিখতে বসে আমি তাঁকে ছোট করে দেব না। 

রাষরুষ্ণনা বলেছিলেন, ভোলার সঙ্গে আলাপ করতে । আলাপ চূড়ান্ত 
হয়ে গেল। ছু'দিনধরে কেবল ওর হাসিই শুনেছিলাম । সবশেষে আমারই 
ছু” চোখের সামনে সে মরণের কোলে ঝাপিয়ে পডল | নিশ্মলদ] অতি অল্প 
দিনেই অনেকখানি আপন করে নিয়েছিলেন আমাকে । কেঝলই মনে হয়ে, 
নিষ্মলদা সব বুঝেছিলেন, তাই একটুও দেরী না করে ষাকিছু বলবার বলে 
নিলেন। ষতই মনে পড়ে যে, নিশ্মলদ বলেছিলেন টাটগ। শহরের বুকে আগুন 
জ্বালিয়ে দেবেন, যাবার আগে একটা কিছু করে যাবেন ততই মন বলে ওঠে £ 

মরমেই মরে গেল, মুকুলেই ঝরে গেল 
প্রাণভর1] আশা সমাধি-পাশে। 
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(১) বাংলা অনুবাদ পরের পাতার দেখুন।-_সম্পাঁদক । 


বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক 


আমি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে ঘোষণা করছি, আমি ভারতীয় সাধা ব্রণতন্ত 
বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার অন্তক্ত। এই বাহিনীর সমুন্রত আদর্শ-_অভ্যাচারী 
ঞশোবণকারী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ সরকারের কবল থেকে আমার মাতৃত্মিকে 
সুস্ত করে ভারতীয় যুক্তরাদ্তবীয় সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এই অসাধারণ 
চট্টগ্রাম শাখার ১৯৩ সালের ১৮ই এপ্রিল তারিখের অভূতপূর্ব কৃতিত্ব ও 
তার পরবতী পবিত্র জ।লালাবাদ পাহাড, সমীরপুর, ফেনী, চন্দঈননগর, 
চাদপুরঃ ঢাকাঃ কুমিলা ও ধলঘাটে অসমসাহসিক কার্যকলাপ .যুবস"জের 
কল্পনাকে উদ্দপ্ত করেছে এবং শুধু বাংলাদেশের কেন সমগ্র ভারতবর্ষের 
বিপ্লবীদের মধ্যে নতুন উৎসাহ-উদ্দীপনাকে জাগিরে তুলেছে । এরূপ একটি 
গৌরবোজ্জল দলের সভ্য ওয়ার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়ে আমি গবহবাধ 
করছি। 

আমর] স্বাধীনতার জন্ত সংগ্রাম করছি। আজকের কাজটি সেই 
ধারাবাছিক সংগ্রামের একটি অঙ্গ । বুটিশ জনগণ আমাদের ম্বধ১নতা 
কেডে নিয়েছে, ভাবুতের রক্ত শোষণ করে রুক্তহীন করেছে এবং লক্ষ 
লক্ষ ভারতীয় নরনারীর জীবন নিধে ছিনিমিনি খেলেছে । তার] আমংছুদর 
সম্পূর্ণ নৈতিক, শারীরিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধ্বংসের মূল কারুণ। 
কাজেই তার আমাদের দেশের সবচেয়ে বড শত্রু হয়ে দাডিয়েছেঃ আমদের 
স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের পথে তারা সবচেয়ে বড বাধা । এজন্য আমর 
সরকারী ও বেসরকারী কমচারী নিবিশেষে সকল ইংরেজের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করতে বাধ্য হয়েছি, যদিও কোন মানুষের জীবন নেওয়া আদৌ 
হথকর কাজ নয়। স্বাধীনতা-সংগ্রামে যে কোন উপায়েই হোক, পখের 
প্রত্যেক বাধা অপসারণের জন্য আমাদের প্রস্তত থাকতে হুবে। 

যখন আমার দলের শ্রদ্ধাস্পদ নেত মহান্‌ মাষ্টারদা আজকের সশস্ত্র 
আক্রমণে যোগদানের জন্য আমাকে আহ্বান জানালেন, আমি তখন আমার 
দীর্ঘদিনের আকাঙ্ষা পুর্ণ হয়েছে দেখে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করলাম 
এবং অবশেষে দায়িত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত হয়ে এই ভার গ্রহণ করলাম। 


"২৮৪ 


কিন্ত যখন সেই মহান্‌ ব্যক্তি আমাকে সেই আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণ 
করতে বললেন, তখন আমি আমার নিজের যোগ্যতা চ্মন্ধে সন্দেহ প্রকাশ 
করলাম এবং এই বলে আপত্তি জানালাম যে, এতগুলে। যোগ্য ও অভিজ্ঞ 
ভাই উপস্থিত থাকতে একজন বোন কেন নেতৃত্ব-ভার গ্রহণ করবে। 
মাষ্টারুদা তখনি তীর সুন্দর যুক্তির সাহায্যে আমার সন্দেহ ভঞ্জন করলেন এবং 
আম" নেতার আদেশ শিরোধার্ষ করলাম । আমার আটেশশব পু্জিত 
সবশ্ক্িমান্‌ ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানালাম, তিনি যেন আমার গুরু- 
কতলা পালনে আমাকে সাহায্য করেন। 

ভমি মনে করি, আমার দেশবাসীর কাছে একটি ঠকফিয়ৎ দেওয় 
প্রয়েজন । ছুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের 
আছেন, 


দেশবাসীর মধ্যে এখনো অনেকে 
যারা সবশ্রেষ্ঠ ভারতীয় এঁতিহ্ে লালিত-্পালিত একজন নারী 
নরহ"তাবপ বীভৎস কার্ষে লিপ্ত হয়েছে শুনে চমকে উঠবেন। 
বি 


আমি ভেবে 
ন্রিত হই, ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে পুরুষ ও নারীর মধ্যে তারতম/ 


থাকবে কেন। চিরল্মরণীয় রাজপুত নারীগণ যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্বের সঙ্গে সংগ্রাম 
করেছেন এবং কাদের দেশের শক্রদের বধ করতে দ্বিধা করেন নি--এরপ 
দৃষ্ট'ন্ত বছু আছে। বীরত্বপূর্ণ কার্ধকলাপের জন্য এই সকল মহীয়সী নারীদের 
প্রশস্থিতে ইতিহাসের গাতা পূর্ণ হয়ে আছে। তাহলে আমরা,» আধুনিক 
যুগের ভারতীয় নারীরা, বিদেশীর আধিপত্য থেকে আমাদের দেশকে 
উদ্ব'রের জঙন্ত এই মহান্‌ সংগ্রাঞ্থে যোগদানে বঞ্চিত হব কেন? সত্যাগ্রহ 
আন্দোলনে যদি বোনের] ভাইদের পাশে -দাডাতে পারে, তাহলে তার! 
বিপ্রবী আন্দোলনে পারবে না কেন? এর কারণ কি এই ষে, ছুটো 
আন্দোলনের পদ্ধতি ভিন্ন, অথবা নারীর] বিপ্লবী আন্দোলনে অংশগ্রহণের 
উপযুক্ত নয় ? আন্দোলনের পদ্ধতি হিসাবে সশস্ত্র বিদ্রোহ নতুন নয়। বহু দেশে 
এই পদ্ধতি সফল হয়েছে এবং তাতে নারীরা শ'য়ে শ'য়ে যোগদান করেছে । 
তাহলে শুধু ভারতে কেন এই পদ্ধতি নিন্দা বিবেচিত হবে? যোগ্যতা 
য্দ বিচারের মাপকাঠি হয়, তাহলে ম্বাধীনতা-সংগ্রামে নারীকে পুরুষের 
চেয়ে ছুবল. ও কম যোগ্য মনে করা অত্যন্ত অন্যায় নয়? এই ভূলধারণা 
দুর করার সময় এসেছে । যদি তারা এখনে! কম যোগ্য হয়, তাহলে তার 
কারণ তাদের পেছনে ফেলে রাখা হয়েছে । 


নারীর! দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তার! আর পিছিয়ে থাকবে না এবং সংগ্রাম 


যতই বিপদসস্কুল বা কঠিন হোক না কেন তার! ভাইদের পাশাপাশি ঈাডাবে। 
আমি আন্তরিকভাবে আশা করি যে, আমার বোনের আর নিজেদের দুর্বল 
ভাববেন না, সমস্ত বাধা-বিপদের সম্মুখীন হতে নিজেদের প্রস্তুত করবেন 
এবং বিপ্লব আন্দোলনে হাজারে হাজানে যোগ দেবেন। 

এখন, আমি কি করে বিপ্রবী সংগঠনে এলাম, তা সংক্ষেপে বর্ণনা করব। 

ডাঃ খাস্তগীর বালিকা বিদ্যালয়ে প্রবেশিক শ্রেণীতে পড়বার সমন্ব 
আমি চট্টগ্রামে একটি বিপ্রবী সংগঠনের আচ পাই এবং শুনেছি বপ্রবী 
নেতার উপধুক্ত বহুগুণসম্পন্্ একজন শক্তিশালী মাছ এই সংগঠনের 
পরিচালক । 

ঢাকায় ছু'বছর ইন্টারমিডিয়েট পডবার সময় আমি মহান্‌ মাষ্টাদার 
যোগ্য সহকর্মী হিসাবে নিজেকে তৈরী করবার জন্য চেষ্টা করেছিলাম । 
অবশ্ট পড়াশুনায় অবহেলা করিনি । ১৯৩৯ সালে ছাত্রীদের মধ্যে পথম 
এবং সব ছাত্রহাত্ী মিলিষে পঞ্চম স্থান অধিকার করে আমি ইণ্টাব্রামউয়েট 
পরীক্ষা! পাশ করি। 

পর'ক্ষার পুর ১৯৩* সালের ১৯শে এপ্রিল সকালবেলা! আমি যখন বাডী 
ফিরে আসি, তখন চট্টগ্রামের বীরদের পূর্বরাত্রের গৌরবোজ্ঞল কাধাবলীর 
কথা শুনতে পাই । এই মহান্‌ বীরদের প্রতি সশ্রদ্ধ-প্রশংসায় আমার অন্তর 
পূর্ণ হয় । কিন্তু এই বীব্ত্বপূর্ণ কার্কলাপে আমি অংশ শ্রহণ করতে পারলাম 
না এবং যে মাষটারদার নাম শোনার পর থেকেই আমি শ্রদ্ধা করে আসছি 
তাকে একবার দেখতে পেলাম না বলে অত্যন্ত ছঃখিত হুলাম। জালালাবাধের 
শহীদদের জন্য আমি প্রাণে তীব্র বেদনা অনুভব করলাম । মনের এই 
বকম অবস্থায় আমি বি. এ. পড়বার জন্ত কলকাত! চলে গেলাম । স্বদেশের 
কথা সব সময় আমার মন অপ্রিকার করে থাকত । যে সবসম্থান স্বাধং*ভাব 
বেদীমূলে আত্মাহুতি দিয়েছে, সেই প্রিক্ন সন্তানদের বিচ্ছেদ-বিধুরা জননীদের 
অশ্রু দেখতে পেতাম। 

মনের এই রকম অবস্থায় আমি নতুন উদ্দীপনা পেলাম, যখন আমার 
এক দাদা আলীপুর সেণ্টাল জেলে রামকষ্ণছদার সঙ্গে দেখা করতে বলঙ্গেন। 
ব্রাহকষ্জদা তখন একটি নিন জেলে স্বদেশপ্রেমের জন্য বুটিশ আইনে চরম 
দণ্ডের অপেক্ষা করেছেন। আমি তার এক সম্পকিত বোন বলে নিজের পাঁরচয় 
দিযে ধেতাম এবং এই সপ্রতিভ, উৎফুল্ল, তরুণ বীরের সঙ্গে প্রতিদিন সাক্ষাৎ 


৮ 


-করতাম। ফাসীর পূবে আমি তার সঙ্গে প্রায় চলিশ বার লাক্ষাৎ্ করি 
তার মর্যাদাপূর্ণ ভাব, সহজ আলাপন, মৃত্যুর কাছে শাস্ত আত্মসমপণ, 
অকপট ঈশ্বরভক্তি, শিশুক্বল্ভ সরলতা, প্রীতিপূর্ণ হৃদ গভীর জ্ঞান 
এবং প্রগাঢ় অনুভূতি আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে এবং আমি 
পূর্বাপেক্ষা দশগুণ বেশী কর্মতৎপর হই। এই মৃত্যুপথযাত্রী দেশপ্রেমেকের 
সান্নিধ্য আমার জীধনকে পূর্ণ করে তুলতে প্রভৃত সাহাব্য করেছিল। 
রামরুষ্দার ফাসীর পর কোন বাস্তব বিপ্রবী কাধে আমার অংশগ্রহণের 
আকাজ্ষা আরে! প্রবল হয়। যাহোক, আমাকে আমার বি. এ. পরীক্ষার 
জন্য কলকাতায় আরো ন'মাস থাকতে হল। ইতিমধ্যে আমিযাষ্টারদার 
সঙ্গে কয়েকবার সাক্ষাতের চেষ্টা করে ব্যর্থ হই। 

১৯৩২ সালে আমার পরীক্ষার পর যে-কোন উপায়ে মাষ্টারদার স 
সাক্ষাতের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে তাডাতাড়ি বাড়ী ফিরে আসি। অল্ল কয়েকদিনের 
মধ্যে আমার দীর্ঘ দিনের বাসনা পূর্ণ হল এবং বিখ্যাত চট্টগ্রাম বেপ্নবা 
দলের ছুই মহান্‌ নেতা মাষ্টারদা ও নির্লদার সামনে শীত্রই উপস্থিত হলাম । 

নির্মলদার সঙ্গে শ্বলপ আলাপেই আমি তার মহান্‌ ও সুন্দর অস্তঃকরণ 
লক্ষ্য করেছি । এতে স্থদৃঢ় বিপ্লবী নীতি এবং প্রবল ধর্ম বোধের সুন্দর সমন্থয় 
ঘটেছে । আমার সৌভাগ্য যে, আমি এমন একটি মহৎ প্রাণের সংস্পর্শে 
আসার সুযোগ পেয়েছিলাম। তিনি কত মহান; কত পবিত্র ও কত 
অসাধারণ_-ত1 দেশবাসীকে জানবার কোন হ্ুযোগ না দিয়ে নবে 
পৃথিবী থেকে চলে গেলেন। 

নির্লদার শোচনীয় মৃত্যু আমাকে ভীষণ আঘাত হানল এবং আমি 
আরে মরীঘ! হয়ে উঠলাম। এই সময়ে আমার বি. এ. পরীক্ষার ফল 
বের হয় এবং আমি ডিছ্রিংশনে পাশ করলাম। এর কিছুদিন পরে আমার 
প্রিয় পরিবার ও আত্ীয়-ন্বঞজনদের চিরতরে ছেডে এসে টবপ্রবিক কাজ্জেব 
প্রস্তুতিতে মন প্রাণ দিয়ে আত্মনিয়োগ করলাম । 

আশৈশব সর্বশক্তিমান্‌ ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং তার প্রতি আস্তরিক ভাক্ত 
আমার সবাপেক্ষা মুঙ্গ্যবান্‌ সম্পদ । আমাণ সারাজীবন এই সম্পদকে 
আমি সযত্বে অন্তরে পোষণ করেছি এবং আজ যখন আমি আমার অন্তবের 
এত বাঞ্চিত ঈখবরপদলাভের জন্ত পরিপূর্ণভাবে প্ররস্তত হয়েছি, তখন আমার 
এই সম্পদ্‌ যেন আরে মূল্যবান, আরে! আনন্দদায়ক এবং আরে! দীপ্সিযান 


বলে মনে হচ্ছে । সর্বশক্তিমানের প্রতি আমার ভক্তির সঙ্গে যদি আমাক 
বৈপ্লবিক আদর্শের সম্পূর্ণ সামঞ্ডশ। না থাকত, তাহলে আমি আদৌ বিপ্লব 
কৃভে পারতাম না। 

ঈশ্বরের প্রতি সাম্তুনয় আহ্বান জানিয়ে আমি আমার আজকের দায়ি 
পুনে অগ্রসর হচ্ছি এবং প্রার্থনা করছি, তনি যেন আমাকে মলিনতা মুক্ত 
করেন, যাতে আমি তার কাছে নিজেকে উৎসর্গ করার যোগ্য হতে পারি । 





প্রীভিততা- মাষ্টারদার দ্ষ্টিতে 


স্রপ্ধ হুধমার ভরা একটি পবিত্র ফুল তার পরিপূর্ণ সৌন্দর্য্য নিয়ে এই দীন 
পুজবিশর কাছে এসেছিল মায়ের চবণে অর্থ্য হওয়ার প্রবল আকাক্ষা নিয়ে। 
পুঙ্তা্কে কত বডই সে মনে করেছিল, কত বড শ্রদ্ধার আসন তাকে দিয়েছিল 
ময়ের কাছে উতৎসগাঁকৃত হওয়ার জন্য ! পুঙ্ঞারী ফুলটিকে অতি সমাদরে 
গ্রণ করেছে, তার নিষ্কলঙ্ক শুভ্রতায়ঃ সৌরভ মুগ্ধ হয়েছে, মায়ের চরণে তাক 
ফায়ার ব্যাকুলত1 দেখে তাকে শ্রদ্ধা করেছে» শেষে মায়েরই চরণে তাকে 
অঞ্লি দিয়ে তার আকাল্া পূর্ণ করেছে । সে আজ মায়ের কাছে চলে গেছে, 
মা -হাঁকে কত যন্ত্রে কত আদরে বুকে তুলে নিয়েছেন ! 

পৃক্জারী আজ ভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছে সে যেন: 
অজ দুলের সঙ্গে তার পরিচয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে ফুলের মহত্বটুকু নষ্ট করে নট 
ফেলে। 


কস তে 


মহানায়ক ভূর্য পেনের মর্মবাণী 


[ বীরাঙ্গন। (পতিতা স্বেচ্ছাষ মৃতাবরণের পনেরো দিন পৰে বিজয় দশমীর দিনে মহানায়ক 
সুর্য দেন “বিজয়” এবং পরবতী সময়ে “অন্ুভভূতি”-__এই প্রবন্ধ ছুটি রচনা কবেন |] সৃধ 
সেনেব খ্রেপ্ত।রের সময় তাৰ কাছে অন্ঠান্ত কাঁগজপত্রের মধ্যে এগুলো পাওয়] যায়। এই ছু'ট 
প্রবন্ধ", ইংরেজী ভাবা রচিত তার “বিদ্ধায়বাণী” [ বাংল! অনুবাদদহ ] এবং গ্রেপ্তারের পর 
পুলিশের কাছে ভান “মহানায়কোচিতভ উক্তি” পব-পব মুস্িত হল।__ জম্পাদদক ] 


বিজয়) 
তোমায় ঠাকুর বলব নিঠুর 
কোন মুখে ? 
শাসন তোমার যতই গুরু 
ততই টেনে লও বুকে । 


আগুনের পরশমণি ছোয়াও প্রাণে 
এ জীবন পূর্ণ কর দহন দানে। 


আমার এ ক্ষুদ্র জীবনে কত বিজয়াই তে! এসে গেছে ! কিন্ত আজকের 
বিজয়া আর অন্য বিজয়ার মধ্যে কত তফাৎ--এৰারকার বিজয়া যেন সব 
চেয়ে বেশী মূল্যবান ! জীবনে যা দেখি নি, জীবনে যা পাই নি, জীবনে 
যা শিখি নি এমন কত অভিনধ জিনিষ নিয়েই বিজয়া এলো আজ আমার 
কাছে! কত নৃতন অভিজ্ঞতাই সে নিয়ে এলে?! গত ছু* মাস যেন আমার 
জীবনের অভিনব অভূতপূর্ব অধ্যায়। এই দু'মাসের অভিজ্ঞতা, অস্থভূতি, 
আনন্ৰঃ বিষাদ, জালা আমার জীবনের খুব বড সঞ্চয়ই হয়ে রইল। 
আজ বিজয়ার দিনে মার কাছে প্রার্থনা করছি যেন এই অমূল্য সঞ্চয়টুকু 
আমার জীবনকে এশ্বধ্যময় করে তোলে । এই ছু'মাসের সব কিছুর মধ্যে 
আনন্দই সবচেয়ে ছাপিয়ে উঠেছে। এত আনন্দ জীবনে যে পাই নি, 
বিষাদ আর জ্বালা আনন্দকে আরও মধুময় করে তুলেছে । আমার দুর্ভীগ্য 


৮৯ 
৬১৪৯ 


-_একাস্ত ছুর্তাগ্য যে এমন প্রাণমাতান আনন্দের মধুর স্বতিই আজ আমায় 
অহরহ ব্যথ! দিচ্ছে। আমর] দুর্বল মানব- আমাদের কাছে এত সুন্দর 
আনন্দটুকুর চেয়ে এমন আনন্দের ঢেউ খেলিয়ে গেল যে, তাকে হারাবার 
ব্যথাই বড হয়ে উঠল। 

আডাই বৎসরের মধ্যে তিনটি বিজয়া এলে।, এর মধ্যে কত অন্তরঙ্গ 
বন্ধু, কত আদরের ভাইবোনের জীবনের বিজয়াই চোখে দেখলাম__আর 
পূর্ণ দায়িত্ইই ঘাভে নিলাম--আাজ একে একে সব কথা মনে পডছে। 
'আজ মনে পড়ছে, কত হ্থন্দর অমূল্য রত্বরাজি ত্দেশের স্বাধীনতার জন্য 
জীবনের স্থুখ, সম্পদ, এশ্বধ্য সব তুচ্ছ করে হালতে হাসতে মাতৃমজ্ঞে 
নিজেদের আহুতি দিয়ে চলে গেছে, একটু দ্বিধা করে নি, একটু স্কেচ 
করে নি, আনন্দে মাতোর়ার1 হয়ে স্বেচ্ছায় মরণের কোলে ঝাপিয়ে পডেছে। 
আজ এমন পবিত্র দিনে তাদের কথা মনে করে আমার মত কঠিনহৃপফজের 
চোখেও জল আসছে--তাদের বীরত্বের কাহিনী মনে পডে আমার গৌবুবে 
বুক ফুলে উঠছে । নজ্রেশ, বিধু” টেগরা। ত্রিপুরা, মধু অর্দেন্দু, প্রভাস, 
নিশ্বল, পুলিনঃ মতি, শশাঙ্ক, জিতেন» আন্রুঃ অমরেক্দ্র» মনা, রজত, দেবু, 
দেশ, মাখন, রামকৃষ্ণ) নিশ্মল, ভোলা সবারই কথা! আজ একে একে মনে 
শপডছে । আর স্মৃতির মধ্যে দিয়ে তাদের বিজয়ার সম্ভাষণ জানাচ্ছি। 
কত জীবনের বিজয়ার নিমিতুই হুলাম__-কত নেহুময়ী জননীর বুক শূন্য করে 
তর সোনার পুতলিকে ন্বাধীনতার বেদীমূলে আহুতি দিয়েছি--কতজনকে 
অন্তরীণে, কারাগারে, নির্ববাসনে, দ্বীপাস্তরে পাঠিয়েছি, ঘরে ঘরে হাভাকাবের 
সষ্ট করেছি-__-দেশের উপর গভণমেণ্টের অত্যাচার নিধ্যাভন টেনে এনেছি । 
এ সবের দাকিত্ব থেকে নিজেকে বাদ দেই কি করে? 

মা, আনন্দময়ি মা আমার, আজ তোমার বিস্জ্জর্নের দিনে তোমায় 
একান্ত ব্যাকুল হয়েই জিজ্ঞাসা করছি--আমি কি অন্তায় করে যাচ্ছি? পনর 
বৎসর আগে অনেক ভেবে চিন্তে, ভাল মন্দ বিচার করে জীবনেন্র যে লক্ষ্য, 
যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলাম আজও তাই আকডে ধরে আছি। হুর্বলতা 
কি আসতে চাষ নি? কত রকমের ছুর্বলতা আসতে চেয়েছে, কিন্তু তবু ও 
নিজের লক্ষ্টিকে তো ছাডি নি। আজও মনে হচ্ছে, খুব নি:সন্দেহেই মনে 
হচ্ছে আমি যে পথে চলেছি দেশের অনেক লোক তুল বুঝলেও সেই পথটাই 
টিক। এবিশ্বাস এখনও আমার অটুট আছে যে, আমি অন্যায় করছি না, 


স্৯০ 


পাপ করছি না, দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করতে গেলে আমার দেশে যে 
হাহাকার, অত্যাচারের স্ষ্টি হয়েছে, এর চেয়ে আরও অনেক বেশীই-_ 
সব দেশেই তাই হয়েছে । আমার আদর্শের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাম রেখেই 
আমার পথেই আমি চলেছি-_-এখনও কোন দ্বিধা আসে নি। মা তোমায়, 
মিনতি জানাচ্ছি, যদি আমার ভুল হয়, আমার ভুল ভেঙ্গে দিও, আর যদি 
ঠিক পথেই আমি চলে থাকি তা হুলে আমার বিশ্বানকে আরও শক্ত করে 
দাও, আমাকে আরও শক্তিমান করে দাও_-আমার মধ্যে যেন কোন 
রকমের হূর্বলতা না আসে, মি যেন আমার পথ থেকে কোন দিন 
এক চুলও ন] সরি। আমি যেন বড নিঠুর ছিলাম, কিন্তু গত দু'মাসের 
পথচল] যেন আমার নিঠুর হৃদয়ের মধ্যে মমতা এনে দিয়েছে, কারুণ্যের 
সষ্টি করেছে; তাই অতি আদরের ছেলেঃ মেয়ে, ভাইবোনকে হাকিনে 
তাদের যে সব আত্মীয়স্বজন আজ বিজয়ার দিনে চোখের জলে বুক 
ভাসাচ্ছেন, তাদের কথা মনে করে 'আমার মনে আজ ভীষণ লাগছে । 
হয়ত তার] আমাকে তাদের বুকের ধন হারাবার নিমিত্ত মনে করে আমায় 
অভিশাপ দিচ্ছেন-সেজন্ত আমি চিন্তা করছি না, কিন্তু তাদের বুকভাঙ্গা 
ক্রন্দন, মন্মভেদী হাহাকার যে আমার বুকে ভীষণ বাজছে! আমি স্প 
দেখতে পাচ্ছি কত স্সেহ্ময়ী জননী তার আদরের সন্তানকে হারিয়ে কি 
মন্মান্তিক কান্নাই কাদছেন! কি অসন্থ বেদনায় তার হৃদয় অস্থির 
হয়ে উঠছে-বিজয়ার এমন আনন্দের দিনটি তার কাছে কত যস্্রণাদাদক 
হয়েছে! বাপ তার আদবের হছুলালকে হারিয়ে বিজয়ার দিনে 
সমস্ত উৎসবকে বিষাদময় করে তুলেছেন! ভাইবোন তাদের 
ন্সেহের ভাইবোনকে হারিয়ে আজ কত অসহনীয় যাতনাই ভোগ করছে ! 
কত বড অভাববোধ তাদের জদয়কে ক্ষতবিক্ষত করেছে! এসব ভেবে 
আমার মত পাষাণও আজ গলে যাচ্ছে। আবার তোমায় জিজ্ঞাসা করছি 
মা, আমি কি অন্তার করে যাচ্ছি? এশ৩ মাষের চোখের জল, এত বাপের 
বুকফাটা কান্না, এত ভাইবোনদের হৃদয়ভেদী দীর্ঘশ্বাসং এ সবের কারণ হনেছি 
বলেই আমি কি অন্তঠায় করছি? যর্দি তাই হয়ঃ তুমি আমার তুল 
ভেঙ্কে দিও, আমায় ঠিক পথে চালিও। কিন্তু আমার মনে হয়, আমি 
ঠিক পথে চলেছি। তাই চারিদিকে শ্মশান সৃষ্টি হচ্ছে দেখে মনে ব্যথা 
পেয়েও আমি লক্ষ্যটকে বুকে চেপে ধরে আছি--এই আশায় যে 


২৪১ 


এ সকল পবিত্র শ্বশান-স্তংপের উপরে একদিন স্বাধীনতার সৌধ নিন্মিত 
হবে। 

পনের দিন আগে যে নিখৃ'ত পবিত্র, স্থন্দর প্রতিমাটিকে এক হাতে আযুধ 
অন্ত হাতে অস্বৃত দিয়ে বিসর্জন দিয়ে এসেছিলাম, তার কথাই আক্জ সবচেয়ে 
বেশী মনে পডছে । তার স্থতি আজ সবকে ছাপিয়ে উঠেছে । যাকে নিজ 
হাতে বীর সাজে সাজিয়ে সমরাঙ্গনে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, নিশ্চিত মৃত্যুর কোলে 
ঝাপিয়ে পডতে অনুমতি দিয়ে এসেছিলামঃ তার স্থৃতি যে আজ পনের দিনের 
মধ্যে এক মুহৃর্ত ভুলতে পারলাম না। সাজিয়ে দিয়ে যখন করুণভাবে বললাম, 
«তোকে এই শেষ সাজিয়ে দ্রিলাম। তোর দাদা তো তোকে জীবনে আর 
কোনদিন সাজাবে না”, তখন প্রতিমা একটু হেসেছিল। কি করুণ সে হাসিটুকু ! 
কত আনন্দের, কত বিষাদের, কত অভিমানের কথাই তার মধ্যে ছিল ! 
সে নীরব হাসিটুকুর ভিতরে অফুরস্ত কথা আমার সাবা জীবন ভাবলেও শেষ 
করতে পারব না_-শেষ করতে চাইও না। তাযষেন আমার জীবনে নিত্য 
নৃতন চিন্তার উপকরণ যুগিযে আমার জীবনকে এর্যময় করে তোলে, দিন দিন 
উন্মত্ত করে তোলে । সে তো নিজ হাতে অমৃত পান করে অমর হয়ে গেছে। 
কিন্ত মরজগতে আমরা তার বিসঙ্জনের ব্যথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি 
না! আজ বিজয়ার দিনে, সেই দিনের বিজয়ার করুণ স্মৃতি যে আমার মনে 
মন্মে কান্নার-স্থর তুলছে_- চোখের জল যে কিছুতেই রোধ করতে পারছি না-_ 
“চাপিতে গেলে উঠে দু'কুল ছাপিয়া।” 

সেয়ে আমার আনন্দের উৎস--নিদ্দোষ, নিষ্পাপ ছিল--স্থুন্দর, পবিভ্র 
মহান ছিল! তার মধ্যে একাধারে যত গুণ দেখেছি আর কোন মান্ুষের 
মধ্যে তত গণ আমি দেখি নি। তার অন্তরের সৌন্দর্য্য আমায় মুগ্ধ করেছিল। 
তার মনের জোর, দৃঢ সংকল্প, সাহস, বীরত্ব কারও চেয়ে কম দেখি নি। তার 
সরলতা, বাধ্যতা খুব স্ুন্দরই ছিল। তার শিক্ষা, আদশের অনুভূতি, সুন্দর 
ব]বহার কিছুরই অভাব ছিলনা । সর্বোপরি কঠোর বিপ্লবী মনোভাবের 
মধ্যে ভগবানের উপর অটুট ভক্তি, বিশ্বাস, সে যেভাবে বজাষ রেখেছিল তা 
দেখলে বাস্তবিকই শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছা হয়। এত গুণের আধার ছিল বলে 
তাকে খুবই ন্মেহ করতাম-_হৃদয়ের সমস্ত উজার করে তাকে দিয়েছিলাম__ 
প্রাতদানে অসীম আনন্দই পেয়েছি এত আনন্দ জীবনে পাই নি। এত স্সেছের, 
এত আদরের প্রতিমাকে নিজ হাতে বিসঙ্জন দিয়ে চলে এলাম। তাইসে 


সরি 


দিনের কথা আজ কেবলই মনে হচ্ছেঃ মনে পড়ছে সেই প্রতিমাটিকে । 
সে এত অফুরস্ত আনন্দ আমায় দিল, এত গুণ দেখিয়ে গেল, এত মহৎ 
আত্মদান করে গেল, দেবতার যত শ্রদ্ধা আমায় দিল, সে সব কথা মনে করে 


আন আনন্দ না পেয়ে তাকে সরাবার ব্যথাই আমার প্রাণে এত বেশী 
'সবাজছে--আজ আমার এই একমাত্র হুঃখ। 


অস্ুরদলনী মা আমার ! আজ বিজয়ার দিনে তোমার কাছে এই কামনা, 
তুমি আমায় এই বর দাও--যেন তার স্থৃতি আমাকে আনন্দ দেয়, তার গুণে 
কথা মনে হলে যেন আমি গৌরব অন্ভব করি । তার অপূর্ব আত্মধান আমার 
প্রাণে যেন আনন্দ দের, আমাকে যেন আরও শক্তিমান করে তোলে; তার শ্রদ্ধা 
যেন আমাকে তার শ্রদ্ধার উপযুক্ত করে তোলে--তাকে হারাবার ব্যথাট। 
এত আনন্দকে ছাপিয়ে যেন কিছুতেই না উঠে। 

আমার স্সেছের প্রতিমাকে বলছি--“রাণী, তোকে আমি কতদিন কত 
ব্যথাই দিয়েছি; আজ বিজগ্ার দিনে তোর দাদার সব দোষ ত্রুটি ভুলে যা, 
আমার উপর আর অভিমান রাখিস্‌ না। তোকে হৃদয় উজার করে নে 
করেছি, তোর গুণ দেখে দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি-_-তোর ভগবং ভক্তি দেখে 
তোকে শ্রদ্ধা করেছি; তোর সঙ্গে প্রাণ খুলে নিঃসঙ্কোচে মিশেছি--এত 
আপনার করে নিয়েছিলাম বলেই হয়ত তোকে সামান্ত দোষে অথব। বিন! 
দোষে কত গাল দিয়েছি, হয়ত কোন সময় ভুল বুঝে তোর মনে ব্যথা 
দিয়েছি * তোকে খুব স্েহ কবতাম বলে তোকে গাল দিতে কোনো দিন 
ইতন্ততঃ করি নি, মনে করতাম তোকে হাজার গাল দিলেও তুই আমার উপর 
রাগ করবি না, কোনদিন রাগ করিস্ও নাই-_শেষ মুহূর্তে তোকে ভুল করে 
আমি একটু গাল দিয়েছিলাম বলে তুই হয়ত অভিমান নিয়ে গোছিস্‌। আজকেন 
দিনে তুই যেখানে আছিস্‌ সেখান থেকেই আমার সব দোষ ক্রাটির জন্য আমার 
ক্ষমা করে যা। শেষ মুহূর্তে তোকে একটু কষ্ট দিয়েছি বলেশ্আমি যে দিনরাত 
অশান্তির দহুনে দগ্ধ হচ্ছি তাতো তুই দেখছিস্। তোর দাদ? যেন শাস্তি 
পায় তার ব্যবস্থা তুই করে দে। তোর কি মনে নাই, তুই তোর দাদার ছুঃখ 
একটুও সহ করতে পারতিস্‌না? তাই আবার বলছি, আজকের এই পবিত্র 
দিনে আমার দোষক্রটি সব ভূলে গিয়ে হাসিমুখে তোর দাদার বিজয়া-সম্ভাষণ 
গ্রহণ কর্‌। আমার জেছের সম্ভাধণ-শ্রদ্ধার সম্ভাষণ তোকে জানাচ্ছি । 
আজ মিলনের দিন, ভেদাভেদ ভুলে যাওয়ার দিন, বিবাদ-বিলম্বাদ, দোষক্রটি 


২৪৩ 


সবই ভুলে যাওয়ার দিন। আজ তুই আমার পাশে থাকলে যে আনন্দ 
আমি পেতাম, দূর থেকেও সেই আনন্দ তুই আজ আমাকে দে। এমন সুন্দর 
দিনে মায়ের নাষটি নিয়ে প্রাণ খুলে বলতে ইচ্ছা হচ্ছে, তোর মত নিপ্দোষ, 
নিষ্পাপ, নিষফলঙ্ক কাউকে আমি পাই নি। বাম্তবিক ফুলেরই মত তুই স্থুন্দর, 
পবিত্র ও মহান ছিলি। তোর অপূর্ণ আত্মদানে তোকে আরও স্থন্বর, আরও 
মহনীয় করে তুলেছে । 
বরদাত্রী মা আমার-_-আমায় আশীর্বাদ কর যেন আমার শ্েহের প্রতিমার 

মধ্যে যা কিছু সুন্দর, যা কি মহৎ দেখেছি ত1 যেন আমার এবং আমার প্রিয় 
ভাইবোনের! জীবনে প্রতিফলিত করবার জন্য চেষ্টার ক্রটি না করে। 

“তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক” 

শান্তি! শাস্তি! শাস্তি! 


অনুভুতি 


সেদিন বিয়ার সন্ধ্যায় পাশের বাডীতে উঠানে কয়েকজন লোক হুরিনাম 
কীর্তন করছিল, শরতের জ্যোত্ন্সায় সারা উঠান ভরে গিয়েছিল। আমার 
সেদিকে খেয়াল ছিল না-_-যে স্রেহের প্রতিমাটিকে পনের দিন আগে 
হারিয়েছি তার চিন্তায় বিভোর ছিলাম । গানও তেমন শ্রুতিমধুর হুচ্ছিল না, 
হঠাৎ যেন নাম-কীর্তনট! আমার কানে মধুর ঠেকল। মাথা তুলে জানালার 
ফাক দিয়ে গার়কদের দিকে এক দ্ৃষ্টে তাকিযে তন্ময় হয়ে গান শুনতে 
লাগলাম । সঙ্গে সঙ্গে একটা স্থন্দর অনুভূতি এসে আমার অন্তরে একটা 
আনন্দের প্রবাহ শ্যটি করল। মনে মনে একটা সুন্দর ভ্ীকষ্ণের ছবি খুঁজতে 
লাগলাম--যনে পডে গেল পনের দিন আগে বিসর্জনের দিনে প্রতিমার সঙ্গে 
ছোট গ্রীক্চের ছবিটি দিয্সেছিলাম । সেই সুন্দর মৃত্তিটি মানসনেত্রে দেখতে 
দেখতে হৃদয়ের মধ্যে তার ধ্যান করতে আরম্ভ করলাম । কীর্তনের সুর 
কানের মধ্যে মধুর বাজতে লাগল। মনপ্রাণ পুলকিত হয়ে উঠল। সঙ্গে 
সঙ্গে মনে পড়ে গেল যার বিসজ্জনের দিনে মৃন্তিটি সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলাম 
সে কথা। মনে হ'ল হরিনাম কীর্তন শুনলেই তার দু'চোখ বেয়ে জল পড়ত এবং 
গায়কদের সাথে ক মিলিয়ে তন্ময় হয়ে হরিনাম্গাইত। আমার ধ্যানেক 
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মৃন্তিটিও সরে গেল না, অথচ মানসনেজে দেখতে পেলাম সে কত যত্বু কৰে 
ফুলের আসন সাজিয়ে এই মুত্তিটিকেই পুজা করছে-ধ্যানম্তিমিত নেত্রে 
মূত্তিটির পানে চেয়ে আছে । আর তার ছু'চোখ বেয়ে দরবিগলিত ধারে অশ্রু. 
গডিরে পডছে। এমন পবিত্র দৃশ্ত দেখতে দেখতে আমার প্রাণ আনন্দে ভবে 
গেল। ধ্যানের মুত্তিটি এবং ধ্যানে নিরত মানুষটি--ছু'জনকে এক সঙ্গে দেখতে 
দেখতে আনন্দে আমার চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল। 

কতক্ষণ পরে আমার ধ্যান ভেঙ্গে গেল। চোখের জল মুছে আমার 
অনুভূতিটির কথা ভাবলাম । ভাবলাম, যাকে হারিয়েছি তার শোকে সারা 
দিনরাত দগ্ধ না হয়ে এ ভাবের অনুভূতির মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে 
পারলেই শান্তি পাওয়া যায়__হারাবার ব্যথাটাকে আনন্দে পরিণত করা 
যায়, আর সঞ্চে সঙ্গে যাকে হারিয়েছি তাকে যথার্থভাবে অনুভব করা যায় । 

ভগবান, আমাদিগকে এত দুর্বল করেছ কেন? এই আনন্দটুকৃকে 
স্থায়ী করে নেওয়ার ক্ষমতা দাও নি কেন? 
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[ বাঙলা অনুবাদ 

আমার বিদায়বাণী_-আদর্শ ও একতা । ফাসীর রজ্ভ আমার মাথার 
উপর ঝুলছে | মুত্যু আমার দরজায় করাঘাত করছে । মন আমার 
অসীমের পানে ছুটে চলেছে । এই তো “দাধনা'র সময়। বন্ধুৰপে মৃত্যুকে 
আলিঙ্গন করার প্রস্ততির এই তো সময়। চলে-যাওয়1! দিনগ্রলোকেও 
স্মরণ করার এই তো সময় । 

কত মধুর তোমাদের সকলের স্থতি! প্রিয় আমার ভাইবোনেবা, 
টবচিত্র্যহীন আমার এই জীবনের একঘেয়েমিকে ভেঙে দাও তোমব্রা, উৎসাহ 
দাও আমাকে । এই আনন্দময়, পবিভ্র ও গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে আমি তোমাদের 
ক্তন্ত কী রেখে গেলাম? মাত্র একটি জিনিষ, তা হল আমার হ্বপ্র--একটি 
সোনালী ন্বপ্রঃ স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন । কী শুভ মুহূর্ত ছিল সেইটি, যখন 
আমি এই হ্বপ্র দেখেছিলাম ! জীবনভোর উৎসাহভরে ও অক্লান্তভাবে পাগলের 
মত সেই স্বপ্রের পেছনে ছুটেছি। জানি না, কতটা সফল হুতে পেবেছি। 
জানিনা, কোথায় সেই অনুসরণ আজ থামিয়ে দিতে হচ্ছে আমাকে । 


নত 


লক্ষ্যে পৌছানোর আগে মৃত্যুর হিম-শীতল হাত তোমাদের স্পর্শ করলে 
তোমরা তোমাদের অন্গামীদের হাতে ভার তুলে দেবে অন্বেষণের, আজ 
যেমন আমি তোমাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রিয় আমার বন্ধুরা, এগিয়ে 
'চল, এগিয়ে চল--কখনো পিছিয়ে যেও না। বন্ধনের দিন চলে যাচ্ছে । এ 
দেখা যাচ্ছে ন্বাধীনতার নবারুণ। উঠে পড়ে লাগো। . কখনো হতাশ হয়ো 
শা। সাফল্য আমাদের স্থুনিশ্চিত। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন। 


১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের চট্টগ্রাম ইষ্টার বিদ্রোহের কথা কোন 
দিনও ভূলে না। জালালাবাদ, জুলদা, চন্দননগর ও ধলঘাটের সংগ্রামের 
কথা সব সময় স্পষ্ট মনে বেখো। ভারতের স্বাধীনতার বেদীমূলে যে-সব 
দেশপ্রেমিক তার্দের জীবন উৎসর্গ করেছেন, তাদের নাম রক্তাক্ষরে অন্তরের 
অন্তরতম প্রদেশে লিখে রেখো । 


আমাদের সংগঠনে ষেন বিভেদ না আসে--এই আমার একাস্ত আবেদন 
তোমাদের কাছে। যারা কারাগারের ভেতরে ও বাইরে রয়েছে, তাদের 
সকলকে জানাই আমার আশীর্বাদ । বিদায় নিলাম তোমাদের কাছ থেকে । 
বিপ্রব দীর্ঘজীবী হোক। 
বন্দে মাতরম্‌। 
চট্টগ্রাম জেল 
১১ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ 
সন্ধ্যা ৭ টা 
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/ চট্টগ্রামে সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলনের তথা সরকারী অস্ত্রাগার অধিকার ও. 
ত২পরবতা বিপ্রবাত্মক ঘটনাবলীর সর্বাধিনায়ক, অমর বিপ্লবী সুর্য সেন যখন 
পুলিশ ও মিলিটারীর যুগ্মবাহিনীকর্তৃক ধৃত হুন, তখন তার সঙ্গে মারাত্মক 
বিষ (91939100) 50115) ছিল এবং কোমরে গুলীভর! পিস্তল ছিল। 
ইচ্ছা করলে অনাধাসেই তিনি পুলিশের হাতে ধর] পড়ার পূর্ব মৃহুর্তেই 
আত্মহত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা তখন শ্রেয় মনে করেন নি।)) 

ঠগরলা গ্রামে গ্রেপ্তারের পরদিন তাকে কঠোর পুলিশ প্রহরায় সর্বপ্রথমে 
চট্টগ্রাম সহরে গোয়েন্দা বিভাগীয় তৎকালীন স্পেশ্তাল আই. বি. পুলিশ 
স্থপারের অফিসে এনে লৌহ্বেষ্টনীযুক্ত কাঠগডার মধ্যে রাখা হয়। তখন 
পুলিশ সাহেব সুর্ধবাবুর সঙ্গে (যখোচিত সৌজন্ত দেখিয়ে?) করমর্দন 
করেন এবং জিজ্ঞাসা করেন £ “5/০11, 98:92 38৮০, 215 ৬০ ৪ 
০০৬৪1 01 7779.0? ৮০199, [919,831] 0%10106 1) 9০ 0০9০01:6%€ 
2110 2 108060 1£০৬০1৬০]1 17) 90107 215. 10 5০০ 91109%৩৭ 
০00750111০9 6০ ০911810 ?, 

[ র্য সেন তত্ক্ষণাৎ জবাব দিয়েছিলেন £ 5৯7৪, 9০10 ৪.5 10961 & 

0০%/210. [1106 525 08280, (10916 %/89 120901800 10 1019 1002,077695.+ 

“গোবেন্দা বিভাগীয় জনৈক উচ্চপদস্থ অফিপারের নিকট এই তথ্য 
অবগত হয়েছিলাম । তারপর স্পেশাল ট্রাইব্যুনালে বিচারের সময় তার 
নিকট এই উক্তির সভ্যতা নিদ্ধারণের সুযোগও হয়েছিল। কোটে একদিন 
স্বযোগ বুঝে আসাম'র কাঠগডাব নিকট গিয়ে আমি তাকে উক্ত জবাবের 
কারণ জিজ্ঞাসা করেছিলাম | স্্য বলেছিলেন_-“দাদা, আমি প্রফুল্ল চাকীর 
হ্যায় মৃত্যুবরণ পছন্দ করি নাই; ক্ষুদিরাম বস্থত্ন মতো মৃত্যু কামনা 
করেছিলাম **-". 157 


[১] উপরোক্ত তথা চট্টগ্রামের খ্যাতনামা এডভোকেট ম্বর্গত হেমেন্দ্রনাথ দত্তের ডায়েরী 
থেকে সঙ্কলিত। ুর্য সেন প্রমুখ বিপ্লবীদের বিচারকালে আসামীপক্ষ সমর্থনকারী ব্যারিষ্টার 
ভে, কে, ঘোষালের সহকাবী ব্যবহাবজীবীদের মধ্যে হেমেন্দ্রবাবুও:অন্ঠতম ছিলেন। প্রসঙ্গত, 
উল্লেখ কর। যেতে পাবে যে, সুর্ধ সেন ও হেষেন্দ্রবাবু প্রায়-সহপাঠী ও বন্ধুস্থানীয় ছিলেন এবং 
তাদের মুব্য আম্মীকত1ও ছিল। হেমেন্দ্রবাবুর অনুজ ও প্রশ্যাত সাংবাদিক শ্রশচীন দত্তের 
সৌজন্যে এই তথ্য সংগৃহীত ।-_স্সম্পাদ্ধক 





২৯৮ 


কয়েকটি ঘাষণাগত্র 


[ চট্টগ্রামে বিভিন্ন সময়ে কযেকটি রাজনৈতিক ঘোষণাপঙ্ত্র প্রচারিত হয়েছিল , 
১নং ঘোষণাপজ্জেটি চট্টগ্রাম লশস্ত্র বিস্কোহেব [ ১৮ই এপ্রিল, ১৯৩০ ] ব্যাপাবে গোয়েন্দা- 
বিভাগকে বিভ্রান্ত কবার উদ্দেস্তে মহীনাযক নুয” সেন চট্টগ্রাম জেলা কংগ্রেস কমিটিক 
সম্পাদক হিসাবে এ বিচ্বোহেব কয়েকদিন পূর্বে প্রচার করেছিলেন । ২, ৩ এবং ৪ নং 
ঘোবণাপত্রগুলি বিদ্রোহেব সময চট্টগ্রামে প্রচারিত হ্য। ৫€নং ঘোঁষণাপত্রটি হূর্য সেন 
রচিত ॥। বিদ্রোহেব কযেকদিন পৰে তা চট্টগ্রামে ও কলকাতায় প্রচাবিত হয । এই 
ঘোষণাপত্রেব শুধু শিবোনামটি জানা গেছে! বীরাঙ্গনা প্রীতিলতা নেতৃত্বে পাহাডতলী 
ইউরোপীয়ান কাব আক্রমণের [২৪ শে সেপ্টেম্বব, ১৯৩১] সঙ্গে সঙ্গেই ৩টি ঘোষণাপক্ঞ 
প্রচাবিত হয়। এগুলোর মধো একটি ছিল ১৮ এপ্রিলে প্রচাবিত ঘোষণীপত্রের অনুপ । 
অপব ঘোনণাপব্রগুলি ৬ এবং ৭নং চিহ্নিত । ইংরাজীতে বচিত ঘোষণাপজগুলির বা'লা 
অন্ুবাদসহ সব ঘোষণাপত্র পৰ-পব মুদ্রিত হল।-_ সম্পাদক ] 


| ১] 

দেশের দিকে দিকে স্বাধীনতার তূর্্যধ্বনি শুনা যাইতেছে । সর্বত্র 
আইন অমান্যের সংগ্রাম আরম্ভ হইয়াছে। ১৯২১ সালে যেই চট্টগ্রা 
ছিল সবার পুরোভাখে, আজ সেই চট্টগ্রাম পশ্চাতে থাকিবে-_-ইহা! ক্ষোভ 
ও লঙ্কান কথা । এই জেলার লবণ আইন ভঙ্গ করার জন্য এক সত্যাগ্রহ 
কমিটি গঠিত হুইযাছে। এই কমিটি কি করে তাহা দেখিবার জন্য আমর! 
আরও কিছুদিন অপেক্ষা করিব। কলিকাতা ও অন্ঠান্ত স্থানে লবণ আইন 
ছাডা অন্ত আইন ( যেমন বাজদ্রোহ আইন ) অমান্তও আরম্ভ হইয়াছে : 
কালবিলম্ম না করিয়া আমরাও ২১ শে এপ্রিল হইতে আইন অমান্ত করিব 
স্থির করিয়াছি । ইহার জন্য সর্বসাধারণের সহাম্ভৃতি চাই, সত্যাগ্রহী সেনা 
চাই। লোক ও টাকা চাই। 


্রীন্র্ধ্য সেন 
সম্পাদক 
চট্টগ্রাম জিলা কংগ্রেস কমিটি 
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ভারতীয় সাধারণতন্্র বাহিনী 


বুটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকার ভারতের জনসাধারণকে অনন্তকালের 
জন্য অধীন করে রাখার এবং তাদের জাতীয়তাবোধের সামান্ঠতম চিহ্ন ও 
তাদের জাতীয় মৌলিকতা নিমূ্ল করার উদ্দেশ্টে যুগ যুগ ধরে নিশম্পেষণের যে 
নিষ্টর নীতি অন্সরণ করেছে, তার বিরুদ্ধে আজ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর 
চট্টগ্রাম শাখা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে অভ্যুত্থানের অভিপ্রায় ঘোরণ1 কবছে । 


কেবলমাত্র ভারতের জনসাধারণই ভারতের প্রকুত অধিকারী । ভারতেব 
ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের অধিকার একমাত্র ভারতের জনগণেরই আছে । একটি 
বিদেশী জাতি ও সরকার দীর্ঘকাল ধরে সেই অর্দিকার খর্ব করা সত্বেও তা! 
ধ্বংস করতে পারে নি, কখনো পারবেও না। 


আজ ভারতীয় সাধারণতন্থ বাহিনী সমগ্র জগতের সামনে অস্ত্রে সংঘাতে 
এই অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাজ্ষণ দ্রভাবে ঘোষণ1 করছে এবং ভারতীয় 
জাতীয় কংগ্রেস-ঘোধষিত ভারতের স্বাধীনতার আদর্শ এইভাবেই বাস্থবে 
রূপায়িত হবে । মাতৃভূমির স্বাধীনতা, সমৃদ্ধি এবং অপর সকল জাতিব মধ্যে 
তাঁকে মহিমান্বিত করার জন্য এই বাহিনীর প্রত্যেক সভ্য নিজের জীবন উৎসপ্গ 
করার শপথ গ্রহণ করছে । 


তার] আজ তীব্র ঘ্বণাভরে স্মরণ করছে, ভারতভমিতে ভারতবাসীর 
উপর বুটিশ সরকার-অন্ুষ্ঠিত অমানষিক হত্যাকাণ্ড, কামানের মুখে ভারতীথ 
নারীকে উডিয়ে দেওয়া, পুরুষদের নৃশংস ও নিধিচারে হত্যা, নিষ্ঠুর বৃটিশের 
পদতলে শিশুদের নিম্পেষণ এবং তার ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্পূর্ণ ধবংস-সাধন । 
তারা সেই নিহুত সন্তানদের রক্তের বিনিময়ে প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসা গ্রহণের 
জনা পবিত্র শপথ গ্রহণ করছে। 

ভারতীয় সাধান্বণতন্্ব বাহিনী এতদ্বারা! জাতীয় স্বার্থ ও সম্মান রক্ষার জন্য 
প্রতোক ভারতবাসীর আন্গগত্য দাবী করছে । এই বাহিনীর এ দাবী করার 
অধিকার আছে। এই বাহিনী সনির্বন্ধ অন্থুরোধ জানাচ্ছে, যিনি এই আদর্শকে 
সম্মান করেন, তিনি যেন তার শিখিলতা, ভীরুতা, ও অমানুষিকতার দ্বারা 
এর অবমাননা না করেন। এই চরম মুহৃণ্ঠে চট্টগ্রামের জনগণ তাদের শৌধ, 
দেশপ্রেম এবং সর্বজনের কল্যাণার্থ তাদের সন্তানদের আত্মোৎসগের 
প্রস্তুতির দ্বার] তাদের যোগ্যতার প্রমাণ নিশ্চয়ই দেবেন। 


আদেশক্রমে, 
সপারিষদ সভাপতি 
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী 
চট্টগ্রাম শখ 
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ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী 


চট্টগ্রামের ছাত্র ও যুবকদের প্রতি 
প্রয় ভ্রাতৃবৃন্দ, 
বুটিশ জনসাধারণ ও তাদের সরকারের নিষ্ঠুর দাসত্ব ও অত্যাচার থেকে 
দেশকে মুক্ত করার অধিকারকে প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী 
প্রচেষ্টা করেছে এবং স্বাধীন ভারতের পতাকা উড্ডীন করেছে। 
ভারতবামী যতবার স্বাধীনতা-লাভের প্রচেষ্টা করেছে, বৃটিশ সরকার 


৩৪ হু 


বিগত ছু'শত বৎসরের অত্যাচারের রাজত্ছে সেই প্রচেষ্টাকে প্রত্যেকবার নির্মম 
হস্তে ধংস করেছে । এবারও তারা তাদের দস্থ্যমুলক শোষণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার 
জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে ক্রটি করবে না। 
অতএব, ভাই সব, এই অবস্থার অবসানের জন্য এশিয়ে আন্মুন, 
পরাধীনতার বেদনা অন্তরে অন্কভব করুন। চেয়ে দেখুন, আপনাদের দেশকে 
কী রকম অধঃপতনে নিয়ে যাওয়া হয়েছে । জার্ানী, রাশিয়! ও চীনের ছাত্র 
ও যুবকগণ যেৰপ করছে, আপনারাও সেরূপ করুন। আপনাদের অস্তরে 
দ্বণা ও প্রতিশোধের আগুন প্রজ্বলিত করুন। দলে দলে আপনার ভারতীয় 
সাধারণতন্ত্র বাহিনীর সদস্ততুক্ত হোন এবং মাতৃভূমিকে ছৃতাগ্য ও ছুঃখের 
অতল গহ্বর থেকে রক্ষা করার জন্ স্থৃতীব্র চেষ্টা করুন। 
আদেশক্রমে, 
সপারিষদ সভাপতি 
ভারতীয় সাধারণতন্্ব বাহিনী 
চট্টগ্রাম শাখা 
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চট্টগ্রামের নাগরিকদের প্রতি 
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী চট্রগ্রামের প্রত্যেক পুরুষ, নারী ও সন্তানকে 
এতদ্বার! নির্দেশ দিচ্ছে, তারা যেন আমাদের জাতীয় আশা-আকাজ্ষার 
বিরোধী সমস্ত ইংরেজ ও শ্বেতচ্ম ইঙ্গ-ভারতীয়কে অবিলম্বে জীবিত বা 
যুত যে কোন অবস্থায বন্দী করে সাধারণতগ্ত বাহিনীর প্রধান দগ্যরে সমর্পণ 
করেন। ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী ঘোষণা করছে, এরূপ ব্যক্তিদের ধারা 
সমর্পণ করবেন, তাদের প্রচুর পরিমাণে পুরস্বার দেওয়া হবে। 
'আদেশক্রমে, 
সপারিষদ সভাপতি 
ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী, 
চট্টগ্রাম শাখা 
[ ৫ ] 
চট্টগ্রাম বিল্লবীদের সঙ্গে যুদ্ধে বৃটিশবাহিনীর শোচনীয় পরাজয় 
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[ ভারতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনী আজ এই রুক্তক্ষর প্রতিশোধে ঝাপিয়ে 
পড়ছে এবং বুটিশ শাসকদের জানিয়ে দিচ্ছে, যতই ছুরল ও অসহায় হোক 
নাকেন ভারত কখনো! এরকম অবাধ বর্বরতা নিধিকারে ও নীরবে সহ 
করবে না। এই বাহিনী আরে! জানিয়ে দিচ্ছে, যে ভারতীয় সাধারণতন্ত 
বাহিনীর এতদিন লক্ষ্য ছিল শুধু সরকারী কর্মচারীদের প্রতি সেই বাহিনী 
এখন থেকে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিবিশেষ অভিযান ঘোষণ1 করছে 
এবং ইউরোপীয়দের নিবিচার হত্যা ও তাদের ধনসম্পদ বাজেয়াপ্ত- 
করণের আদেশ দিচ্ছে । ] ৰ 
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[ আমর! ভাব্রতীয় সাধারণতন্ত্র বাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার ৫সনিকগণ 
১৯৩০ সালের ১৮ই এপ্রিলের ঘোষণার অনুরূপ বুটিশসম্প্রদায়তৃক্ত ব্যক্তিদের 
_-তারা সরকারী বা বে-সরকারী কর্মচারী, বণিক বা কৃষক যা-ই হোক ন 
কেন--জীবনের বিরুদ্ধে আজ সামরিক অভিযান স্থুক করছি । আমাদের 
দেশের সম্পূর্ণ ধ্বংসের একমাত্র কারণ তারাই । চট্টগ্রাম, হিজলী, জালিয়ান- 
ওয়ালাবাগ এবং এ-রকম অন্তান্য ঘটনাবজীর মত আমাদের দেশবাসীর 
উপর বর্ধর নির্যাতনের জন্ত তার] দায়ী। তারা আমাদের দেশের নিকৃটতম, 
শত্রু । 

আমাদের দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রাম বহু পূর্বে সুরু হয়েছে । আজকের 
সামরিক অভিযান দেই ধারাবাহিকতার অন্তম অংশ। 

ভগবান আমাদের আশীর্বাদ করুন এবং আমাদের পবিভ্র সামরিক 
অভিযানে আমাদের সাহায্য করুন। ] 


চট্টগ্রামে দায্রাজ্যবাদী বর্বরতা . 
[ ১] 


[ ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনকালে কলিকাতার ১৩ নং লর্ড নিংহ বোঁডে বাংল! ইন্টেলিজেন্স 
ব্রাঞ্চের গুপ্ত অফিস ছিল ॥ জনাব সা'দত আলি আখন্দ এখানে ৫ বৎসর ও চট্টগ্রামে 
কয়েক বংসর কাজ করেছেন । এই সময়ের মধ্যে বাংলাব বিপ্রববাঁদ দমনে শাসকশক্তিব 
ন্বশংসতার যে রোমাঞ্চকর বিচিজ্র তথ্যসমূহ তিনি সংগ্রহ কবতে সমর্থ হন, সেগুলো তিনি 
"তেরো নম্বরে পীচ বছর” নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন । উক্ত গ্রন্থ থেকে আমন! ১ট্গ্রামে 
অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদী বর্ধবতার কিছু বিবরণ প্রকাশ করলাম ।-_ সম্পাদক ] 


মাত্র একটি মীরজাফর তার দেশের ও সমাজজেব নিদোন নবলাব"ব কত 
বুকমের ক্ষতি করতে পারে, তাদের জবনকে কতভাবে বিডন্গিত করতে 
পারে, তার কল্পনাও করা যায় না। সে জ্ত্যাচাব স্বচক্ষে দেখে উরে 
উঠেছি আমি । 

০৮০ ৯০৭ আশ্নীবী বেডের সময়ে যিনি চিটাগাং ডি. আই. বি-র অ-দনারক 
ছিলেন, তিনি খান বাহাদুর আহসান উল্লাহ । সবাধিনার়ক ছিলেন জেল। 
ম্যাজিটরেট এবং পুলিস স্থপার । এই ভ্রিশক্তি তাদের স্মল্ত শক্তি 9 সামর্গা, 
বুদ্ধি ও কৌশল চট্টগ্রামের হিন্দু বিপ্রবী প্বংস-সাধনে নিকোচ্ছিত করেছিলেন । 

খানবাহাছুরের নির্যাতনের জনেক ৩ভিনপত্ব ছিল। ব্লেডের .ফরারাী 
ধুতে গিয়ে শুধু ফেরারীর বাডীই তল্লাপী করতেন না গ্রামে তার 
আত্মীয়-স্বজন পাডা-প্রতিবেশী সকলের বাউী'ই তন্ন তন্ন করে তল্লাস: করতেন 
- তাদের নামে সার্চ ওয়ারেণ্ট থাক আব নাই খাক 1-----, বাডীব জেকজনের 
ওপর দৈহিক অত্যাচার তো কলতেনই, খাট পালং আলমারী আর তন্ত কেন 
দামী আসবাবপত্রও রক্ষা পেত না1----"" 

এই রকমের জুলুমের মাত্রা এতো বেশী হয়ে উঠেছিল যে শেষ পখন্ুধনিজাম 
পণ্টনে খেলার মাঠে হরিপদ চক্রবতা [১] নামে চোদ্দ পনের বছর বয়সের এক 
ছাত্র খান বাহাছুরকে রিভলবারের গুলী ছু'ডে হত্যা করে |*.-০০। পুলিশের 
অমানুষিক অত্যাচারেও হরিপদ তার কোনে সহকারী কিংবা সাহায;ঃকারর 
নাম প্রকাশ করে নি।-** তে 


[১] হরিপদ চক্রবা নন, হরিপদ ভট্টাচার্য ।_-সম্পাদ্ক। 


২৩৩ ত্ড 


খান বাহাছুরের হত্যার রাতেই একট] অদ্ভুত কাণ্ড ঘটে গেল ।......সেই 
রাতেই ন'টার মধ্যে শহরের হিন্দু দোকান, ফা, গুদোম সব লঈ হয়ে 
গেল ।:'****, সে এক বিরাট লুঠতরাজ। প্রায় তিন চার ঘণ্টা ধরে ধীরে সুস্থ 
লুঠ করেছে । কোথাও কোথাও আগুনও দিয়েছে । 

-***অস্্রাগার লুগঠনেব বাত থেকে ইংরেজ সরকার যে ক্লান্তিহীন নিগীডন 
চালাতে আরম্ভ করলেন, সূর্য সেন ও তারকেশ্বর দক্তিবারের ফালীর পরেতা 
কিছুটা হ্রাস পেল। পুরা চার বছর নির্যাতনের ট্রামবোলার চালিয়েছে পুলিশ 
মিলিটারী চট্টগ্রামের হিন্দু নরনারীর ওপর । কিন্তু পর্যন্ত হযেও তারা আপোব- 
পম্থা ধরে পি। ক্যাপ্টেন ক্যামেরণকে হত্যা, পাহাডতলী ইউরোপীধান ক্লাব 
আক্রমণ, স্পাই নেত্র সেনকে ***- হত্যা - প্রভৃতি কাধাবলী বিপ্রবীদের মানসিক 
আঅনমলীখতারই পরিচাষক 1--*-*০, 

খান বাহাদুরের পরে ননীবানু [১] আসেন । তার জুলম আরে মমরাশ্থক, 
আরে? ছুঃসহ | 

রেজা খা অপসাবিত হল, কিন্তু উত্তর বাংলার ইজারা নেল দেব" ;৮€। 
ঠিক এর কিছুদিন আগেই আমি চিটাগাং কোটে জয়েন করেছি ,:---০ 
মামল। ছিল, কিন্ত হাকিমর1 আদার ওয়াইজ এন্গেজড। সকাল থেকে হারা 
পিটুনি কর আদায় তহশীলে খুবই ব্যস্ত। স্বয্₹ত কমিশনার এসে হুপান ভাইজ 
করছেন--একটি পাইপয়সাও যেন বাকি না থাকে । চিটাগাং-এর হিন্দ জন- 
সাধারণের ওপর পিটুনি কর বসিষে দিখেছেন ইংরেজ সবকাব পাইকার হারে । 
আমণরী রেডের সমস্ত পলাতক আসামী না ধর] পর্যন্ত অতিরিক্ত পুক্ি* এবং 
মিলিটারীর যাবতীয খরচের টাকা আদায় করতে হবে হিন্দুদের পকেট হেকে। 
নাছের তেলে মাছ ভাজতে জানেন শ্বেতাঙ্গ রাজপুকষের] 1---১৮০০- 

অতএব আজ্তকের দুপুরট1 একট] কর্মহীন অবসরের ছুপুর | জানাল! দিয়ে 
অদূরবত্তাঁ কর্ণফুলীরু শোভ1 নিরীক্ষণ করছি । শীতের মলিন মধ্যান্নে নদল পূব 
পারের দূরবতা পার্বত্য অঞ্চলগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে । 

হঠাৎ তন্ময়ত1 ভেঙে গেল এক জাদবেল দারোগ। সাহেবের ডাকে । 


একে খানিকক্ষণ রাখুন তো কোর্টবাবু, এখখুনি আস্ছি ভি, আই, বিঃ 
অফিস থেকে কাগজপত্র নিয়ে-বলেই খটখট, করে চলে গেলেন । 


[১] ননীবাবু নন, মণিবাবু [ মণীন্দ্র দাশগুপ্ত 1- সম্পাদক। 


তাকিয়ে দেখি উত্তিন্নযৌবনা এক কিশোরী আমার খাঁকিপরিহ্তি দেহেক 
পানে তাকিয়ে আছে। 
সামনে চেয়ারে বসতে অনুরোধ করলাম মেয়েটিকে । 


খুঁড়িয়ে খুঁডিয়ে এগিয়ে এসে অত্যন্ত সাবধানে চেয়ারে বসে অস্পষ্ট কাৎ্রাভে 
লাগল সে। 


আপনার কি অন্থখ করেছে? জিজ্ঞাসা করলাম ।"******** 

উচ্ছ্বসিত কান্না চাপতে চাপতে নতমুখে মেয়েটি বলল,""* "আমাকে মেকে 
শরীরের জায়গায় বেজায়গায় জখম করে দিয়েছে 1*-****০, 

কেমারল? 

একটু মুখ বেঁকিয়ে উত্তর দিল, খাকি। 

পুলিশ ? উত্তেজিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম । 

না, ঠিক পুলিশ নয় । আপনাদের গুর্থালী | তবে ডি, আই, বি, ইন্সপেক্টার' 
ননী দাশগুপ্ত সঙ্গে ছিল। লেই তো দীপ্তিমেধার (১) বোন বলে সনাক্ত করল 
আ'মায়। তারপর কুত্তাটাকে লেলিয়ে দিয়ে এ্যাসন্ট করালে৷। কাওয়ার্ড । 
যেন ওর মা বোন নেই 1৮৮, 

কি বলে গর অপমানিত নারীত্বকে সাস্বন1 দেব ভাষা পাচ্ছিলাম না খুঁজে। 
কিছুক্ষণ পরে ক্ষীণকণ্ঠে বললাম, ম্যাজিষ্রেটের কাছে নালিশ করলেন না কেন? 

কিযে বলেন! গজে উঠল গুলীবিদ্ধা ব্যাত্রীর মতো কিশোরী মেয়েটি, 
আপনাদের কুষ্ঠমুখে! জেলা ম্যা্জিষ্রেটের কাছেই তো নালিশ করেছিলাম আজ 
সকালে । কিন্তু সে মুখপোড়া কি বলল জানেন? ছ্যাটস্‌ নাখিং, অর্থাৎ একট! 


ভারতীয় নারীর ওপরে ব্র-্টাল এযাসন্ট কিছু না ওর কাছে ।--**-* 
[ তেরো নম্বরে পাঁচ বছর 2 সা"দত আলি আখন্দ ] 


[ ২ ] 


[ আসানুল্রা হত্যাকে (৩৯শে আগষ্ট, ১৯৩১) কেন্দ্র কবে চট্টগ্রামে দেখ! গিয়েছিল সাআ্াজাবাদী 
উন্মভ্ুতা। এই সম্পর্কে কলিকাতা! টাউন হলে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের পৌরোহিত্যে 
অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতি, দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও তুলসীচন্দ্র গোস্বাষী-প্রদত্ত ভাষণের 
সারমম এবং এ সভায় গৃহীত প্রস্তাব নিন্ে মুদ্রিত হল।-_সম্পান্দক ] 


দেশপ্রিয় বতীজ্মমোহুনের ভাষণ £ 

যতীন্্রমোহন সেনগুপ্ত বলেন, তদন্তে যাইবার পূর্বে তাহার] শুনিয়াছিলেন 
যে, ক্রাঙ্গাম! সাম্প্রদায়িক; কিন্তু সাক্ষ্য গ্রহণ এবং দাঙ্গা সম্বন্ধে তদস্তের পর 
[য় চষ্থ্াম বিস্বোহে অংশগ্রহণকারী দীত্তিমেধা চৌধুরী ।--সম্পাদক | 


এপ 


তাহার এই নিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, দাঙ্গ। সাম্প্রদায়িক নহে। সমস্ত 
ঘটনার জন্য দায়ী আর একটি পক্ষ। এই সম্পর্কে তিনি জোর দিয়া বলেন 
ষে, চট্টগ্রামের জেল ম্যাজিষ্ট্রেট এই দাঙ্গার পিছনে ছিলেন 1......এইবপ একটি - 
প্রকাশ্বা সভায় তাহার নিন্দা কর1 হইল বলিয়া জেল! ম্যাজিষ্েট তাহার [বক্তার ) 
নামে মামলা করুন ।......জেল] ম্যাজিষ্ট্রেট চট্টগ্রামে এই হাঙ্গামা বাধাইবার 
ন্ন্য কতকগুলি বেসব্রকারী ইউরোপীয়ানের সহিত ষভযন্ত্র করিক্াছেন ।...... 
প্রকাশ্য দিবালোকে হাঙ্গামাকান্রীগণ চট্টগ্রামে দোকান ও বাড়ীগুলি লু 
করিয়াছে ? কিন্তু পুলিশ একজনকেও গ্রেপ্তার করে নাই এবং কাহারও সম্পত্তি 
উদ্ধার কর। হয় নাই। সহরেব কেন্দ্রস্থলে এই সকল ঘটন1 ঘটিয়াছে ।.- 
ইহা! ভারতে ইউরোপীয়ানদের প্রথম নাভিশ্বাস। চট্টগ্রামের ামগুপিতে 
লোক সাধারণতঃ মাটির ঘরে বাস করে । সেগুপি নিন্দয়ভাবে বিনষ্ট, ভক্মীভূত 
ও লুন্ঠিত হইয়াছে | এই সকল ঘটনার পর সবাই নুঝিবে ষে, চট্টগ্রামের 
সমস্ত আমলাতন্ব প্রতিশোধ লইতে উচ্যত হইয়াছিল । 


ভুলসীচজ্্র গোস্বামীর ভাষণ ঃ 

আজ সংযতভাবে কথা বলা অসম্ভব হৃইয়! উঠিয়াহে। যাহারা ভারতের 
স্বাধীনতার বিরোধী, তাহারাই আলুম ও জবরদস্তি চালাইয়া এই দাঙ্গার 
অবতারণ1 কবিঞাছে। 


বাভাপতি আচার্য প্রকুল্পচন্দ্রের ভাষণ ঃ ' 

চট্টগ্রামে হিন্দু ও মুসলমান এতকাল সৌহার্দাসহকারে বাদ করিষ! 
আদসিতেছিল।...সেরপ ন্ষেত্রে এই কাণ্ড ঘটিল কেন? তৃতীর ব্যক্তির 
উদ্যমের ফলে এই কাঁও ঘটিয়াছে। 


সভায় গৃহীত প্রস্তাব : 

কলিকাতার নাগরিকদের এই সভার মতে ৩০শে ও ৩১শে 'াগস্ট এবং 
১ল। ও ২রা সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে যে শোচনীয় ঘটনা গুলি ঘটিয়াছে, তাহার কারণ 
হিন্দু ও মুপলমানের মধ্যে অসভ্ভাব নহে। উহা কতকগুলি সরকারী ও 
বেসরকারী যুরোপীয়ান, পুলিশ এবং অন্যান্ত স্বার্থবুদ্ধিসম্পন্ন লোকের প্রচেষ্টার 
ফল। বঙ্গের কতকগুলি আ্যাংলো-ইত্ডিয়ান পত্রিকা এবং যুরোপীয়ান 
এসোলিয়েশনের কতকগুলি সদস্য যে প্রতিহিংসার সমর্থন করিয়া! আসিতেছেন, 
ইহার উৎপত্তি উহ! হইতেই। 


এই ঘটনা সম্থদ্ষে কোন তদস্তের ব্যবস্থা না করার অন্ত, কলিকাতার 
নাগরিকদের এই সভ। প্রাদেশিক গভর্ণমেণ্টের নিন্দা করিতেছে । 


[ দৈনিক বন্থমতী ] 


[ ৩ ] 
[ চট্টগ্রামে সাম্রাজ্যবাদী বর্বরত| সম্পর্কে ১৯৩১ লালের ১০ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম পৌরসভার 
অধিবেশনে এবং ২৮শে সেপেম্বর কলিকাঁত। পৌরসভাব বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলি 


নিষ্বে মুদ্রিত হল।--সম্পাদক | 
চট্টগ্রাম পৌরসভার প্রস্তাব 2 

পৌর কমিশনার নলিনীকান্ত দাসের উখাপিত নিম্নোক্ত প্রস্তাবটি 
সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হুয় ঃ 
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কলিকাতা পৌরসভার প্রস্তাব : 
অন্ডাব্রম্যান শরৎচন্দ্র বন্থ-উখথাপিত ও দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন-সমধিত 
প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গুহীত হয় : 
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কয়েকটি অবিস্মরণীয় ঘটনা 
ফেণী সংঘর্ষ [২২ শে এপ্রিল, ১৯৩০ ] 





চট্টগ্রাম পুলিশ অন্ত্রাগার দখলের পর বিল্রোহীর! প্রচুর অস্ত্রশন্্ হস্তগত 
করেন। অস্্াগারটি পরে আগুন দিয়ে জালিয়ে দেওয়! হ্য়। দুর্ভাগ্যবশত 
হিমাংশু সেনের সবাঙ্গ অশ্নিদগ্ধ হল। হিমাংশুকে গাডী করে অনস্ত সিংহ, 
গণেশ ঘোষ, আনন্দ গুপ্ক ও জীবন ঘোষাল (মাখন) সহরে কোন নিরাপদ 
আশ্ররে চিকিৎসার জন্য নিয়ে গেলেন। তার] ফিরে এসে পুলিশ লাইনে 
বিদ্রোভী বাহিনীর সাক্ষাৎ পেলেন না ; কারণ ইতিমধ্যে এই বাহিনী অদূরবর্তী 
পাহাডে আশ্রয় নিয়েছেন । তাই তারা আবার সহব্রে ফিরে এসে আত্মগোপন 
করে রইলেন । উভয়পক্ষ থেকে যোগাযোগের জন্য কয়েকদিন চেষ্টা হল) 
কিন্তু সব বুথা। 

২২শে এপ্রিল বাত সাডে নয়টায় এই চারজন বিদ্রোহী দরিদ্র কৃষকের 
ছল্পনেশে ভাটিয়ারী রেল ্রেশনে কলিকাতাগামী গাড়ীতে উঠলেন। তাদের 
দেখে সংন্দহ হল ষ্টেশনমাষ্টার অশ্বিনী ঘোষেব। পুবস্বার ও পদোন্নতির স্বপ্ন 
তার চোখে । তাই, যে সকল ষ্টেশনে গাড়ী খামে, সে সকল ষ্েশনে 
জানিয়ে লেন তার সন্দেহের কথা । জানিয়ে দিজ্নে ৪ জনের টিকেটের 
নম্ব এ | 

ফেণী ষ্টেশনে গাড়ী থামল রাত ভ'টোয়। মুহুর্তের মধ্যে তাদের কান] 
ঘিবে ফেলল বিরাট পুলিশরাহিনী। টিকেট দেখে এ চারজনকে নিথে 
এল ট্রেশনমাষ্টারেব ঘরে । কিছুক্ষণ পরে প্রহ্রীবেষ্টিত গণেশ ঘোষ এ 
ঘবের বাইরে গিরেছিলেন প্রাকৃতিক কারণে । এদিকে অবশিষ্ট বিদ্রোহীদের 
দেহতল্লাসী সু হল। পুলিশ জীবন ঘোষালেব দেহতল্লাসী স্থরু করছে, এমন 
সময় অনস্থ সিংহের রিভলভার গে উঠল-_গুডম্‌ গুড্ম। সঙ্গে সঙ্গে জীবন 
ঘোষাল এবং আনন্দ গুঞ্চের রিভলঘ্ভাবও আগুন ছডাল। গর্জে উদ্জল গণেশ 
ঘোনেব রিভলভার'ও। 

এই অপ্রত্যাশিত ঘটনায় চারজন বিদ্রোহী ছাডা ষ্টেশনের সকলেই 
কিংকর্তব্যবিমুঢ়। এই স্থযোগে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন বিদ্রোহীর]। 
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কিন্ত অন্ধকারের মধ্যে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরে রেল- 
লাইনের উপরে মাখন ও আনন্দ এক জায়গায় মিলিত হন। রেললাইন ত্যাগ 
করে তারা চলতে থাকেন বড় ব্রাস্তা ধরে । অল্প সময়ের মধ্যে রাস্তার ধারে 
একটি বটগাছের তলায় গণেশ ঘোষের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎ হয়। 

তিনজনের আবার যাত্রা হ্থরু । কোথাও সশস্ত্র পুলিশ, কোথাও সন্ধিপদুি 
জনসাধারণ, স্থদীর্ঘ পথপরিক্রমার কষ্ট__অত্যন্ত চত্রতার সঙ্গে এই সমস্ত 
বিপদ অতিক্রম করে অবশেষে কলিকাতায় যুগাস্তর দলের অন্যতম সর্বোচ্চ 
নেতা শ্রাভৃপেন্দ্রকূমার দত্তের আশ্রয়ে উপস্থিত হন। 

এদিকে অনন্ত সিংহ একজন কালা, বোবা ও অর্ধপাগলের ভাণ করে 
বহু গ্রাম, মাঠ, পাহাড ও বনজঙ্গল অতিক্রম করে উপস্থিত হন কুমিল। 
সহুবে । সেখানে তিনি প্রখ্যাত জননেতা কামিনীকুমার দত্ত, বস্ন্ুকুমার 
মজুমদার, কুমিল্লা জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক মৌলভী মব্লেশ্বর রহমান ও 
€মীলভী এরাদুল্লার আশ্রয়ে থাকেন। কিছুদিন পরে এদের সহায়তায় তিনি 
কলিকাতায় এসে শ্রীভুপেন্দ্রকুমার দত্তের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন । 

ভূপেনদা চট্টগ্রামের বীর সন্তানদের কলিকাতার উল্টাডাঙ্গা ও বিদিরপুর 
প্রভৃতি অঞ্চলে নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। পরে ফরাসট অধিকৃত 
চন্দনন্গরের গোন্দলপাায় যুগাস্তর দলের অন্ততম নেতা বসন্থকুমার 
বন্দ্যোপাধ্যারের সহযোগিতায় একটি আশ্রয়স্থানের ব্যবস্থা করে চট্টগ্রামের 
বিপ্লবীদের সেখানে পঠিয়ে দেন। 


কালারপোল যুদ্ধ] ৬ই মে, ১৯৩০ ] 
বিপ্লবীদের রক্রে রঞ্তিত জালালাবাদ পাহাড । জীবিত সহবিপ্লবীবা এর 
প্রতিশোধ নেবেনই | এই বেপরোয়া বিপ্লবীদের মধ্যে সর্বপ্রথম এগিয়ে 
এলেন রজত সেন, দেবপ্রসাদ গুপ্ত, ্বদেশ রায়, মনোরঞ্জন সেন, স্থবোধ চৌধুরী 
ও ফণীন্দ্র নন্দী । ৫ই মে গ্রামের গুপ্ত আশ্রয়স্থান থেকে তারা যাত্রা 
করলেন সহরেব দিকে অধ্রশত্তরে সজ্জিত হয়ে। উদ্দেশ্ট-_কর্ণফুলী নদীর 
ব্যালেণ্টাইন ঘাটের অদূরে অবস্থিত ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে 
জাল!লাবাদের প্রতিশোধ নেবেন। 

আক্রমণ সম্ভব হল না। সারা সহরে সশস্্রবাহিদী। তাই, উপযুক্ত 
স্থযোগের অপেক্ষা করতে হুবে। ঠিক হুল, গ্রামের গুপ্ত আস্তানায় ফিরে 
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যাবেন। ফিরিঙ্গিবাজার রাস্ত] দিয়ে খানিকটা! এলেই কর্ণফুলী নদী । সাম্পানে 
করে ওপারে যেতে হবে। 

ফিবিঙ্গিবাজারে রজতদের বাড়ী | ত্র বাড়ীতে উঠে রজতের মা 
সব বিপ্লধীর যা-বিনোদিনী দেবীকে প্রণাম জানাবেন। ক্ষুৎপিপাসায় 
কাতর বিপ্রবীরা তার হাতের খাবারও খাবেন। খাবার তৈরী । এমন সমস 
রজতের ছোট ভাই এসে খবর দিল-_পুলিশ আসছে। 

খাওয়। হল না। মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে পডলেন সবাই । নদীর ধারে 
এসে একটি সাম্পানে চডলেন। বিপ্লবীদের আদেশে মাঝি সাম্পান চালাচ্ছে 
প্রাণপণ শক্তিতে । পেছনে খা বাহাদ্ুব আসানল্লার পরিচালনায় পুলিশবাহিনী 
একটি মোটর লঞ্চে করে অনুসরণ করছে এই সাম্পানকে। পুলিশবাহিনী 
বারবার হুকুম করছে--সাম্পান খামাও। বিপ্রবীর] সাম্পানের ছাউনীর ভিতর 
বসে রিভলভার উচিয়ে মাঝিকে আদেশ করছেন-_-জোরে চালাও । সাম্পান 
পদীর ধারে আসামাত্রই বিপ্রবীর1! লাফিয়ে তীরে উঠে অন্ধকারে অনৃষ্য 
হয়ে গেলেন। 

কিছুক্ষণ পরে পুলিশের লঞ্চও এসে পডল নদীর ধাবে। পুলিশবাহিনী 
পাডে উঠেই নিরীহ সরল গ্রামবাসীদের যধ্যে প্রচার চালায--গ্রামে ডাকাত 
পড়েছে, ধবতে পারলে পুরস্কার । প্রবল বাধার সম্মুখীন হলেন বিপ্লবীরা। 
একজন গ্রামবাসীর দাঁএর আঘাতে দেবী গুপ্চের ভান হাতখানা কাধ থেকে 
প্রার়-বিচ্ছিন্ন হয়ে ঝুলতে থাকে । কী অপরিসীম যন্বণা ! তবু মনোবল 
'অক্ষপ্ন। 

বিপ্রবীর! বারবার টেঁচিয়ে বললেন_-আমর ভাকাত নই, আমরা স্বদেশী, 
ইংরেজ আমাদের শকত্র। তোমব। আমাদের বাধা দিও ন।। 

কথায় কাজ হুল না। অনিচ্ছাসত্বেও গুলী চালাতে বাধ্য হলেন বিপ্লবীর]। 
কয়েকজন গ্রামবাপী লুটিয়ে পডল মাটিতে । তবুও সেই নিবিড় অন্ধকারে 
বিরাট জনতা! পুরস্কারের লোভে বিপ্লবীদের অন্গসরণ করতে থাকে । 

একে অন্ধকার, তার উপর পথঘাট বিপ্লবীদের অজানা । ফণীন্দ্র নন্দী দল 
থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডলেন। এক দেশপ্রেমিক কৃষকদম্পতি (মন্সর আলি 
«ও তারক্ত্ী) সন্সেহে আশ্রয় দেন তাকে, কিন্তু পরদিন তোব্রাব আলি 
নামক একজন লোক ফণীন্দ্রকে দেখতে পায় এ বাডীর মাচার নীচে । ফণীন্দ্ 
ধর] পড়েল। 


অপর পাঁচজন কালারপোল সেতু পার হওয়ার সময় নিকটবতাঁ ফাড়ির' 
পুলিশ স্থবোধ চৌধুরীকে অতাকতে ধরে ফেলে । 

অবশিষ্ট চারজন এগিয়ে চললেন । তারা ঢুকে পড়লেন জুলদ] গ্রামে । 
প্রার ভোর হুয়ে এল। বাড়ীর পাশ দিয়ে যেতেই তারা দেখতে পেলেন 
এক মুসলমান বৃদ্ধা মহিলাকে । বিপ্রবীর1 তার কাছে চাইলেন ছু'টি পাস্তা- 
ভাত। মাতৃহৃদয় মমতায় উপচে পডে। তিনি বললেন, *তোমর] এ শনবনে 
আশ্রয় নাও! আমি পাস্তাভাত নিয়ে আসছি |” গৃহস্বামী কিছু পাস্তাভাত 
ও তরকারী পৌছে দিয়ে বললেন, পরে তাদের জন্য পেটভবে খাওয়ার ব্যবস্থা 
করবেন। 

ভোর হওয়ার পর আহমদ মিঞা নামক একজন গ্রামবাসী শনবনে 
বিপ্লবীদেব দেখতে পেয়ে চীৎকার করে উঠল, “ওখানে ওরা লুকিয়ে রয়েছে |” 
শোনামাত্রই ডি, আই .জি. ফারমারের পরিচালনায় পুলিশ ও সেনাবাহিনী 
ভাঁদেক ঘেরাও করে ফেলল । তাদের সামরিক কায়দায় এগিয়ে আসতে দেখে 
বিপ্রজ্্রা গুলীবর্ষণ স্থুরু করলেন । কিছুক্ষণ দু'পক্ষেই চলল অজন্র গুলীবর্ষণ। 
এর পর সবশাস্থ। সঠিক অবস্থা জানবার জন্তা সরকারপক্ষ উদগ্রীব । 
ফারযারের 'নির্দেশমত দারোগা হেম গুপ্ত চোওা মুখে বিপ্লবীদের আত্মসমর্পণ 
করাল আদেশ জানালেন। প্রত্যন্তরে মনোরঞ্নের কগস্বর শোনা গেল, 
মনোরঞ্জন আত্মসমর্পন করতে জানে না। আমি বালেশ্বর যুদ্ধের যতীন 
মখান্জ হতে চাই ।, 

একজনকে বলতে শোনা গেল, “আমরা প্রাণ থাকতে ধর। দেব না।, 
অপবজনের কঠে ধ্বনিত হুল, “ন” না, নিশ্চয়ই না। আমরা মরব, তবু ধরা 
দেব না ।” রুজ্ততের ক থেকে উৎসারিত হল আরে! কঠিন, আরো দু 
বানী, “না, স্বদেশ এইমাত্র মারা গেল। আমি দেবুকে গুলী কর'ছ। সে 
ভীষণ কষ্ট পাচ্ছে, হাত নাড়তে পারছে না। আমি তাকে গুলী করছি-_তুই 
আমাকে গুলী করবি, বুঝলি ” 

এই কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবুর কষ্ট নিবারণের উদ্দেশে রজত 
তাঁকে গুলী করেন। এরপর মনোরঞ্ন দু'বার বন্ধু রজতকে গুলী করলেন। 
পরে শেষ গুলীটি তিনি বসিয়ে দেন নিজের বুকে । 

স্বদেশ, রজত ও মনোরঞগুন চিরবিদায় নিলেন ? কিন্তু জুলদার রণপ্রাঙ্গণ 
তখনো স্তব্ধ হয় নি। দেবুর দেহে তখনো প্রাণ আছে-_তীর নিঃশ্বাসের খুবই 
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কষ্ট হচ্ছে। এই অবস্থায় হেম দারোগ। তীকে জিজ্ঞাসা করেন, “বড় সাহেক' 
এখানে উপস্থিত আছেন, তাঁকে কি কিছু বলবেন? তখন দেবুর দৃপ্তকণ্ঠের 
জিজ্ঞাসা, “কে বড় সাহেব? লোম্যান? লোম্যান? আমার ছু'টি হাতই 
অচল, নইলে আমি তাকে এক্ষুণি গুলী করতাম ।* মৃত্যুপথধাস্রী বিপ্লবীর এই 
শেষ মম'বাণী। এরপর তার জীবনাবসান । 


চল্ডননগর সংঘ্ঘর্য [১ লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ ] 


উন্ভুর কলিকাতার ঘমূকবধির বিছ্যালয়'-এর স্থপারিপ্টেণ্ডটে স্থহাসিনী 
গাশ্তলী ( পুঁটুদি) ও ইষ্ট ইত্ডিয়ান রেলের কর্মচারী শ্রীশশধর আচার্য যুগান্তর 
দলের অত্যন্ত দায়িত্বশীল কমীঁ। বিপ্লবী নেতা শ্রীতৃপেক্রকুমার দত্তের নির্দেশে 
তাবা চন্দননগরের গোন্দলপাডায় একটি বাড়ীতে ম্বামী-ন্ত্রীর মিথ্য। পরিচর 
দিষে অবস্থান করতে থাকেন। 

১৯৩* সালের যে মাসের মাঝামাঝি ভূপেনদ1! গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিংহ, 
আনন্দ গুপ্ধ ও জীবন ঘোষালকে গোন্দালপাডার আশ্রয়গ্থানে পাঠিয়ে দেন। 
বাইঠেব বিপ্রবীদেব সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার স্থবিধার জন্য ভূপেনদার নির্দেশে 
তরুণ বিপ্রবী হেমস্ত তরফদারও এ বাডীতে অবস্থান করতে থাকেন। 
কৰেকদিনের মধ্যে ভূপেনদার চেষ্টায় চট্টগ্রামে আত্মগোঁপনকারী সুর্য সেনের 
সঙ্গে চন্দননগরে অবস্থানরত বিপ্লবীদের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৮শে 
জন অনন্ত সিংহ কলিকাতার প্রধান গোয়েন্দা দপ্তর ১৩নং লর্ড সিন্হ! রোডে 
গিদে একান্তই ব্যক্তিগত কারণে আত্মসমর্পণ করেন। কিছুদিন পরে 
জালালাবাদ যুদ্ধের সর্বাধিনায়ক লোকনাথবলও মাষ্টার] ত্থ্য সেনের কাছ 
থেকে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও নির্েশ নিয়ে কলিকাতায় আসেন। 
এর মধো ভূপেনদা গ্রেপ্তার হওয়ায় যুগাস্তর দলেব অন্যতম সর্বোচ্চ নেত। 
কিরণচন্দ্র মুখাজীঁর সঙ্ায়তায় তিনি চন্দননগরের আশ্রয়স্থলে সহকমীদের সঙ্গে 
মিলিত হন। 

২৩শে আগষ্ট প্রকাশ্য দিবালোকে কলিকাতার ডালহৌসী স্বোয়ারে 
[ বিনয়-বাদল-দিনেশ বাগ ] কলিকাতার পুলিশ কমিশনার টেগার্টের উপর 
আক্রমণ, এঁ দিন ইডেন গার্ডেন পুলিশ ফাডিতে বোমানিক্ষেপ, ২৪৯শে আগষ্ট 
বিপ্লবীন্? গুলী করে ঢাকায় পুলিশের ইন্সপেক্টর জেনারেল লোম্যানকে হুত্য? 
ও ঢাকার পুলিশপ্রধান হাডসনরে আহত করেন। 


এই সমস্ত বিপ্লবী কার্ধকলাপের ফলে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের বিপ্লবী 
“নেতা ও কমীকে জেলে বন্দী করে অমাঙ্গষিক নির্যাতন করা হয়। এই সময়ে 
জেলে বন্দী একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি চন্দননগরের আশয়স্থলের কথা পুলিশের 
কাছে প্রকাশ করে দেয়। এ লোকটিই ৩১ শে আগষ্ট সন্ধ্যার অন্ধকারে 
পুলিশকে এ বাডীটি দেখিয়ে দেয়। 

৩১ শে আগষ্ট বাত্রি প্রায় ২টার সময় পুলিশ কমিশনার টেগার্টের 
ন-ত্ব -পক্বাট পুলিশবাহিনী এ বাড়ী ঘেরাও করে। তারপর বিপ্লবীদের 
সঙ্গে পুলিশবাহিনীর যে সংঘর্ষ হয়, বিপ্লবী আনন্দ গুপ্ তার নিয়োক্ত বর্ণনা 
দিয়েছেন: 

১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩* সাল-_বন্দীজীবনের প্রথম দ্রিন। *** চট্টগ্রাম 
বিদ্রোহের প্রায় সাডে চার মাস পরে ১৯৩০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর উপস্থিত 
₹ল-..অগ্রিপরীক্ষার দিন, ফরাসী চন্দননগরে । ভোর হবার তখনও ছু*তিন 
ঘণ্টা বাকি, রাত্রির অস্পষ্টতা ঘোচে নি, এমন সময় কুখ্যাত টেগার্ট গাহেবের 
[ কলকাতার তৎকালীন পুলিশ কমিশনার ] নেতৃত্বে বাছ1 বাছা গোরা 
পার্জেণটদের এক বিবাট বাহিনী চন্দননগরের গোন্দলপাডায় যে বাসায় আঁষর] 
আশ্রয় নিয়েছিলাম সে বাসাটি চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো! । নিক্ষমণের 
কোন প্রথ বা উপায় ছিল না। স্থুপরিকল্িত নির্দেশ অনুযায়ী স্থ্দক্ষ সা্জেণ্ট 
বাহিনী তাদের লৌহবেষ্টনীতে এতটুকু ফাঁক রাখে নি। 

আমর! কিছুদিন আগে থেকেই রাত্রিতে পালা করে ছাদের ওপর থেকে 
পাহার] দ্রিতাম, কারণ, চারিদিকের অবস্থা তখন ক্রমশই ঘোরাল হয়ে উঠেছিল । 
সে রাত্রেও যখারীতি ছাদ থেকে বাইরের ছু'দিককার রাস্তার উপর 
দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। শেষ রাত্রের দিকে হঠাৎ আমাদের নজর পডল 
অস্পষ্ট মৃতি, মাথায় হেলমেট-_ক্ষিপ্রগতিতে আমাদের বাসার দিকে এগিয়ে 
আসছে । তৎক্ষণাৎ আমরা প্রস্তত হয়ে তড়িৎগতিতে নেমে এলাম দোতলা 
থেকে একতলায়, উদ্দেশ্--পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে পড়ব। 

কিন্ত প্রথম থেকেই সশন্ত্র সার্জেপ্টবাহিনী বাসার পশ্চাদ্দককার 
প্পাচিলের আড়ালে আশ্রয় নিয়ে নিক্ষমণের সামান্ততম পথও আগলে বসেছিল 
-ক্ষধা্ বাঘ যেমন থাকে শিকারের অপেক্ষায়। খিডকির দুয়ার শিয়ে 
বেরুতে না বেরুতেই একসঙ্গে গর্জে উঠলো শত্রুপক্ষের আগ্রেয়ানতরগুলো এবং 
সেই সঙ্গে জলে উঠলো অনেকগুলো টর্চ আমাদের লক্ষ্য করে। তাত্র 
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আলোর রেখা কেন্দ্রীভূত হল আমাদের উপর আর সেই আলোকোজ্ছ" 
দেহুগুলোকে লক্ষ্য করে বধিত হুতে লাগল ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী---*** | 

আমাদের আগ্রেয়ান্ত্রগুলোও অবশ্য নিক্কিয় হয়ে বসে ছিল না, কিন্তু, 
শত্রুপক্ষের প্রত্যেকটি দেহ পাঁচিলের আডালে এবূপ সুরক্ষিত অবস্থায় ছিল: 
এবং এতগুলো টর্চের তীব্র আলো আমাদের দৃষ্টিশক্তিকে এতটা বিভ্রান্ত 
করে দিয়েছিল যে, আমাদের রিভলভার ও পিস্তলনির্গত গুলী কোথায় লাগছে 
বানা লাগছে তা সঠিক দেখার বা জানার কোন উপায় ছিল নাঁ_তা” ছাড়: 
'ুলীর রসদও আমাদের ছিল যৎসামান্ত | 

বেশীক্ষণ এই অসমান যুদ্ধ শ্যায়ী হওয়] সম্ভব ছিল ন1।*-****- একদিকে 
বিপুল পুলিশবাহিনী অপরদিকে আমরা চারজন--গণেশ দা, লোকনাথ বল,. 
জীবন ঘোষাল ও আমি ।--.*.. অল্প কয়েক সেকেগ্ডের যধ্যেই জীবন ঘোষালের 
মাথায়, বুকে ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে এক ঝাক গুলী এসে লাগলে! এবং সেই 
মুহতে তার মুতদেহ লুটিয়ে পডল পাশের পুকুরে, তলিয়ে গেল জলের ভিতর |: 
-*****যেভাবে চারিদিক থেকে গুলীবুষ্টি হচ্ছিল তাতে আমাদের কারুরই 
অক্ষত থাকার কথ নয়, কিন্তু সবগুলো বেছে বেছে যেন জীবনের দেহেই 
আশ্রয় নিল। মাত্র একট! গুলী এসে লাগলো আমার ব1 পায়ে, আর বাকী 
দু'জন যে শেষপর্যস্ত অক্ষত ছিলেন, তা” সত্যি অদ্ভূত বলতে হুবে। 

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ষেন বিরাট ঝভ বয়ে গেল *-****** কিছুক্ষণ আগেও 
ছিলাম মুক্ত, বন্ধনহীন, পুলিশ প্রভৃদের ফাকি দিয়ে ; কিন্তু হঠাৎ সেই কর্মবন্থল 
ও গতিবহুল জীবনের সমাপ্তি ঘটল-_ শুরু হল কঠোর বন্দীজীবনেব **-"* | 

০০ বন্দী ছিলাম আমরা মোট ছ'জন-__ উপরোক্ত চারজন ও শ্রীযুক্ত 
শশধর আচার্য এবং শ্রীযুক্তা স্ৃহাসিনী গাঙ্গুলী, যিনি আমাদের সবার দিদির 
মত ছিলেন--.". | 

প্রায় ছু'্ঘণ্টা ধরে এই কয়জনের উপর চলল অবিরাম নির্যাতন--বীভতৎ্স, 
অমানুষিক নিধাতন, হাতের ব্যাটন থেকে আরম্ভ করে পায়ের বুট ও 
রাইফেলের কুঁদো-সব কিছুরই স্থপ্রচুর প্রয়োগ হল আমাদের শৃঙ্খলিত 
দেহের উপর । 

এমন কি স্থহাসিনীদিও রেহাই পান নি সেই নিষুর নির্যাতনের হাত 
থেকে । তার দেহের উপরও চভ, ঘুষি, ব্যাটনের ঘা, বুটের লাখি--এর কিছুই 
বাদ যায় নি 1.০, ০০০০০ 


৬ লী 


প্রায় ছু'ঘণ্ট। ধরে পুলিশের এই বীরত্বলীল! শেষ হুবার পর আমাদের 
টেনে উঠানো হুল পুলিশভ্যানে- হাতে হাতকভা, কোমরে দড়ি। ভ্যানগুলো 
আমাদের নিয়ে হাদ্ির হল চন্দননগরের পারিক প্রসিকিউটারের আরঁফসে। 
তত চন্দননগর থেকে যোটরযোগে পুলিশপরিবেষ্টিত অবস্থায় আমর" ভজন 
উপস্থিত হলাম হুগলী জেলে.- -*-পরদিন সকাল হতেই আবার ঘোটরে 
চাপিয়ে আমাদের তিনজনকে ( গণেশদা, লোকনাথ বল ও আমি? নিয়ে 
হাজির করা হল কলকাতার বিখ্যাত লালবাজার খানায ।-...--আম়াদের 
তিনজনকে তিনটি আলাদা সেলে ঢোকানো হল ।".... 

পরদিন ভোর হতে না হতেই একদল সার্জেণ্ট ও তাদের একজন উ৭ব ঙন 
কর্মচারী খুব তাডাহুডো করে আমাদের জেল থেকে বার করে হাতে 
হাতকডি ও কোমরে দি সেঁধে আবার ভি করলো পুলিশভ্যানে |". -. 

যখাসমযে আমাদের ভ্যান এসে উপস্থিত হল শেয়ালদ] ্েশনে 1.--. 

আমাদের নিয়ে ওঠানো হল একটি বড প্রখম শ্রেণীর কামরা, বং 
আমাদের সঙ্গে সঙ্গে উঠল চারজন সাজেণ্ট, একজন উধ্বতন শ্বেতাঙ্গ কম চারা, 
একদল গাভোয়ালি মিলিটারী পুলিশ ও তাদের হাবিলদার । যখ"»ফখে 
গোয়ালন্দগামী ট্রেন ছাডল--ফিরে চললাম আমাদেব প্রয় টট্টগ্রামে 


বন্দী অবন্থায়। 


ধলঘাট যুদ্ধ ১৩ই জুন, ১৯৩২ ] 
চট্টগ্রামের অন্তর্গত ধলঘাট গ্রাম। সাবিত্রী দেবীর বাডী। স্থস কন, 
নিম'ল সেন ও অপূর্ব পেন (ভোলা) সেখানে আত্মগোপন করে গ'ততন। 
মা্টারদা সুর সেনের নির্দেশে নন্দনকানন বালিক! বিছ্যালদের *শক্ষকা 
প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ১২ই জুন সেই বাডীতে এসেছেন। 

সন্ধ্যার কিছু পরে ্ুর্য সেন নীচে ছিলেন। ছাদে ছিলেন নমল হেন, 
অপূর্ব সেন ও প্রীতিলত1। অপুর্বর জ্বর | 

শোনা গেল, দরজায় আন্তে আস্তে টোকা দেওয়ার আওয়াক্গ | প্রজাব 
ফণক দিয়ে দেখা গেল, সেনাবাহিনী এসেছে। কূর্ধ সেন ভ্রুতবেগে বাশের 
মই বেয়ে উপরে উঠে নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনকে তা৷ জানাবামাত্রই তারা 
রিভলভার হাতে বাইরের পি'ডির মুখে এগিয়ে গেলেন । নিল সেন ও অপূৰ 
সেন দেখলেন, সেনাবাহিনীর একজন উপরে উঠছে। সঙ্গে সঙ্গে নিমল 


৩১৮ 


সেনের রিভলভার গর্জন করে উঠল। নিহত ক্যাপ্টেন ক্যামারণ নীচে গডিযে 
পড়ল । 

এই গুলীর শব্দ শোনামাত্রই চারদিক থেকে সেনাবাহিনী এ ছাদ লক্ষ্য 
করে গুলী ছুডতে স্থরু করল। বিপ্রবীরাও মাঝে মাঝে গুলী ছুঁডছিলেন 

সূর্য সেনকে বাচাতে হবে। তিমি ধর] পডলে বা মারা গেলে সংগ্রামের 
ক্ষতি হবে অপুরণীয়! তাই নমল সন সুর্য সেনকে বললেন, তিন যেন 
অপূর্ব ও প্রীতিলতাকে নিয়ে চলে :1ঞয়ার চেষ্টা করেন। ক₹ঠাৎ একটি খুলা 
এসে লাগে নিমল সেনের গাবষে। 1৬।স বুঝলেন, তার আঘাত মারাত্মক, 
মুত আসন্ন । তাই মৃভাপৎ্যাত্া বিপ্রবী নেতা পুনরাষ ধীর অথচ দুটকণ্ঠে 
মাষ্টারদাকে বললেন, তান খেন অপূর্ব ও প্রীতিলতাকে ;নয়ে বাড়ার পেছনের 
ঝোপ-ঝাডের মধ্য দিয়ে চলে যান। নিল সেন নিজে বাড়ীর সামনের 
দিকে গুলী চালিয়ে স্নোধাহিনীকে বিভ্রান্ত করে ব্যস্ত রাখবেন। 


স্র্য সেনের চিন্তা-ভাবনাব নিত্যসহচত্রঃ প্রচারবিমুখ নিষ্ঘল সেনকে 
ছেডে আসতে তার মন চাইছিল না। তবু ছেডে যেতে হবে। *প্রবী 
করব কঠোর । ন্্ধ সন বেদনাভারাক্রান্ত হৃধয়ে বেরিয়ে পডলেন প্রতিলতা 
ও অপূর্বকে সঙ্গে নিয়ে । একটু পরে আর একটি গুলী এসে নিমল -স্নকে 
আঘাত করে মারাত্মকভাবে । কেবল 'উঃ ! মাষ্টারদ! চললাম । রনী, (১) 
বিদায়” বলে বিপ্লবী নেতার কণ স্তন্ধ হয়ে গেল চিরকালের মত। মাঠারিদা 
ও অপূর্ব উঠানের শেবপ্রান্তে স্থপারিপাতার বেড সরিয়ে এগিয়ে যাবার 
চেষ্টা করতেই সামান্ত আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজ লক্ষ্য করে সেনাবান্ডিনর 
নিক্ষিপ্ত একটি গুলী এসে পডল অপূর্বব বুকে । অপূর্বও বরণ করলেন 
শহীদের মৃত্যু | 

আবার আর একটি হাদয়বিদারক দৃশ্য । মাষ্টারণা ও প্রীতিলত: অপ্বহক 
শেষবারের মত দেখে দীর্ঘশ্বান ফেলে এগিয়ে চললেন। এসে পৌহুলজেন 
বিপ্রবী মণ দত্তের বাপায়। গভীর নিশীথে মণি দত্তের সাহাষে তার! 
প্রায় চার মাইল জলভর] মাঠ, ডোবা ও ঝোপঝাড অতিক্রম করে উপস্থিত 
হন টজ্যেষ্টপুরা গ্রামের গোপন আশ্রয়স্থল কবিরাজ অশ্বিনী দের বাড়ীতে 
[ সাংকেতিক নাম 'কুটির* ]। 


[১] বীরাঙ্গনা প্রীতিলত। ওয়াদেদারের ডাকনাম "সম্পাদক । 


৩৯৯ 


১ | 


চে 


৩৭২৩ 


চট্টগ্রামের রাজনৈতিক ঘটনাগঞ্জী 


চট্টগ্রামে কারাবরণ £ 

জরীপকার্ধে বাধাস্থটির অপরাধে গুয়াতলীর 
প্যারীমোহুন চৌধুরীর কারাবরণ 

একই অপরাধে আনোয়ারার ভাঃ রামকি 
দত্তের কাব্রাবরণ 

প্রথম ম্বাধীনতা-সংগ্রাম ও চট্টগ্রাম £ 

১৮৫৭ সালে ভারতের প্রথম শ্বাধী নতা- 
সংগ্রামের €(বিদেশীর নামকরণ *সিপাহী- 
বিদ্রো্” ) সময় হাবিলদার রজব আলি খার 
নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বিদ্রোহী সিপাহীদের দ্বার] 
সরকারী কোবাগার থেকে তিনলক্ষ টাক! 
হস্তগত, জেলখানা থেকে কয়েদীদের মুক্তিদান 
ও শস্ত্াগারে অগ্নিসংযোগ 

ইনকাম ট্যাক্সের প্রতিবাদে £ 

নবপ্রবতিত ইন্কাম ট্যাক্সের বিরুদ্ধে ভন- 
সাধারণের পক্ষে প্রতিবাদ-লিপি লেখার 
অপরাধে ধলঘাটের স্বাধীনচেতা উকিল ছুর্গাদাস 
দম্তিদারের ১ মাসের জন্য কারাবরণ 

কবিগুরু ব্ববীন্দ্রনাথের চট্টগ্রাম গমন এবং 
বঙ্গভঙ্গ ও দেশবাসীর কর্তব্য বিষয়ে উদ্দীপনা- 
পূর্ণ ভাষণ 

চট্টগ্রামের সদরঘাট ২নং নালাপাডা গলির 


প্রবেশপথে গোয়েন্দা সন্দেহে সত্যেন সেনকে হত্যা 


মৌলানা শওকত আলির চট্টগ্রাম গমন ও 


অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে উত্তেজনাপূর্ণ 


ভাষণ 


১৮৩ 


১৮৪ ৭, 


২৩শো শভেম্বর5 ১৮৫৭ 


১২ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৬২, 


১৭ই জুনঃ ১৯০ ৭. 
জুলাই, ১৯১২ 


সেপ্টেম্বরঃ ১৯৯৮ 


| 


৮ ॥ 


৯ | 


১৩ | 


১১ | 


১২ | 


১৩। 


১৪। 


১৫ ॥ 
১৬। 
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দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের চট্টগ্রাম গমন ও অসহযোগ 

আন্দোলনের সমর্থনে ভাষণ 

বিপ্লবী প্রেমানন্দ দত্তকর্তৃক পুলিশ অফিসার 

প্রফুল রায়কে হত্যা 

পরৈকোড। ডাকাতি 

আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ের অর্থ লুন 

ময়নাগঞ্জে অন্তরীণঅবস্থায় বিপ্রবীনেতা 

অন্ুবূপচন্দ্র সেনের জীবনাবসান 

বিপ্রবীকর্মী হুখেন্দুবিকাশ দত্ত একদল গুগার 

ছুরিকাথাতে চট্টগ্রাম সহরে গুরুতর আহত, 

কলিকাতা কারযাইকেল মেডিক্যাল কলেজ 

হাসপাতালে [বত্তমান আব. জি" কর 

মেডিক্যাল কলেন্জ হাসপাতাল ] ভি 

এবং সেখানে তাব জীবনাবসান 

চট্টগ্রম সশন্ত্র বিদ্রোহ £ 

(ক) পুলিশ লাইন অস্তাগার অধিকার 

(খ) অক্সিলিয়ারী ফোসের হেডকোযাটার্স 
অধিকার 

এগ) টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন ভবন অধিকার 
ও সমস্ত যন্ত্রপাতির ধবংসসাধন 

(ঘ) চট্রগ্রাম সহুর থেকে প্রায় ৫* মাইল 
দুরবতাঁ ধূম ও জোরারগঞ্জ ট্রেশনগুলির 
মধ্যবতা' রেললাইন উতপাটন 

অস্থায়ী বিপ্রবী সরকার গঠন : ব্াষ্পতি 

স্থর্য সেনের ঘোষণা [ ১৭-এর পাতা দেখুন ] 

জালালাবাদ যুদ্ধ [ ৪-এর পাতা দেখুন ] 

ফেণী সংঘর্ষ : 

ফেণী ষ্রেশনে পুলিশের সঙ্গে গণেশ ঘোষ, অনস্ত 

সিংহ, আনন্দ গুপ্ত এবং জীবন ঘোষালের 

( মাখন ) সংঘর্ষ [ ৩১১-এর পাতা দেখুন ] 


১৪ই সার্চ, ১৯২১ 
২৫শে মে, ১৯২৪ 
আগস্ট, ১৯২৩ 

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯২৩ 
৪5 এপ্রিল, ১৯২৮ 
২১শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯ 
৯ই অক্টোবর, ১৯২৯ 
২৭শৈ অক্টোবর, ১৯২৯ 


১৮ই এপ্রিল, ১৯৩৯ 
রাত্রি ১০-১৫ মি: 


২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ 
২২শে এপ্রিল, ১৯৩* 


৯৮ । 


১৪৯ । 


জ | 
২১। 


২২ । 


*৩। 


২৪ | 


| 


৬ । 


ত্৮ | 


স্ত৭ 


কালারপোল যুদ্ধ ঃ ৬ই মে, ১৯৩৯ 
মনোরঞ্ন সেন, রজত সেন, শ্বদেশ রায় ও 

দেবপ্রসাদ গুপ্রের মৃত্যুবরণ । সুবোধ চৌধুরী ও 

ফণীন্দ্র নন্দী গ্রেপ্তার [ ৩১২-এর পাতা দেখুন ] 

গোর়েন্দাবিভাগের হেড কোয়ার্টার ইলিসিয়াম 

রো-তে অনস্ত সিংহের আত্মসমর্পণ ২৮শৈ জুন, ১৯৩০ 
চন্দননগর যুদ্ধঃ গণেশ ঘোষ, লোকনাথ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ 
বল ও আনন্দ! গুপ্ত গ্রেপ্তার । জীবন ঘোষালের 

[ মাখন ] মৃত্যুবরণ [ ৩১৫স-এর পাত! দেখুন ] 

অশ্বিক! চক্রবর্তী গ্রেপ্তার £ ৯ই অক্টোবর, ১৯৩০ 
বাংল। পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল ক্রেগ 

মনে করে ভুলক্রমে রেলওয়ে পুলিশ ইন্সপেক্টার 

তারিণী মুখাজীকে চাদপুর রেলওয়ে ষ্টেশন 

প্র্যাটফর্ষে হত্যা ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩০ 
চাঁদপুরে ডিগ্রি বোর্ডের রাস্তায় রিভলভার, 

কাতুরজজ ও বোমাসহ রামকষ্খ বিশ্বাস ও 


কালীপদ চক্রবত্া গ্রেগ্ার ২র1 ডিসেম্বর, ১৯৩০ 
চট্টগ্রাম জেলের অভ্যন্তরে বিপ্লবী বন্দীদের 

বাসস্থানের কাছে মারাত্মক অন্ত্শন্র প্রাণি ৬ই যে, ১৯৩১ 
চট্টগ্রাম আদালতের নিকটস্থ ভূগর্ভে 

ডিনামাইট আবিফার ওরা জুন, ১৯৩১ 


চট্টগ্রামের দেওয়ান বাজারের একটি বাড়ীতে 
কাতুর্জ, ছুই বাক্স বিস্ফোরক, এপিভ ও 


কতকগুলি বৈদ্যুতিক তার প্রাপ্তি ১৮ই জুন, ১৯৩১ 
আলিপুর সেপ্টাল জেলে ফাসীর মঞ্চে রাম 
বিশ্বাসের মৃতুাবরণ ৩রা আগষ্ট, ১৯৩১ 


গোয়েন্দা ইন্সপেক্টার খান বাহাদুর আপসামুললাকে 
চট্টগ্রাম নিজাম পণ্টন যাঠে হরিপদ ভট্টাচার্য 


কতৃক হত্যা ৩*শে আগষ্ট, ১৯৩১ 
সরোজ গ্রহ ও রমেন ভৌমিক কর্তৃক ঢাকার 
গেল] ম্যাজিইেট ভুর্ণোকে হত্যা ২৮শৈ অক্টোবর, ১৯৩১ 


৩২ | 


৩৩। 


৩৪ । 


৩৫ | 


৩৬ | 


ধলঘাট যুদ্ধ; নির্মল সেন ও অপূর্ব সেনের 
মৃত্যুবরণ [ ২৭৮ ও ৩১৮-এর পাত দেখুন ] 
&ৈলেশ বায় কর্তৃক কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ 
প্রধান এলিসনকে হত্যা 

ট্টগ্রাম পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব 
আক্রমণ £ বু ইউরোপীয়ান হতাহত। 
বিপ্লবী নেত্রী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের স্বেচ্ছায় 
মৃত্যুবরণ 

সর্বাধিনায়ক কুর্ধ সেন গ্রেপ্তার 

গছিরা যুদ্ধ: বিপ্লবী মনোরঞ্চন দাশগুপ্ত ও 
গৃহন্বামী পূর্ণ তালুকদারের বৃত্যুবরণ। প্রসন্ন 
তালুকদার আহত। তারকেস্বর দক্তিদার, 
কল্পনা! দত্ত ও সথধীন দাশ গ্রেপ্তার [ ১*৭-এর 
পাতা দেখুন ] 

পল্টনের ক্রিকেট খেলার মাঠে চট্টগ্রামের পুলিশ 
প্রধান ক্রিয়ারী ও শ্বেতাঙ্গ দর্শকদের উপর 
আক্রমণ £ বিপ্লবী নিত্যগোপাল সেন ও 
হিমাংশু ভট্ট চার্ধের ঘটনাস্থলে মৃত্যুবরণ। বিপ্লবী 
কৃষ্ণ চৌধুরী ও হুরেক্দর চক্রবর্তী গ্রেপ্তার 

কিরণ সেন ও খোকা নন্দী কর্তৃক নেত্র সেন 
হুত্যা 

চট্টগ্রাম জেলে ফাসীর মঞ্চে হূর্য সেন ও 
তারকেশ্বর দন্তিনারের মৃত্যুবরণ 

মেদিনীপুর জেলে ফাপীর মঞ্চে রুষ্ণ চৌধুষী 
ও হুরেন্দ্র চক্রবতীর মৃত্যুবরণ 


১৩ই জুন, ১৯৩২ 


২৯শে জুলাই, ১৯৩২ 


২৪শে সেপ্টেম্বর) ১৯৩২ 
খর] ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৩ 


১৯শে মে, ১৯৩৩ 


"ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ 
৯ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ 
১২ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ 


৫ই জুন, ১৯৩৪ 


৩২৩ 


স্বাধীনতা-অংগ্রায়ে নিবেদিতগ্রাণ বীরবৃক্দ 


অহিংস অসহযোগ আন্দোলনে চট্টগ্রামের দোছাজারী-_দেওয়ানহাটে, 
পুলিশের গুলীতে মৃত্যু ১৯২১] 
মাহ সুদুর রহুমান। 

কাসীর মঞ্চে : 

১। প্রমোদরগন চৌধুরী--দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলায « বৎসর সশ্রম 
কারাদণ্ড হয়। জেলের মধ্যে স্পশ্।ল সৃপারিণ্টেত্ণ্টে অৰ্‌ পুলিশ 
রায় বাহাদুর ভূপেন চ্যাটাজীকে হত্যার অপরাধে ১৯২৬ সালের, 
২৭শে আগষ্ট আলিপুর জেলে ফাসী হয়। 

২। ন্ুর্য সেন [মাষ্টারদ]] ] ১৯৩৪ সালের ১২ই জান্য়ারী 

৩। তারকেশ্বর দক্তিদার [ ফুটুদ।] চট্টগ্রাম জেলে ফাশী হয়। 

৪। রামকৃষ বিশ্বাস-ডি. আই. জি. ক্রেগ মনে করে রেলওয়ে পুলিশ 
ইন্জপেক্টার তারিণী মুখাজীকে টাদপুর ষ্টেশনে হত্যার অপরাধে ১৯৩১, 

* সালের ৩র1 আগস্ট আলিপুর জেলে ফাঁসী হয়। 


ৃ ) ১৯৩৪ সালের ৭ই জাঙ্ছুয়ারী চট্রগ্রামে ক্রিকেট 
৫ | কৃষ্ণ চৌধুরী 


খেলার মাঠে শ্বেতাঙ্গদের উপর আক্রমণের অপরাধে 
৬। হবেক্দ্র চক্রবর্তী 


মেদিনীপুর জেলে €ই জুন ফাসী হুয়। 

৭। রোহিণী বডুয়াফরিদপুরের একটি গ্রামে অস্তরীণ অবস্থায় গোয়ালন্দ 
থানার ও- সিং এরসাদ আলির দুর্বযবহারে অতীষ্ট হয়ে ১৯৩৫ 
সালের ১৫ই জুন থানার ভিতর রোহিণী এ অফিসারকে কুপিয়ে হত্যা 
করেন। ১৮ই ডিসেম্বর ফরিদপুষ গেলে তার ফাসী হয়। 

৮। নিরঞ্চন বড়ুয়া--১:৪২ সালের নৌ-বিদ্রোহে অংশগ্রহণ করায় ১৯৪৩. 
সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর মা-াজ জেলে ফালী হয়। 

অন্্রাগীর দখলের পর অগ্নিদগ্ধ হয়ে স্বভূয [২১শে এপ্রিল, ১৯৩০] 

হিমাংশু সেন [ আও] | 
জালালাৰাদ যুদ্ধের শহীদ [২২শে এপ্রিল, ১৯৩০ ] 

বিধু ভট্টাচার্য, নরেশ রায়, ত্রিপুরা! সেন, মধুস্দন দত্ত, পুলিন ঘোষ, প্রভাস 

বল, হরিগোপাল বল [টেগ.র1]) নির্মল লাল, জিতেন্দ্র দাশগগু, শশা 

দত্তঃ মতি কাহছনগো, অধেন্দু দক্তিদার | « 


খ্াত্মসমর্পণের পরিবর্তে আত্মহত্য। [ ২৪শে এপ্রিল, ১৯৩০ ] 
অমরেজ্জ নন্দী 
কালারপোল খগ্যুক্ধের শহীদ [ ৬ই মে, ১৯৩০ ] 
স্বদেশ রায়ঃ মনোবর্জন সেন, বরুজত সেন, দেবপ্রসাদ গুধ্য 
উন্দননগর খগ্ুযুদ্ধের শহীদ [ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩০ ] 
জীবন ঘোষাল [ মাখন] 
গুলীচালন! শিক্ষার সময় একজন সহ্বিপ্লীৰীর অনবধানতায় গলীবিদ্ধ 
হুয়ে স্বত্যু [ ২রা আগষ্ট, ১৯৩১] 
স্থকুমার কাননগে! 
আসানুল্লাহ হত্যার পর নিজ বাড়ীতে পুলিশী বর্বরতার প্রতিবা 
করার জন্য৷ পুলিশের গুলীতে নিহত [ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩১ ] 
বজনী সেন 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের ব্যর্থচেষ্টায় আত্মহত্যা [ মার্চ, ১৯৩২ ] 
শলেশ্বর চক্রবর্তী 
'ধলঘাট যুন্ধর শহীদ [ ১৩ই জুল, ১৯৩২ ] 
নির্মল সেন, 'অপূর্ব সেন ভোলা ] 
ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের অব্যবহিত পরে আত্মানছতি [ ২৪শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৩২ ] 
প্রীতিলতা ওথাদ্দেদার 
গছির! যুদ্ধের শহীদ [ ১৯শে মে, ১৯৩৩ ] 
মনোরঞ্জন দাশ পু পূণ তান্ুকদাব 
ক্রিকেট খেলার মাঠে শ্বেতাজদের উপর আক্রমণকালে পুলিশের 
সহিত সংঘর্ষে নিহত [ ৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ ] 
নিত্যগোপাপ সেন, হিমাংশু ভট্রাচাধ 
বর্মায় আত্মগোপন অবস্থাস়্ স্বত্যু [১৯৪২] 
হরিপদ মহাজন 
কিশোর বিশবীদের রিভলভার- চালন। শিক্ষা দেবার সময় একজন 
সহ-বিপ্লিবীর অনবধানভায় গুলীবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু 
বীরেন দে 


পুলিশের অজ্যাচারে সত্য 
পয়োজকাস্তি চৌধুরী 
অস্তরীণ অবন্ছার স্বৃভুযু 
অনুরূপ সেন, ফণিভূষণ ভট্টাচার্য, 
দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোকন সেনগুগ্ত [ রাচি, ২২শে জুলাই, ১৯৩৩ ] 
কারাগারে আবদ্ধ থাকাকালীন ম্বত্যু 
ফণীন্দ্র নন্দী, অশ্বিনী গুহ, ননী ভট্টাচার্য, প্রবোধ মজুযদার, স্থরেশ বণিক, 
নীরেন্দ্র ভট্রাচার্ধ, ব্রজেজ্্ চৌধুরী, দীনেশ ধূম, রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, ধীরেন্দর 
বড়ুয়া, সহায়সম্পদ চৌধুরী, মহেন্দ্র বিশ্বাল, হেম ভট্রাচার্য (ভাটিখা ইন), 
রামকৃষ্ণ চক্তবর্ভী, মহেশ বড়ুয়া (১৯৩৮ সালের ১লা জানুয়ারী রাজসাছী 
জেলে মৃত্যুবরণ )। 


৯৮৩০৪ 


চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের ধারা আশ্রয় দিয়েছিমেন 


[ চট্টগ্রামের ফেরারী বিপ্লবীদের যারা আশ্রয় দিয়েছিলেন, ভাদের নাম ও ঠিকান। প্রকাশ করা 
হল। বলা বাহুল্য, এই ভালিক| সম্পূর্ণ নয় ।-_জম্পাদক ] 


চট্টগ্রাম 


আনোয়ারা 'পঞ্চপাণ্ডব” ও “মহ্ষবাড়ী” আশ্রম [গৃহদ্বামীদের নাষ 
সংগ্রহ কর] সম্ভব হয় নি] 


উত্তরভূর্যা-_কলসীনাচন, আশ্রয় [ গৃহম্বামীর নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হুয় নি, 
তেজেন্দ্র সেনচৌধুরী, টবস্কনাথ চক্রবর্তী, মাষ্টার মহাশয় [নাম সংগ্রহ 
কর! সম্ভব হয় নি] ওসাধন [দে?] 


কথুরখিল-_তারাচরণ দত্ত, ছারিক! দে, নীরদ চৌধুরী, বিমল দাস, মহেন্দ্র 
বিশ্বাস[ এর বাড়ীর সাংকেতিক নাম “বকুলকুট্টির” ], শাস্তি সেন, সারদা 
কবিরাজ, স্থবোধ চৌধুরী ও হিমাংশু চৌধুরী । 

কড়লডেজা-_-আবছল হুক, কামালুদ্দিন ও শিবচরণ দাস। 

কাট্টলী--অপর্ণা চক্রবতা, জগছ্ছ্ধু মজুমদার, দীনবন্ধু মজুমদার, প্রফুল্প 
দাস, শাস্তি চক্রবর্তী ও যোগেশচন্দ্র মজুমদার [ শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে 
বিপ্রবীর1 এর বাডী থেকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের জন্কা 
যাত্রা করেন। বিফল হয়ে ফিরে আঙার পর অহুতাপে শৈলেশ্বর এই 
বাড়িতেই আত্মহত্যা করেন। কয়েক মাস পরে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের 
নেতৃত্বে বিশ্লবীর1 এই বাডী থেকে এ ক্লাব আক্রমণের জন্য যাত্রা করেন। ] 

কাতালগঞ্জ-_হ্ভাধিণীবাল রায় [ জমিদার স্থরেক্জবিজয় রায়ের স্ত্রী ।] 

কান্ুনগোপাড়া--অমরেজ্্রনাথ কানুনগে, ভ গদীশ ভট্টাচার্য, জগছন্ধু দে, দীনবন্ধু 
সববিছ্াা, ধীরেন্দ্রলাল দে ননীগোপাল সেন, নবচন্দ্র দেঃ ডাঃ নীরদবরণ দত্ত, 
বিনোদ বল, মতিলাল চক্রত্ভীঁ, মহেশ মাঝি, রেবতীরমণ গু, লালযোহুন 
চক্রবতী, শরৎ দে, শ*ধর চক্রবর্তী, শ্শিরবিন্দু দত্ত হরিপদ কাঙ্ছনগো, 
হৃদয়রঞ্জন চৌধুতী, জ্যোতি্সয় চক্রবতী [ এর বাড়ীতে তরুণ বিপ্লবী স্থকুষার 


৩২৭ 


কাছনগো অনবধানতা বশত: সহকমার গুলীতে নিহত হন ] ও শচীন্দ্রনাথ 
গুহ | এর বাডীর সাংকেতিক নাম "শেলীর বাভী” ও “কংগ্রেস অফিস” ] 


কালারপোজল-_মন্সর আলী [কালারপোল যুদ্ধের পূর্বে ফণীন্দ্র নন্দী 
সঙ্গীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন । বুদ্ধ চাষী মন্সর আলী ও তার 
স্ত্রী তাকে আশ্রয় দেন। এক গ্রামবাসীর বিশ্বাসঘাতকতায় ফণীন্দ্র গ্রপ্তার 
হন। 

কাশীয়াইস-_মধু চক্রবতাঁ, মণীক্ু জযিদার, হরেন চক্রবস্ভা [ কাব্যতীর্থ ] 
ও রণেশ দাশ। 

কুমিরা- অনিল রায়, মানদা স্থন্দরী মিত্র, স্বোধ বিশ্বাস ও হরেন রায়। 

কোয়েপাড়া- অমর সেন, কমনীয় দাস, নরেন্দ্র দাস, পরিমল দাশগুপ্ত, 
বিনয় সেন, ভূপেক্ছ দাস, যামিনী দ্েঃ বামরুষ্। সেন, স্থুরেশ্বর চক্রবর্তী ও 
বিনোদিনী দাশগ্রগ্ত। | জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক ও ঢাকার মাজিষ্ট্রেট 
ডুনো-হতযাকারী সরোজ গুহের মাসীমা।। 

খরম্বীপ- গোপাল দত, নির্মলকান্ত দত্ব, রবীন্দ্র দত্ত, ঝাখাল ধত্ত, 
হুকুমার' গুপ্ত, স্বকুমার দত্ত ও হখেন্দু দক্তিপার। 

শাহ্ধিরা [ আনোয়ারা থান। ] পূর্ণ তাপ্ুকদার ! এই আশ্রয়স্থানে 
সেনাবাহিনীর সঙ্গে খণ্ুযুদ্ধের পর তাবকেশ্বর দস্তিপার, কল্পনা দত্ত ষোশী ] 
ও তুধীন দাশ ধৃত হন এবং তরুণ বিপ্লবী মনোরঞ্জন দাশগপ্চ ও গৃহন্যামী পুর্ণ 
'তালুকদার শহীদ হন। | 

খাহিরা [হাটহাজারী থানা ]__অন্ুশীলন দলের বিশিষ্ট কম্টী প্রবীণ 
বডযার বোন] নাম সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। | 

গুয়াতলী-_জে]াৎস। চৌধুরী, পরিমল চৌধুরী, প্রতাপ চৌধুরী ও স্থখেন্দু 
চৌধুরী [উকিল] 

গোপীনাথপুর | দুর্গাপুর ]_হৃধীর সিংহ। 

টোৈরল!_-অজিত ঘোষ, কামমনী ঘোঁষ, হরি কবিরাজ ও ক্ষীরোদপ্রভা 
বিশ্বাস[ সেনাবাহিনী এই আশ্রয়স্থান ঘেরাও করলে তূর্য সেন ও ব্রজেন সেন 

পালিয়ে যাওয়ার সময় ধৃত হন। কর্পীনা দত্ত, মণি দত, সুশীল দাশগুপ্ত ও 

শান্তি চক্রবতী স্ূর্ধ সেনের নির্দেশে পালিয়ে যেতে সক্ষম হন। ] 

ঘ/টচেক [রাঙ্গুনিয়া | বৌন্ধঘন্দির | 


২৮ 


চক্রশালা--অন্নদা চৌধুরী, নীরেন্ত্র বিশ্বাস, প্রভাত চৌধুরী, হরকিশোর 
চৌধুরী, গগন পোদ্দার [ এই আশ্রয়স্থানে তরুণ বিপ্লবী বীরেন দে-র 
মৃত্যু হয়], কবিরাজ দতীশ চৌধুরী [অঙ্থিকা চক্রবত্তাঁ যন্ত্রারোগে 
আক্রান্ত হলে এই আশ্ররস্কানে চিকিৎসিত হয়ে স্বস্থ হন ] ও হরিশ হোড় 
[ অগ্থিক! চক্রবর্তী এই বাড়ীতে ধূত হুন।] 

উউগ্রাম সছর-_রায়সাছ্েব কামিনীকুমার ঘোষের বাড়ী । 

কনদণ্তী-_দেবেন্দ্রলাল চক্রবর্তী, এর বাড়ীর উত্তর-পূর্ব দিকের বাভী [গৃহস্বামীর 
নাম সংগ্রহ কর। সম্ভব হয় নি], ফণীন্দ্র দাশগুপ্ত, চারুবালা দাশগুপ্ ও নিরুপম! 
দাশগুপ্া, [গহির! যুদ্ধের শহীদ মনোরঞ্জন দাশগুপ্তের মা ও কাকীম1।] 

ছনহুরা--অনিল সেন ও বীরেন্দ্র দত্ত । 
জোরারগঞ্জ_ হরেন, ছ্িজেন্্র ও নরেন্দ্র ভৌমিক [এঁদের সাংকেতিক নাম 
হ২০৫ 31:000915, ] 

€জোয়ারা_ সভীব বড়ুয়া। 

€জ্যন্ঠপুরা- অনন্ত চক্রবর্তী, আশুতোষ শর্|।, ভগবান দেব, সুলীল সেন, 
হবিপদ দেব, কালিপদ দেব, কবিরাজ অশ্বিনী দে [ বাড়ীর সাংকেতিক 
মাম কুটির” ] ও স্থখেন্দু চক্রবতা [তারকেশ্বর দস্তিদার টাইফযেডে আক্রাস্ত 
হলে এই আশ্রয়স্থানে চিকিংসিত হয়ে স্থস্থ হন। ] 

ভুলাতলী-_ত্রজেন দে। 

দুর্গাপুর- চন্দ্রবালী দেবী [ বাঞ্চার ম1], তারাশংকর ভট্টাচার্য প্রধান শিক্ষক, 
ছুর্গাপুর উচ্চ বিদ্যালয় ! বীরেক্দ্রকুমার চক্রবতাঁ, [প্রায় ১২ বখসর আত্ম- 
গোপনের পর জালালাবাদ যুদ্ধের টসনিক বিনোদ দত্ত ১৯৪২ সালে এর 
বাডীতে গ্রেপ্তার হন 1, রতন ভৌমিক ও রাজলক্ষ্ী[ পদবী ?] 

দেওয়ানপুর _নিকুঞ্জ ধর । 

'ধলঘাট-_বিপ্লবী শচীন দাশের ম1 [নাম সংগ্রহ কর] সম্ভব হয় নি], শশাঙ্ক 
মোহন দাশ [ এই আশ্রয়স্থানে জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বনবিহারী দত্ত 
ধৃত হন] ও পাবিত্রী দেবী [ এই আশ্রয়স্থানে সেনাবাহিনীর সঙ্গে বুদ্ধ 
নির্মল সেন ও অপূর্ব সেন শহীদের মৃত্যু বরণ করেন । নির্মল সেনের গুলীতে 
ক্যাপ্টেন ক্যামারণ নিহত হুয়। ৃূর্য সেন ও প্রীতিলতা ওয়াদ্েদার নির্মল 
সেনের অনুরোধে পালিয়ে বান। লাবিত্রী ও তার পুত্র রামকু্চ চক্রবর্তীর 
৪ বৎসর কারাদণ্ড হয়। মেদিনীপুর জেলে বামকুফের মৃত্যু হয়।] 


৩৭৪) 


ধোরজ।-_ধীরেন্দ্র ভট্টাচার্য, মাধব ভট্টাচার্য গোল! ], সারদ। লীল, সুশীল দে 
ও সৌদামিনী সেন [ জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক বিজয়কুষ্ণ সেনের ম1 ] 

নবাবপুক্স-_বিপিনচন্দ্র দাশগুপ্চ ও চিস্তাস্থম্দী দেবী । 

নক়াপাড়া--কযল সেন [হ্র্ধয সেনের সহোদর ভ্রাতা] চন্দ্রকুষার সেন 
[ সুর্ধ সেনের জ্যঠতুতো৷ দাদ ], পুগিন বড়ুয়া ও রাতুল রায় [ উকিল ]। 

নয়াপাড়া [গর্চি ]--তেজেজ্ দত। 

নয়াপাড়া [চাদ রায়চৌধুরী পাড়। 1--পরিমলকাস্তি সেন, বনলতা সেন ও' 
মতিলাল সেন। 

নয়াপাড়া [ ঝিকু্টী [-__অশ্বিনীকুমার দাশ, নবীনচন্র বহ্রদার, প্রাণি দাশ” 
সীতাস্থন্দরী দাশ, যোগেজ্লাল দাশ ও হুরিনারায়ণ দাশ। 

নয়াপাড়া! [ রক্ষিতপাড়। | হরেন্্লাল রক্ষিত। 

পরৈকোড়া-_কামিনীকুমার চৌধুরী. [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 
“্যানিটোরিয়াম? ], নিরঞ্জন চক্রবর্তীর শাশুড়ী [বাড়ীর সাংকেতিক নাম 
“দিদিযণির আশ্রয়কেন্দ্র ], বিছ্যাললতা রায় [ জালালাবাদ যুদ্ধের সৈনিক 
দ্বিজেন্্ দত্তিদার, কালীপদ চক্রবর্তী, কৃষ্ণ চৌধুরী ও রণধীর দাশগুধ 
১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল এই বাড়ীতে প্রথম আশ্রয় নেন ], রমণী 
চক্রবর্তী [ বাড়ীর সাংকেতিক নাম ককুস্তল আশ্রয়কেন্ত্র ), স্বর্ণময়ী দক্তিদার 
[ বাড়ীর সাংকেতিক নাম মাসিমার আশ্রয়কেজ্জ ] ও ডাঃ হেমস্তকুমার ঘোষ 
[ডিষ্টিক্ট বোর্ড-পরিচালিত পরৈকোড়া দাতব্য চিকিৎসালয়ের ডাক্তার । 
তিনি ঢাকার বাসিন্দা এবং এক সময় অন্রশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন ।' 
তিন বিভিন্ন আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে আত্মগোপনকারী বিপ্লবীদের চিকিৎস। 
করেছেন। ] 

পাচখাইন--আমীর হোসেন। 

পোপাদিয়া [ হাওল! ]--অমূল্য আচার্ধ, কু্জবিহারী লালা, ধূর্জটি চক্রবর্তী 
( অধিকারী ), ননী ভট্টাচার্য [ ঢাক! সেণ্টাল জেলে বন্দীঅবস্থায় মিটফোর্ড 
হাসপাতালে ক্যানসার রোগে মৃত্যু হয়], পুলিন চক্রবতা, প্রাণহরি 
চক্রবতীঁ, প্যারীমোহন বৈস্য, বসন্ত ভট্টাচার্য, মীর আহমদ, মোকিনীমোকন 
লালা [বায়], প্রদীপ আচার্ধ, সুকুমার ধর, স্থধাংশ লালা, স্ুরেন্্লাল দে 
ও খু'ডীমার বাড়ী [ আশ্রয়দাত্রীর নাম সংগ্রহ কর] সম্ভব হয় নি] 

কতেয়াবাদ--নীলকষ্ পাল। 


১. ১০ 


ফিরিজিবাজার [চট্টগ্রাম সর ]- রঞ্জন সেন ও বিনোদিনী সেন [ শহীদ 
রজত সেনের পিত। ও মাতা ]1 

বাঁশবাড়িয়া-ধীরেন দাপ, সুবোধ রায় ও স্থরেশ বণিক [ ঢাকা সেপ্ট,লি" 
জেলে বন্দীঅবস্থায় বসন্তরোগে মৃত্যু হয় ]। 

বিদগ্রাম_--অনিল দত্ত, কষ্ককৃমার মল্লিকের মা [গৈরলা গ্রামে হুর্য সেন ও" 
তাঁর কয়েকজন সহকর্মীকে সেনাবাহিনী ঘেরাও করলে শাস্তি চক্রবর্তী সেই 
বেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় রাইফেলের একটি গুলী শাস্তির বুকের 
একটু উপরে এফোড ওফোৌড করে চলেষায়। আহৃত অবস্থায় শাস্তি 
এঁর বাড়ীতে প্রায় পনেরো দিন থাকেন ] ও নীলকৃষ্ণ চৌধুরী [ এর বাড়ীর 
সকলকেই প্রায় ৪ মাস চট্টগ্রাম জেলে বিচারাধীন থাকতে হুয়। 

বীণাজুড়ি-_নবীন মহাজন, খগেন্দ্র দাস [শিক্ষক ], নগেম্দ্র দাস ও হরলাল 
চৌধুরী [লোকনাথ বল আত্মগোপন করে কলিকাতা আসার সম 
হরলালবাবু তাকে কুমিল্লা পর্ধস্ত পৌছে দেন ]। 

বৈস্ভপাড়া-বিপ্লবী রাজন বড়ুয়ার মা। 

ভাটিখাইন--গগনচন্্র দাস, দেবেন্ত্র মজুমদার, শৈলেন্নাথ দাশ ও স্থধীন দাশ 
[ গকির যুদ্ধে ইনি ধৃত হন ]। 

মহ্িরা_গোবিন্দ দাস, বংশী কবিরাজের বাড়ী, ্ুধাংশু সরকারঃ মধু চক্রবর্তী 
[ মণীক্্র চক্রবর্তীর বাড়ী ], যতীন দাস ও একজন ধূপী [ নাম সংগ্রহ করা; 
সম্ভব হয় নি ]। 

অহামুনি-_বৌদ্ধমন্দির ও ধীর বডুয়।। 

মিঠাছড়। [ছুর্থীপুর]-খীরেন্্ চৌধুরী, নবীনচন্দ্র চৌধুরী ও রসরাজ নাগের মা। 

মৌতল! [ ধলগঘাট ]--মজিদ আলী ও সরন্বতী বড়ুয়া [ বিপ্লবী মহেজ্জ বড়ুয়ার 
জোঠাইমা ]। 

রাজাপুর [ দুর্গাপুর ]-বিমল দাস ও হরি চক্রবতী। 

রা্থুমিয়া-_ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট (পদবী ছিল বসাক। নাম সংগ্রহ 
কর! সম্ভব হয় নি]। 

রাজামাটি [ পার্বন্ধ চট্টগ্রাম 1 কামিনীকুমার দেওয়ান । 

প্ীপুর-_ অনন্ত দাস, ছিজেজ পাল, নির্মল1 চক্রবর্তী ও যণীন্্র মজুমদার । 

গাকপুরা--ধীরেন্্র চৌধুরী [ ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমক্ট 
পাকবাহিনী ও পাকদালালেরা তাকে হত্যা করে ], প্রভাত চৌধুরী, 


বিপিনচন্দ্র ধর, বেণী চৌধুরী, মণীন্দ্র চৌধুনী, মণীন্দর বিশ্বাস, বেবতীরঞ্রন 
চক্রবর্তী, স্থধাংশুবিমল চৌধুরী, সতীশ শীল, মণীন্দ্র শমা ও তার মা 
[ দীন্তিমেধা চৌধুরী এই বাডীতে গ্রেপ্তার হুন। পুলিশ বাডীঘর ও 
সমস্ত অস্থাবর সম্পত্তি ধংস করে। মণীজ্্বাবু ও তার মায়ের ছু'বছর 
জেল হয় ]। 


'সারোয়াতলী-_ অমৃত আইচ, আদিনাথ সেন, কানাই চক্রবর্তী, কালীপদ 
চক্রবর্তী, তেজেন্দ্র সেন, দীনবন্ধু পারিয়াল, দীনরঞ্জন দে, নেপাল দস্তিদার, 
প্রস্ন পারিয়ালের মা, বীরেন্দ্র পারিয়ালের মা, ভারতচন্দ্র দত্ত বিপ্লবী 
অর্ধেন্ু দত্তের পিতা ], যাত্রামোহ্‌ন দে [ শিক্ষক ], রমণী নন্দী, শচীন সেন, 
সতীশ দস্তিদার [ শহীদ তারকেশ্বর দক্তিদাবের অগ্রজ || 


হাবিলানঘ্ীপ-_অমর দাদ, ক্ষীরোদ মহাজন, ছিজেন ধাস, যোগেন্্র চৌপুরী, 
রাজেন বিশ্বাস, বণিক পদবীধারী একজন আশ্রয্পদাতা [নাম সংগ্রহ কর! 
সম্ভব হয় নি] ও রমণী চৌধুরী [স্র্য সেন এই আশ্রয়স্থানের নাম 
দিয়েছিলেন 2019010 9151057, আহত শান্তি চক্রবত্তী বিদগ্রাম থেকে 
এসে এঁর বাড়ীতে আশ্রয় নেন ও সম্পূর্ণ সুস্থ হন। দু'বছর পরে শান্থ 9 
নেপাল দশ্টিদার এই বাড়ীতে গ্রেপ্তার হন। ফলে তার ছু'বুর সশ্রম 
কারাদণ্ড হয় ]। 


নোয়াখালী 


অশ্বিনী দাস, [ চৌমোহনী ], অমরেন্দ্র সরকার, যোগেশ চৌধুরী, রেবতী 
পাল, শচীন পাল ও স্থরেশ চৌধুরী [ খগুল ], বিপ্লবী স্থরেশ বণিকের ম্মাস্ীয 
“মোক্তার স্থরেন্্লাল [দাস ?] [সন্দীপ], ক্ষিতীশ রায়চৌধুরী [ বাণী- 
সম্পাদক ], জগদীশ রায় ও তার ছোট ভাই জ্যোতির্ময় রায় লামচন গ্রামের 
চৌধুক্ীী বাডী। নোয়াখালী সহরের ৰাসার়ও জগদীশবাবু বিপ্লবীদের আশ্রয় 
দেন ], নগেন্দ্র গুহরায়[ নোয়াখালী লহুর |, পুলিন দত্ত মাইজদি], বন্ধিম সেন 
[ মাধব পিং গ্রাম ], বন্গিমচন্দ্র সেন লামচর ], তেরব ঘোষ [ ধর্মপুর গ্রামের 
তালুকদার । এই বাড়ী থেকে বঙ্কিম সেন এবং জালালাবাদ যুদ্ধের দৈনিক 
ও ডুর্ণো-হুত্যাকারী সরোজ গুহ ধৃত হন। ভৈরব ঘোষের পুত্র গিরীন্দ্র ঘোষের 


"৩২ 


( ইনি জুরীও নিষুক্ত হতেন ) দু'বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং ১ হাজার টাক! 
জরিমান। হয়। বৃদ্ধ বলে ভৈরববাবু মুক্তি পান ], মনোমোহুন দত্ত [ সোনাই" 
মোছুরী ], সীতেশ রায়, কুমিল্লার পুলিশপ্রধান এলিসনের হত্যাকারী শৈলেশ রাঁয়: 
[ করপাড়ার চৌধুরী বাড়ী ], চট্টগ্রাম জেলার কাছুনগোপাড়া গ্রামের হৃদয়রঞ্জন 
চৌধুরী [ নোয়াখালী সহর ] ও জনৈক অধ্যাপক [ বাওপুর-_ লক্ষ্মীপুর থানা ]1 


ফেথী 
দিলীপ, ধীরেন্দ্র, বিপিন; মণীন্্র ও যতীন্দ্র দাশগুপ্ত (টট্টগ্রাম জেলা 
কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ মহিমচন্দ্র দাশগুপ্টের বাড়ী ) [নবাবপুর-আমিরাবাদ 11. 


কুমিল্ন। 


যুগাঞঙ্চর নলের নেতা অখিল নন্দী, অতীন বোস, অনুশীলন দলের নেতা 
অমূল্য মুখাজী, অমূল্য দাশগুপ্ত [ নবীনগর | ডূর্ণো হত্যার পর সরোজ গুহ 
ঢাকা থেকে পালিয়ে এসে এর বাডীতে আশ্রয় নেন 1, প্রখ্যাত আইনজীবী 
কামিনীকুষার দত্ব, কংগ্রেস নেতা বসম্তকুমার মজুমদার, কুমিল্লা জেল! কংগ্রেসের 
সম্পাদক মৌলভী ম্েশ্বর বহমান, কংগ্রেসকর্মী মৌলভী এরাদছুল্লা, অন্থশীলন- 
দলের নেতা ষোগেশ চক্রবতী, সরোজকুমার দত্ত, সার্ভে স্কুল ও রামমোহন 
চক্রবতী | ক্পারিণ্টেপ্ডেন্ট, ঈশ্বর পাঠাশাল। ]। 


ঢাকা 
ইন্দুভূুষণ বোস ও দেবেন বসাক [ তাতিবাজাব ], ব্যাপষ্িষ্ট মিশন হোষ্টেলের' 
বোর্ডার সথনীল মজুমদার [ বাড়ী--মুন্সীগঞ্ড ]। 


কালিক্তাতা 

যুগ্রাস্তর দলের অন্ততম সর্বোচ্চ নেতা শ্রীডৃপেন্দ্কুমার দত্ব [ গণেশ ঘোষ, . 
অনস্ত সিংহ, আনন্দ গুপ্ত ও জীবন ঘোষাল চট্টগ্রাম থেকে আত্মগোপন করে 
এসে তার সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তিনি এদের কলিকাতার খিদিরপুরে ' 
( কাঞ্চনলতা চক্রবর্তীর বাড়ী ) ও উল্টাভাঙ্গা প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয়ের ব্যবস্থা 
করেন। কিছুদিন পরে চন্দননগরের গোন্দলপাডায় পাঠিয়ে দেন। ভূপেদদার 
গ্রেপ্তারের পর লোকনাথ বল কলিকাতায় এলে যুগান্তর দলের অন্ততম সর্বোচ্চ 
নেতা কিরণ মুখাজা তাকে এই আশরয়স্থানে পাঠিয়ে দেন 1, বাগবাজারম্থ ৩1১ 
অন্রদ1 নিয়োগী লেনের গৃহস্বামী [নাম সংগ্রহ কর সম্ভব হয় নি], ক্যাপ্টেন, 
নরেন দত্ত [ বেঙ্গল ইম্যুনিটি ], কালীপদ ঘোষ, ভাঃ নারায়ণ রায়, ভূপেন 


কিশোর রক্ষিত রায়, মনোরঞ্ন রায় [ ফরিদপুর ], নিরন্ময় মন্জুমদারঃ যোগেন দে 
সরকার, শচীন সেন, শেলেন নিয়োগী [বিচ্ছু] ও অতুল সেন [ %5691550090+-এর 
সম্পাদক ওয়াটসনকে হৃত্যার ব্যর্থচেষ্টার পর পটাসিয়াম সায়ানাইভ খেয়ে 
আত্মহত্যা করেন। ] 
ভজামবগর 
ভিনকড়ি মুখোপাধ্যায়, বসন্তকূমার বন্দ্যোপাধ্যায়, শাস্তি বন্দ্যোপাধ্যায়, 
সত্যেন্্কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুহাসিনী গাঙ্গুলী ও শশধর আচার্য [ গোন্দল- 
পাড়ার এক বাড়ীতে এর! স্বামী-ত্রীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে চট্রগ্রামের আত্ম 
গোপনকারী বিপ্রবী গণেশ ঘোষ, অনস্ত সিংহ, লোকনাথ বল, আনন্দ গুধ ও 
“্দীবন ঘোষালকে আশ্রয় দেন। ] 


আশ্রয়দাতা অল্গর্কে অধিক চক্রবর্তী 


জালালাবাদ সংগ্রামে আমাদের জয়লাভের পরদিন ভোরে আমার জ্ঞান 
ফিরে এলে দেখি আমার সাথীর] কিছু দূরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। আমার 
আহত স্থানের বন্ত্রণা সহ করতে পারছি নাঁ-দূর থেকে দেখলাম আরও বেশী 
সংখ্যায় লৈম্যর! পাহাডে উঠে আসছে । তখন প্রাণপণ শক্তি নিয়ে আমি 
নিজেকে পাহাড়ের ঢালু কাছে থাকায় গড়িয়ে দিই এবং এক খন ঝোপের 
মধ্যে গিয়ে পডি। সৈম্তর1 এসে কিছুক্ষণ পরই আবার আহত দু'জনকেও 
গুলী করল। তারপর শহীদদের সৃতদেহ পেট্রোল দিয়ে যে জ্বালিয়ে দিল তা 
আমি এ ঝোপের আড়ালে পড়ে থেকে টের পেলাম। তারা যে 
চলে গেল তাও বুঝলাম । বিকালের দিকে এক মুসলিম গ্রামবাসী একটু 
নীচে দিয়ে যাচ্ছিল । তাকে বহু কষ্টে আমি ডাকি আর আমাকে 
একটু জল দিতে বলি। গত বিকাল বেলা আর আজ সকাল বেলার 
ঘটন। সে জানে । তবু সে আমাকে ধরে কাছেই তার বাড়ীতে নিযে 
যায়। পনর দিন ধরে সে নানাভাবে আমার সেবা-শুশ্রধা করে এবং 
পরে আমাকে কালুরঘাটের কাছে নিষ্বে গোপনে সাম্পানে তুলে দেক। 
তখনও আমার গুলীবিদ্ধ অবস্থা । সাম্পানের মাঝির সাহায্যে আমি গ্রাম্য 
কৃষক আমজাদ আলীর বাড়ীতে গিয়ে উঠি। তার সঙ্গে পূর্বেই আযার 
পরিচয় ছিল। সে নিজেও তার এগার বছরের ছেলে হোসেন আলীর নিকট 
আমি যে নেহ, ভালবাসা, দরদ ও আশ্রয় পেয়েছি, তা আমার আমরণ ম্মরণ 
থাকবে । বিশেষতঃ এ দিনের বুটিশ সাম্রাজ্যবাদী বর্বরতার তাগুব লীলার 
মধ্যে, আমার গ্রেপ্তারের জন্য বৃটিশ সরকার যখন ৫*** টাকার পুরস্কার 
ঘোষণা করেছে, সেই লোভ আর সব বিপদকে তুচ্ছ করে দীর্ঘ ২৫ দিন সে 
আমাকে আশ্রয় দেয় । তার পর্দানশীন স্রী আমার সামনে পর্দা ফেলে দিসে 
নিজের ছেলের মত আমাকে ছু'বেল। রেখে খাওয়াতেন এবং পরম বত্বে আমার 
সব কাজ করতেন। 

আজ আমার পাকিস্তানের মুসলিম ভাইদের কাছে আমজাদ আলীর মত 
দেশপ্রেমিকের কথ! তুলে ধরতে চাই । এমন ভাই যত বেশী সংখ্যায় থাকবে 


৩৬৩৫ 


ততই হিন্দু-মুসলিম এক্য বেড়ে উঠবে। রাম্প্রদায়িক নিরাপত্তার আশ্বাল দান; 
গ্রহণের কোন প্রয়োজনীয়তা থাকবে না। 

আরও একটি মুসলিম মায়ের কথা এই প্রসঙ্ষে আদ্বার মনে পড়ছে। 
ফতেয়ারাদের বড দীঘির পাড়ে বুদ্ধা বিধবা ফয়েজুল্নেসার বাডীতে আমি ছুই 
দিন ছুই রাত্রি ছিলাম । তখন তার ১৭১৮ ব্ছরেব ছেলে ফজল আহমদ 
জালালাবাদ পাহাডে একটি ওয়েবলী বর্রিভলভার কুড়িয়ে পায় এবং আাকে. 
ত1 এনে দেয়। তার জ্বন্ত কিছু দাম বাপুরস্কার আমি এ ফংয়জুন্নেস বিবিকে 
দিতে গেলে, তিনি বলেন, এইটি দিয়ে এটা সান্েব (ইংরেজ ) বাক্ছলে জাফি, 
বেশী খুশী ক্ব। 

আমি আমর্জাদ আলীর বাভীতে থেকে সুর্ঘবাবু ও অন্যাস্ত বিপ্লবীদের সঙ্গে 
সংযোগ স্কাপন করি । তখনও আমি যে জীবিত তা অশ্মান্ন বিপ্রবী সাথীর! 
জানেন না। পরে গভীর রাত্রে গ্রামের এক পুকুর পাড়ে বহু সতর্কত নিয়ে 
তারা আমার সঙ্গে দেখ! করেন এবং আমাকে জাঁবিতজবস্থায় ওখানে দেখে; 
বুকে জভিয়ে ধরেন | (১) 


[9 খুনি দক্জক্গ শ্রহীত “হাধানতা-দংগ্রাদে চটগ্রাঙ্থ গ্রন্থ থেকে সংকলিত ॥ 


তত 


বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম 
সী জু চউ্রাম 


10770545470 
(পট 
017 1071০ 7ঘ)7া €:0 


£7 
৬0৯ ছ)রহা ৪. উ৬2011871২ হং ৯ রাখ 


[ 4 27950 5286৩ [০2 20615208915 উঠ] 0 ও 
১0৮৩৩ £৫৯ ইত, 222 হু 0050১৬৮1228 028 25815 7০28, 2971 
৬৫ 11730 70:885- 252 8৩৩ 0112015-005%7য 08 জড় ] 


58৯ 005 901006181 29,012. 72-,ি, 3255 86 9111101979, 
চ২2191020 চ১01105 171705 220 10111776 0161291795 91192 1021015521৩ 
80105 ৩0 11 55915 90065 01 138,0095 00110980106. ॥ 20621] 0০ 
06 টি 2110119 ০01 075 ৬/০01190 001 10610. 0৮: £6500107 ছি51)6575 215 
5911812015 25106110511 015 206100199 10 6৩ (106 107,01180112770. 
ঘ 27022] 2100 01097 9০0 21] 17) 617 109,072 06 4৯111015115 4৯112) 0০ 
5176 10 1105 195 01010 01 0109০৫ €০91706512.05 €1)০ ০০70০ 4৯91 
হ১91106, 152-0৯,10২-১ 83517551 2:5517561062100 4১381 ০ 8020 ০৬ ৮০৬ 
2100 10 551). বি) 002021070177156* 1০6০1: 15 ০013০ 17155 001 005 
8950 610510% [10]7 (55 1700915 501] ০1 17790051121). 0০010%55% €1)19 
[953568 €০9 211] 4৯১৬০201 198505 15209155 ড/01155759 ৪100 90101 
105011005 200 1069 ০ 0550017, [49 4১112 01588 %০১০১ 


“0% 34৯ 01481, 
915. 87 00819 81 হং 2 
€ 21585 শ্রওত9৩ তত ৬85 92202288196 1022 58556 €৩ 2082001055৩ 
৫০ 18555013 00555825559 £05208815 ভ০০5৩ 555৩1 ৬5235015 ৩ ১৩5০৩ 


6 উিগিড 9? গাজা 262 (8986058৩285 2১৮ ভিত. 21222 8 15 জাগে 
(0০৬01 ্2 ), 


নন 


স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঘোষণাপত্র 


[ ১৯৭১ পালের ৯৫শে মার্চ রাত ১১টার দিকে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী হভাবজ্ঞ শক করার 
'অবাবহিত পরে রাত সাডে ১১টায় বঙ্গবন্ধু শেখ যুজিবুর রহমান চট্টগ্রামে মাওষামী লীগ নেহা 
জনাব জনব আহমদ চৌধুরীব কাছে পুৰ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত স্বাধীনতা-যুদ্ধের ঘোবণাপত্রটি পাঠান। 
জনাব চৌধুরী চট্টগ্রামের কাছে বঙ্গোপসাগবে নোঙ্গরকব। জাহাক্তেব সাহাযঘো টেকনাফ থেকে 
দিনাজপুর পর্যন্ত সার। বাংলাদেশ ও ক্রয়েকটি ভ্রাতৃপ্রতিম দেশকে বঙ্গবন্ধুর এই ঘোষণার কথা 
জানিয়ে দেন। ঘোষণাপত্রটিব বা"ল৷ অনুবাদ নিক্ে মুদ্রিত হল।- জম্পাদ্দক ] 


“পাকিস্তান সেনাবাহিনী অতকিতে পিলখানায় ই.পি.আব* বাতিন'র ঘাটি ও 
রাজারবাগ পুলিশ লাইন আক্রমণ করেছে, জনসাধারণকে হত্য? করছে, ঢাকা ও 
চট্টগ্রামে প্রত্যেক রাস্তায় যুদ্ধ চলছে । বিশ্ববাসীর কাছে আমার আকুল 
আবেদন আমাদের সাহায্য করুন। মাতৃভূমিকে শুত্রমৃক্ত করার জন্য 
আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বীর বিক্রমে লডাই করছে । আঘযি আপনাদের 
সক্লকে সর্বশক্তিমান আলার নামে আহবান জানাচ্ছি, নিদেশ দিচ্ছি, 
দেশকে মুক্ত করার জন্য শেষ রক্বিন্দু দিয়ে যুদ্ধ করুন। পুলিশ, ই-পিআব, 
বেঙ্গল রেজিমেন্ট ও আনলারবাহিনীকে লডাইয়ে ঝাপিয়ে পডতে বলুন। 
কোন অবস্থাতে আপোস নর । জয় আমাদের নিশ্চিত । মাতৃভমির পবিত্র 
মাটি থেকে শেষ শক্রকে বিতাড়িত করুন । আওয়ামী লীগের সমস্ত নেত। ও 
কমী, অন্তান্ত দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতাপ্রিয় মাছষের কাছে আমার এই 
বাণী পৌছে দিন। আল্লা আপনাদের আশীর্বাদ করুন|, 


“জয় বাংলা” 


শেখ মুজিবুর রহমান 


মুক্তিযুদ্ধের সুচনা চট্টগ্রামে 
শ্ীঅমলেন্ু সেন [ চট্টগ্রাম ] 


ব্বক্কে লেখ! নাম--চট্টগ্রাম। চট্রগ্রামের ইতিহাস কথা বলে। চট্রগ্রামের 
ইতিহাস অতীতের বস্তবতে পরিণত হয় নি-_-হুবে না। চট্টগ্রাম কালে কালে 
ঘুগে যুগে ইতিহাস স্থষ্টি করে চলেছে । সেই ইতিহাস রক্তের 'আখরে লেখা 
ইতিছাস। 

১৯৩ সাল। মহানাবক ন্র্ধ সনের নেতৃত্বে বুটিশ সাম্নাজ্যবাদ ও 
শোষণের বিরুদ্ধে সশন্ত্র বিদ্রোহ করে চট্টগ্রাম বিশ্বের ইতিহাসে এক মহান্‌ 
ৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে |] সেই সশস্ব মুিবগ্রামের ক্ষেত্রে কষ্ট মহান্‌ উত্তরাধি- 
কারের অস্তরংগ পথে বিচরণ করে দীর্ঘ একচল্লশ বছর পর ১৯৭১ সাঁলে 
চট্টগ্রামের অমিততেজ নীবসন্তানের দল রক্ষপিপাস্থ পাকিস্তানী দানব- 
বাহিনীকে চতুর্দিক থেকে অবকন্ধ রেখে তিনদিনের জন্যে চট্টগ্রামকে ব্বাধীন 
রেখেছিল। টট্টগ্রামের আকাশেই প্রথম উডেছিল স্বাধীন বাংলার পতাকা । 
১৯৭১ সালে চট্টগ্রাম বিশ্বের সশস্ত্র মুক্তিংগ্রামেব ইতিহাসে বীনত্বের মার 
একটা উল্লেখযোগ্য নজীর স্থাপন করেছিল। 

পাকিস্তানী জঙ্গীশাহীর বিরুদ্ধে মুক্তিকাম; বাঙ্গালীদের সশন্ত্র মুক্তিসংগ্রাম 
প্রথম শুরু হয় টট্টগ্রামে। ১৯৭১ সালের ৩র! মাচ পাকিস্তানের জাতীয় 
পবিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হবার কথ! ছিল। কিন্তু পাকিস্তানের তদানীন্তন 
প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইযাহিয়! খান ১লা মাচ দুপুর একটায় বেতাপ্রে প্রচারিত 
এক ঘোষণার মাধ্যমে অনিরিষ্ট কালের জন্তে পিছিয়ে দিলেন। 


এই প্রবন্ধের লেখক পরঅমলেন্দ নেন টষ্টগ্রামের একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক | পা্বাদকতায় 
তার দীঘ বারো বছবেব অভিজ্ঞতা 1 তিনি চট্টগ্রামের বিভিন্ন পক্জ-পত্জিকায স্ষেয়ভাবে জড়িত 
থেকে দেশ ও জাতির সেবা করে আসছেন। তিনি টট্টগ্রামেব দৈনিক আজাদী, দৈনিক জমানা, 
দৈনিক ইঠ্টার্ণ এগ জামিনার, দৈনিক ইন্টার্ণ টাইমস্‌ ও দৈনিক পিপলন ভিউ পত্রিকার নাথে জড়িত 
থেকে সাংবাদিকতা করেছেন । মুক্তিযুদ্ধ যখন শুক হয়, তখন তিনি দোনক ইষ্ট টাইমসের 
বার্তাম্পাদক ছিলেন এবং চট্টগ্রামের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের অনেক কিছুই প্রতাক্ম করেছেন । 
তার এই তথ্যবহুল প্রবন্ধ পাঠকবর্গের সামনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রীমের ভূমিকা সম্পকে 
একটা সুম্পষ্ট চিত্র তুলে ধরবে বলে আমাদের বিশ্বাস।_ সম্পাদক । 


৩৩৪) 


১৯৭০-এর নির্বাচনের পর সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতার হাতে ক্ষমতা 
হস্তান্তরের ব্যাপারটাকে কৌশলে এড়িয়ে যাবার জন্তেই সাম্রাজ্যবাদের 
ক্রীড়নক ইয়াহিয়া ছুরভিসন্ধির আশ্রয় নিলেন। দীর্ঘ চব্বিশ বছর ধরে 
বাঙ্গালীদের মনে পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর শোষণ ও অন্তায় অবিচারের বিরুদ্ধে 
ষে তীব্র অসস্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠছিল, ১লা মার্চের ঘোষণায় তা প্রজ্জবলিত 
হয়ে উঠল। এটাযে পাঞ্জাবী শাসকগোগির একটা হীন চক্রান্ত, মুক্তিকামী 
নাঙ্গালীদের বুঝতে বাকী রইল না। সাডে সাতকোটি নিম্পেষিত ও শোধিত 
বাঙ্গাঈ'র প্রাণপ্রতিম নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তীব্র ভাষায় 
ইয়াহিয়ার ন্যক্কারজনক আচরণের প্রতিবাদ ও নিন্দা করলেন । এই ঘোবণার' 
প্রতিবাদে বঙ্গবন্ধু অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। 

দলমতনিবিশেষে সর্বস্তরের জনসাধারণ এই ডাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাডা 
দিল। শুরু হয়ে গেল অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সার বাংলাদেশে ২ব; 
মাঢচ থেকে । খাজানা দেয় বন্ধ হল, ষ্টেট ব্যাঙ্ক, কমাশিয়েল ব্যাঙ্গ, পোষ্ট 
অফিস, জীবনবী'ম] ও অন্যান্য অর্থকরী প্রতিষ্ঠান থেকে বিদেশে বিশেষ করে 
পাকিস্তানে টাকা পাঠানো বা এ্যাকাউণ্ট ট্রান্সফারের ব্যবস্থা বন্ধ করা হুল। 


সবকারী-বেসরকাত্রী অফিস-আদালত, মিল-কারখানায টনিক আটঘণ্টার 
পরিণ্তে চাব্রঘণ্টা কাঞ্জ চলতে থাকে। 


বঙ্গবন্ধুর উপর তখন জাতির অবিচল আস্থা । ১ল মার্টের ঘোষণা 
বাঙ্গাল'দের মনে দাকণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তার বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ মাথ 
পেতে নেয়। সার! বাংলাদেশে সরকারী বে-সরকারী অফিস-আদালত, মিল- 
কারখানা বঙ্গবন্ধুর নির্দেশ কার্ধকরী করা হয়। ম্বাধিকার-আদায়ের দৃগ্ 
শপথে উদ্‌-ন্ধ বাঙ্গালী জাতি ইয়াহিয়ার দ্বণ্য চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেবার জঙ্ঘ 
বঙ্গবন্ধুর ডাকে এক্যবদ্ধ হল। 

ণই মার্চ। স্বাধীন বাংলার ইতিহাসে স্মরণীয় দিন। ঢাকার বেসকোস' 
ময়দানে [বতমানে সোহব ওয়াদর্শ উদ্যান] এঁতিহাসিক জনসভ]। লক্ষ লক্ষ জনতা ; 
উন্মত্ত অধীর । দৃ়সংকল্পবদ্ধ জাতি পাঞ্ধাবী শাসকগোষ্ঠীর বুকের পাঁজর 
গুঁড়িয়ে দিতে চায়, সামরিক জুণ্টার হীন চক্রান্ত ব্যর্থ করে দিয়ে স্বাধিকার 
আদার করে নিতে চায়। শুধু নেতার নির্দেশের অপেক্ষা । ন্মরণকালের এই 
বিশাল জনসভায় বাঙ্গালী জাতির অবিসংবাদিত নেতা বিশ্বের নিপীড়িত যানুষের 
. মহান্‌ মুক্িলায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুহুমু্ছ হর্ধধ্বনির মধ্যে বজ্কঠে 


৩৪০ 


ঘোষণ। করলেন ঃ এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার 
লংগ্রাম। “জয় বাংলা ও “বঙ্গবন্ধু জিন্বাবাদ' ধ্বনিতে সভাস্থল কেঁপে উঠল। 
নেতার নির্দেশ এল : যতদিন জাতীয় পরিষদের অধিবেশন ডাকা না হয় ততদিন 
পর্ধস্ত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে । নেতার কণ্ঠে লক্ষকোটি সিংহের 


গর্জন £ “রক্ত যখন দিয়েছি তখন আরে রক্ত দেবো, এদেশের মানুষকে মুক্ত 
করে ছাড়বে ইন্শা আল্লাহ্‌ |” 


মুক্তিকামী জাতির প্রতি আহ্বান জানিয়ে তিনি বললেন : হাতের কাছে 


স্বা পাও- কুড়ল, দাও, লাঠি, তাই নিয়ে শক্রর মোকাবিলা করার জন্বে প্রস্তত 
থেকো । 
১০ই মার্চ | পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত হুল, ইয়াহিয়া আসছেন ঢাকায়। 


উদ্দেশ্য-_-শেখ মুজিব ও ভুট্টোর সাথে আলোচন]। পনরোই মা থেকে চব্বিশে 
মার্চ। দশদিন মুজিব-ভূটে।-ইবরাহিয় আলোচনা চঙগল। কিন্তু শেব পর্যন্ত 
আলোচন! ফলপ্রস্থ হল না। ইয়াহিয়ার একগুয়েমিতে শাসনতন্ত্র সংক্রাস্ত 
জটিলতা ও ক্ষমতা হস্তান্থর-প্রশ্নে কোন সুরাহ] হল ন1। যাবার সময় কৃখ্যাত 
সামরিক জুণ্টার নারক ইয়াহিয়া তার স্থযোগ্য দোসর পাঞ্জাবী স্বার্থের ধারক- 
বাহক ভুট্টোর পরামর্শে সেনাবাঞ্ছিনীর প্রতি বাঙ্গালীব স্বাধিকার-আন্দোলনকে 
বুলেটের মুখে স্তন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়ে গেলেন। 

এদিকে ঢাকায় যখন মুজিব-তুট্রো-ইয়াহিয়া আলোচনা চলছে, খন 


লর্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চট্টগ্রামে এক নিন্দনীয় কাজ করে বসল। 
সেনাবাহিনী চট্রগ্রাম বন্দরে চালাল গুলী । 


সতেবোই মার্চ। চট্টগ্রীম বন্দরে ভিডল “লোধাত” জাহাজ প্রচুর গোলা! 
বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে । জাহাজ বন্দরে ভিডবার পর পরই মাল খালাসেব্র 
জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠল সেনাবাহিনী । বেলা তখন সাডে এগারটা | চট্রগ্রাম 
বন্দরের কর্মীর “সোয়াত' জাহাজের মাল খালাস করতে নারাজ। তাদের 
ঘোষণা--“সায়াত" জাহাজ থেকে মাল নামাতে দেয়া হবে না। তার! 
«“সোয়াত" জাহাজ ঘেরাও করে রাখল। তারা বন্দব্রের প্রবেশ ও নিগষন- 
পথ রুদ্ধ করে দ্িল। বন্দর থেকে টট্রগ্রাম ক্যাপ্টনমেন্ট পর্বস্ত রাস্তায় 
ব্যারিকেড তৈরী কর হুল সামরিক যানের গ্রতিরোধ করার জন্তে। 
বন্দরকর্মীদ্দের সাথে যোগ দিল চট্টগ্রামের ছাত্র-কষক-শ্রমিক জনতা । সবার 
সুখে এক কথা-ঢাকায় যখন আলোচন1 চলছে তখন 'সোয়াত' জাহাজ 
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থেকে অন্তর খালাস:'টুকরতে দেবো না। সবার দাবী--'সোয়াত” জাহাজ 
ফিরিয়ে নিতে হবে । বন্দরে সমবেত জনতা এঁক্যবন্ধ; দৃঢসংকল্পবদ্ধ। অবশেষে 
চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্ট থেকে সেনাবাহিনীর লোকজনকে আনা হুল মাল 
খালাসের জনে । কিন্তু সমবেত জনতা তাও করতে দেবে না। জনতার: 
এক কথ1--“সোয়াত' জাহাজ ফিরিয়ে নিতে হবে । সেনাবাহিনী তা মানল ন1। 
চালাল গুলী, শহীদ হল সতেরে! জন ঘটনাস্থলেই । আগুনে ঘ্বৃতাহুতি হুল ৷. 
খবরট! মুহর্তের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ল সার] বাংলাদেশে । পরিস্থিতি খুবই 
উত্তেজনাপূর্ণ হবে উঠল। খবর পেয়ে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনষেণ্টের বাঙালী 
অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মজুমদার, চট্রগ্রাম জেল! আওয়ামী লীগের তদানীস্তন 
সাধারণ সম্পাদক জনাব এম. এ. হান্নান ও অন্তান্ত আওয়ামী লীগ নেতৃবুন্ 
ছুটে গেলেন বন্দরে । অবস্থা সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করলেন সবাই।' 
চট্টগ্রাম ক্যাপ্টনমেণ্টেব অধিনায়কের সাথে জনাব হান্নানের কয়েক মিনিট, 
আলোচনা হল। কোনো ফল হল না। জনাব হান্নান সমবেত জনতাকে' 
প্রতিহিংসামূলক কাজ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। এই ঘটনার, 
বঙ্গবন্ধু ”ভীর দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন, এই স্তক্কারজনক ঘটনার তীব্র 
নিন্দা করলেন। পরিস্থিতিকে গুরুতর করার জন্যে সেনাবাহিনীকে দায়ী করে 
[তিনি পরদিন সংবাদপত্রে এক বিবৃতি দিলেন । 

চট্টগ্রামের বীর জনতা কিছুতেই যেন সতেরোই মার্চের ঘটনাকে মেনে! 
নিতে পারছিল না, তারা চায় এব প্রতিশোধ নিতে । কিন্তু নেতার নির্দেশ' 
শাস্ত থাকার । তাই তার] শাস্ত রইল। «সোয়াত' জাহাজ থেকে অস্ত্রশস্ত্র 
খালাসের বিরুদ্ধে রক্তের ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়ে এবং সামরিক যানের 
গতিরোধের জন্যে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরী করে উনিশ একাত্ুবের সেই 
দিনটিতে চট্রগ্রামের হ্যসন্তানের দল পাকিস্তানী সামরিক জূণ্টার বিরুদ্ধে 
প্রথম সশন্ত্র মুক্তিসংগ্রামের স্চন। করেছিল। আসলে বাংলাদেশের সশস্ত 
মুক্তিস্গ্রামের শুরু সতেরোই মার্চ থেকে এবং চট্টগ্রাম থেকেই । 
, পঁচিশে মার্চ । এদিন রাতের অন্ধকারে ভীরু কাপুরুষের মতো বর্বর 
পাকিস্তানী বাহিনী ঢাকার পিলখান]1 ও রাজারবাগে ই. পি. আর. বাহিনী ও. 
পুলিশবাহ্নীর সদর দপ্তরের উপর অতফিতভাবে হামলা চালাল। ই" পি. 
আর. বাহিনী এই অতকিিত আক্রমণের জন্া প্রস্তত ছিল না। অনেকেই 
প্রাণ হারা্ণ। কিন্তু পর মুহূর্তেই তার! সিংহশাবকের মতো গর্জন করে উঠল,» 


গড়ে তুলল প্রবল প্রতিরোধ | অল্পঙ্ষণের মধ্যেই অসমসাহসী ই. পি- আর. 
বাহিনী “য় বাংলা” ও “বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিয়ে বর্ধর পাকিস্তানী 
হায়েনাদের বিরুদ্ধে সশন্ব মোকাবিলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল, তাদের নগ্ন আক্রমণ 
সাফল্যের সাথে প্রতিহত করল। হানাদারবাহিনী রাতের অন্ধকারে নিরীহ 
নাগরিকদের উপরও হামলা চালাতে ছাডল না। ঢুকল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে । 
নিরীহ শিক্ষক ও ছাত্রজনতার উপর নির্মমভাবে চালাল গুলী, নিহত হুল 
কয়েকশত ছাত্র ও শিক্ষক। ওদিকে হানাদার দকস্থ্যর1 বিভিন্ন পাঁডায় ঢুকে 
নারকীন্ন হত্যাকাগ্ড শুরু করে দিয়েছে, বিছান! থেকে টেনে এনে বাঙ্গালীদের 
নির্মমভাবে হত্যা করছে । এই নির্মম হ্ত্যাকাণ্ডের কবল থেকে ঘুমন্ত 
হুপ্ধপোষ্ত শিশু থেকে অবলা নারী পধস্ত কেউ রেহাই পায় নি। ঢাকার 
রাস্তায় পাকিস্তানী ট্যাঙ্ক । ট্যাঙ্ক ও মেসিনগানের গ্রলীতে সেই রাতে 
ঢাকায় করেক হাজার বাঙ্গালী অসহায়ের মতো প্রাণ হারাল। হানাদার 
দহ্থ্যরা সেই রাতে নিরীহ নিরন্তর বাঙ্গালীদের হত্যা করে বর্বরতা ও 
নুশংসতার যে পরিচয় দিয়েছে তাঁর নজীর বিশ্বের আব কোথাও মিলে না। 
পঁচিশে মাচ থেকে ঢাকায় নরমেধ যজ্ঞের শ্ুরু। নিরীহ নিরপবাধ বাক্ষালীব্র 
রুক্তে ঢাকার ন্বাজপথ রঞ্জিত। 

২৫শে মার্চ থেকে ২৮শে মার্চ। তিনদিন চট্টগ্রাম ম্বাধীন। চট্টগ্রামের 
আকাশে স্বাধীন বাংলার পতাকা । ২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রির দিকে বঙ্গবন্ধু 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণ1 করলেন এবং চট্টগ্রাম শহর আওষামী লীগের 
সভাপতি ও পরে বাংলাদেশ সরকারের শ্রম ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী 
জনাব জভর আহমদ চৌধুরীকে কথাট1 জানালেন টেলিফোনে । আর 
কাউকে জানাবার সময তিনি পান নি। জনাব চৌধুরীকে খবরট] জানাবার 
অল্পক্ষণ পরে পাকিস্তানী হানাদারবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে আটক করে । 

চট্রগ্রাম ্েশন রোডে রেষ্ট হাউসে চট্টগ্রাম শহর আওয়ামী লীগের অফিস ॥ 
হাজার হাজার জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে নেতার নির্দেশের 
জন্যে | হঠাৎ আওয়ামী লীগ অফিসের টেলিফোন বেজে উঠল। জনাব 
চৌধুরী চকল হয়ে উঠলেন। প্রত্যাশিত খবরটাই এল বুঝি ! টেলিফোন 
উঠাতেই কুঝলেন, হা! ঠিক তাই। টেলিফোনের অপর প্রান্তে নেতার 
বজ্জক্ঠ। নেতা জানালেন স্বাধীনতা ঘোষণার কথাটা । প্রান মিনিট দুয়েক 
কথ হল নেতার সাথে । তারপর কেটে গেল টেলিফোনের লাইন । 
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জনাব চৌধুরী উত্তেঞ্সিত উৎফুল্ল। আনন্দে উচ্ছ্বাসে তিনি চেম্বার থেকে 
লাফিয়ে উঠলেন । ছুটে এলেন বাইরে । হাজার হাজার অপেক্ষমান 
জনতাকে চীৎকার করে জানিয়ে দিলেন স্বাধীনত1 ঘোষণার খবরট1। 
মূছ্মূহু হর্ষধ্বনি উঠল । জনতার উল্লাস । “জয় বাংলা” «শেখ মুজিৰ জিন্দাবাদ" 
ধ্বনিতে রেষ্ট হাউস প্রাঙ্গণ প্রকম্পিত। মুহূর্তে খবরটা পৌঁছল চট্টগ্রাম 
বেতারকেন্দ্রে। আর চট্টগ্রাম বেতারকেন্ত্র রূপান্তরিত হয়ে গেল স্বারী'ন বাংল! 
বেতারকেন্দ্রে এবং এই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধুকর্তক 
ক্কাধীনতা ঘোষণার কথাট। প্রচারিত হয় । 

২৫শে মার্চ মধ্যরাত্রি থেকে ঢাকার বুকে পাকিস্তানী বাহিনীর নগ্জ হামলার 
খবর চট্টগ্রামে পৌছার পর পবই পুলিশ বিভাগসহু সরকারী প্রশাসন-যন্ত্রের 
সমস্ত বিভাগের কশ্নচারীরা আওয়ামী লীগ নেতৃবন্দের সাথে যোগাযোগ কবে 
মুক্তিসংগ্রাষের প্রতি সংহতি প্রকাশ করলেন! পুলিশ ও জেল প্রশাসন 
আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সর্বাত্মক ও সশশ্র মুক্কিসংগ্রাম পরিচালনার সবতোভাবে 
সক্রি অংশগ্রহণের জন্যে এগিষে এলেন । সরকারী কোফাগালের অর্থ 
মুক্তিসংগ্রাম পরিচালন তহবিলে দেয়া হল। বেসামরিক অস্ত্রাগার থেকে অস্ত্র 
এনে জনতার মধ্যে বিলি করা হল। শুরু হয়ে গেল সাজ সাজ রর । 

ইতিমধো সারা বাংলাদেশে সকল দপ্নুরে ই. পি. আহ, বাহনীর 
জওয়ানেরা বিদ্রোহ ঘোনণ1 করে বাংলাদেশের সশন্ত্র মুক্তিসংগ্রাতমন্সর প্রতি 
সংহতি প্রকাশ করল। তার? পকিস্তানী হানাদাবধাহিনীকে খতম করার 
দৃঢসংকল্ে এক্যবদ্ধ হল। এগিয়ে এলেন ই. পি. আর* বাহিনীর তরুণ তমজর | 
মেজর জিয়াউর রহমান যোগাযোগ করলেন আওয়ামী লীগ নেতবুন্দেত সাথে । 
নিজেই উদ্যোগ! হয়ে সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। মুহূর্তেই 
তিনি ই. পি, আর. ও ইঠ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের বিদ্রোহী জওয়ান ও ছাত-রুষক- 
শ্রমিক জনতাকে নিয়ে স্থশুংখল ও সংঘবদ্ধ সংগ্রাম চালানোর পরিকন! করে 
ফেললেন । ই. পি. আবু. বাহিনী ও ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেণ্টের জওবাঁন এবং 
ছাত্র-কষক-শ্মিক জনতাকে নিয়ে সংগঠিত হল মুক্তিবাহিনী । দামাল 
জওয়ানদের নিয়ে গঠিত মুক্তিবাহিনী বীরদর্পে এগিয়ে চলল শক্রকে নিশ্চিহ 
করার উদ্দেশ্যে । 

এদিকে জনাব জহুর আহমদ চৌধুরী বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা 
খবরট] ইংরেজীতে টাইপ করে চট্রগ্রামের জনসাধারণের জ্ঞাতাথে প্রচারের 


৩৪৪ 
টে 


ব্যবস্থা করলেন। ছাব্বিশে মার্চ সকালে চট্টগ্রামের নাগরিকবৃন্দ জানতে 
পারলেন যে তাদের প্রিয় নেতা বাংলাদেশের হ্বাধীনতা ঘোষণ। করেছেন । 
উট্টগ্রামের রাস্তায় নেমে এল মানুষের ঢল। তারা উল্লসিত, উচ্ছুসিত, উতফুলপ। 
কঠে তাদের “জয় বাংলা, ও “বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ" শ্লোগান । 

সাতাশে মার্চ রাত সোয। এগারটায় পাকিস্তান নৌবাহিনীর ভেষ্টরয়ান্রবাবর, 
এসে পৌছল বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রামের সীমানায়। এসেই শুর কর শেলিং। 
প্রচণ্ড শেলিং। চট্টগ্রামের বাডীঘর সব শেলিং-এর দাপটে কেঁপে উঠল ॥ 
এদিকে চট্টগ্রামে পচিশে মার্চ থেকে পাকিস্তানী সেনা-বাহিনী ক্যাণ্টনমেন্টের 
ভেতরে অবরুদ্ধ । তাদের বেরোবার পথ রুদ্ধ। ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে চার 
মাইল দূরে প্রবর্তক আশ্রমের পাহাভে মুক্তিবাহিনীর ছুর্জধ ঘাটি। পাহাড- 
তলীস্থ নৌবাহিনীর ক্যাম্প ও পতেঙ্গাস্থ নৌবাহিনীর স্বর দপ্তর অবকুদ্ধ | 
কোনোদিক থেকেই হানাদার পাকিস্তানী বাহিনী শহুরে ঢুকতে পারাছিল না। 
কিন্তু সাতাশে মার্চ বরাতে “বাবর” এসে মর্টারের গোলা নিক্ষেপ করাতে 
হানাদারধাহিনী যেন সাহস ও মনোবল ফিরে পেল । “বাবর” থেকে মটার 
নিক্ষেপ করে পাকিস্তানী সমরনায়কেরা ধারণ! কবেছিল যে, বাঙ্গালী মুর্সেনার। 
অর্টারের ভয়ে পালিয়ে যাবে, তাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে । কিন্ত 
অসমসাহ্সী বাঙ্গালী মুক্তিসৈনিকের দল হানাদারবাহিনীর সেই ধারণা ভূল 
প্রমাণিত করল। “বাবরের” মর্টাব নিক্ষেপের শব্দ নিভাক মুক্তি-দনাদের 
“জয় বাংলা” ও “বঙ্গবন্ধু জিন্দাবাদ” ধ্বনির মধ্যে মিলিকে গেল। 

“বাবর থেকে প্রচণ্ডভাবে যখন মর্টার নিক্ষেপ কর] হচ্ছিল, তখন স্বাধীন 
বাংলা বেতারকেন্ত্র থেকে মুক্তিবাহিনী-পরিচালনার দায়িত্বে নিযুক্ত তরুণ 
অধিনায়ক মেজর জিয়াউর রহমানের কগন্বর শোনা গেল। মেজর জিযাউর 
ইংরেজীতে এক ভাষণের মাধ্যমে স্বাধীন বাংল বিপ্রবী সরকার গঠনেব কথা! 
ঘোষণা করলেন। শুধু তাই নয়, তিনি নিজেকে সেই বিপ্লবী সরকারেন্ন প্রধান 
ছিসেবে ঘোষণ] করে বিশ্বের অন্তান্ত রাষ্ট্রের কাছে সাহায্যের আবেদনও 
জানালেন। ইংরেজীতে এই ঘোষণা স্বাধীন বাংল বেতারকেন্ত্র থেকে 
উপধূপরি তিনবার প্রচারিত হুয়। যতদুর মনে পড়ে, ঘোষণাটির ভাবা ছিল 
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মেজর জিয়ার পক্ষে হয়তো এছাডা আর কোন উপায় ছিল ন1! তখন ।. 
ঢাকা হ্বানাদারবাহিনীর হামল] শুরু হবার পর চট্টগ্রামে প্রকৃতপক্ষে মুক্তি- 
বাহিনী গঠন করা হয়। হানাদারবাহিনী স্থপরিকল্লিতভাবে বাঙ্গালীদের 
উপর হামল! চালিয়েছে । তার। স্থদক্ষ টসনিক ও সবাধুনিক অস্ত্রশস্ত্ে সজ্জিত । 
সবরকমের সুদ্ধপ্রস্ততি ও রণসম্ভার তাদের আছে। তাদের সাহাযোর 
জন্তে ভেষ্রয়ার, জঙ্গী বিমান, কিন্তু সচ্চ£গঠিত মুক্তিবাহিনীর এসব কিছুই নেই ॥ 
এমন কি থি, নট থি, রাইফেল ছাড়া বিশেষ কোন আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নেই £ 
ডেষ্রয়ার বাবর” ইতিমধ্যেই এসে গিয়েছে এবং প্রচণ্ড মর্টারের গোলা বর্ষণ 
শুরু করেছে। এ অবস্থায় মুক্তিবাহিনীর পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব হবে না 
ভেবে মেজর জিয়া বিশ্বের অন্যান্য জাতির কাছে সাহায্যের আবেদন 
জানানোর প্রয়োজন অন্ভভব করলেন । কিন্তু শ্বাধীন দেশের স্বাধীন সরকার 
ন।? থাকলে বিশ্ের অল্তান্ত জাতি বা রাষ্ট সাহায্য করার জন্তে এগিয়ে আসতে 
পারে না, তাই মেজর জিয়া স্বাধীন বাংল] বিপ্লবী সরকারের গঠনের কথ? 
ঘোষণা কহেন । 

২৮শে মার্ড। ছুপুর সোয়া তিনটেক্স হানাদারবাহিনীর কম্যাণ্ডোরা লাভ" 
লেন ও হেম সেন লেনের ভেতর দিয়ে চট্টগ্রাম শহুরে ঢুকে পডে এবং চট্টগ্রাম 
জেল! প্রশাসকের বাসভবন লক্ষ্য করে এগোতে থাকে । তার! লাভ লেনের 
মুখে বৌদ্ধমন্দিরের সামনে মুক্কিবাভিনীর একট! টয়োটা জীপ লক্ষ্য করে, 
গুলী ছেশড়ে। দীপক বড়ুয়া! নামে একজন মুক্তিযোদ্ধ! নিহত হয় ঘটনাস্থলেই । 
এ জীপে ছয়জন মুক্তিযোদ্ধা ছিল। বাকী পাঁচজন কোন রকমে পালকে 
যায়। হানাদারবাহিনীর কম্যাপ্ডোরা মুক্তিবাহিনীর সাথে প্রবল 
সংঘর্ষের পর ঘণ্টা ছুয়েকের মধ্যে জেলা প্রশাসকের বাসভবন দখল করতে 
সমর্থ ভ্য়। 'আটাশে মার্চ রাতে জেল প্রশাসকের বাসভবনে অবস্থানরত 
হানাদারবাহিশীর কম্যাণ্ডাদ্দের সাথে মুক্তিবাহিনীর আরে! চারদফ+ 
সংঘর্ষ হয়। নর্বাধুনিক অন্শস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী কম্যাণ্ডোদের সামনে 
ধি, নট থি. রাইফেল নিয়ে বেশীক্ষণ টিকে থাকা মুক্তিসেনাদের পক্ষে সম্ভব" 
হ্য়নি। 
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পরদিন অর্থাৎ উনন্রিশে মার্চ সকাল থেকে হানাদারবাহিনী একে একে. 
ট্রগ্রামের বিভাগীয় কমিশনারের বাসভবন, ফরেষ্ট হিল, টেলিগ্রাফ অফিস,_ 
কোর্ট বিন্ডিং-এর উপর হ্ামল৷ চালিয়ে প্রচণ্ড সংঘর্ষের পর দখল করে নেয় 
প্রত্যেকটা হামলায় চট্টগ্রামের নিভীঁক মুক্তিসেনার দল প্রবল প্রতিরোধ স্থষ্টি করে 
এবং পান্টা আক্রমণ চালিয়ে দৃঢ় মনোবল ও অপরিসীম শৌর্ধের পরিচয় দিয়েছে । 

ওদিকে পুলিশসেনাদারা সুরক্ষিত দামপাডা পুলিশ লাইনের উপর একই 
দিনে পাকিস্তান নৌবাহিনী বেশ কয়েক দফা হামলা চালায় । কিন্তু পুলিশ- 
বাহিনীর সাথে দীর্ঘ চার ঘণ্টা ধরে সংঘর্ষের পর হানাদারবাছিনীর নৌ-সেনার। 
দামপাড়া পুলিশলাইন দখল করতে সক্ষম হয়। এছাডা প্রবর্তক আশ্মের 
ঘাটি থেক চট্রগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বেরিয়ে-আসা পাকিস্তানী দস্থ্যদেব 
কয়েক ঘণ্টা ধরে যেভাবে কাবু ও পরযুদদস্ত করে রাখা হয়, সেকথ! কানাদার 
দস্থ্যর| জীবনেও ভুলবে না। প্রবর্তক আশ্রমের ঘাঁটি থেকে যে প্রতিরোধ সষষ্টি 
কর] হর, তাতে কয়েকশত বর্বর পাকসেন! নিহত হয়। চট্টগ্রাম মেডিক্যাল 
কলেজ হাসপাতাল দখল করতে যেয়ে হানাদার দহ্যদের যথেষ্ট বেগ পেতে 
হয় এবং কয়েকশত পাঞ্জাবী সৈম্তের জীবনাবসানের পর চট্টগ্রাম মেডিক্যাল 
কলেজ ও হাসপাতাল মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। চট্টগ্রামের 
বীর মুক্তিসেনারা রাঙ্গামাটি, কালুরঘাটন বুউজান, ফটিকছড়ি ও মছুনাঘাটে 
পাকিস্তানী ভায্্েনাদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে বীরত্বের যে দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছে তার তুলন। বিরল । 

পঁচিশে মার্চ মধ্যরাতে বঙ্গবন্ধুকর্ঠক স্বাধীনতা ঘোষণার পর চট্টগ্রাথ 
বেতারকেন্দ্র স্বাধীন বাংল! বেতারকেন্দ্রে রূপাস্তরিত হুল এবং “সই থেকে 
উনত্রিশে মূর্চ দুপুর সোয়া বারোটা পর্যন্ত স্বাধীন বাংল। বেতারকেন্দ্র থেকে 
প্রচারিত অনুষ্ঠান ঠিকমতোই শোন! যাচ্ছিল। আগ্রাবাদস্থ এই বেতার কেন্দ্রটি 
দখল করার জন্তে পাকিস্তানী নৌবাহিনী ২৮শে মার্চ রাত ১*টা থেকে 
২৯শে মার্চ ছুপুর ১২টা পর্যন্ত হামল! চালিয়েছিল, কিন্তু দুর্ধর্ষ ই, পি. আর. 
বাহিনীছার] ক্রক্ষিত স্বাধীন বাংলা বেতারভবনটি পাক নৌসেনারা দখল" 
করতে পাবে নি। বেতারভবনের উপর যখন পাক নৌসেনার1 হামল? 
চালাচ্ছে, তথনও বেতারভবনের অভ্যন্তরে প্রকৌশলী ও শিল্পিবৃন্দ নিয়ে 
অনুষ্ঠান প্রচার করে চলেছেন, হামলায় তাদেরকে এতটুকু বিচলিত হতে 
দেখা যায় নি। 
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পঁচিশে মার্চ দুপুরে পৌনে ছুটোয় পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে 
করে চট্টগ্রাম ক্যাণ্টনমেণ্টের বাঙ্গালী অধিনায়ক ব্রিগেডিয়ার মজমদারকে 
ঢাকায় নিয়ে যাওয়] হয়। ক্যাণ্টনমেণ্টের অভ্যন্তরে তার কোয়ার্টারে স্ত্রীও 
পুত্রকন্তার সাথেও তাকে দেখা করতে দেয়া হয় নি। তারন্ত্রীও পুত্রকন্ত। 
কোয়ার্টারে অবরুদ্ধ ছিল। বর্বর পাকিস্তানী ৫সন্তর1 অমানুধিক অত্যাচারের 
হাত থেকে তার স্ত্রীপুত্রকেও রেহাই দেয় নি। 

বঙ্গবন্ধুকর্তৃক ম্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা জনাব জহুর আহমদ চৌবুরীর 
কাছ থেকে ছাব্বিশে মার্চ সকালে সাংবাদিকের জানতে পারেন । সাংবাদিকেরা 
যে যেদিকে পারলেন, ছুটলেন খবরটা বহিবিশ্বে পাঠাবার জন্যে । ঢাকার 
৫দনিক "পূর্বদেশ'-এর চট্টগ্রামস্থ প্রতিনিধি জনাব হ্ুরুল ইসলাম, ণল্াব 
চ5256617 [০৮৩ 4১55000% )-এর চট্টগ্রাযস্থ সংবাদদাতা শ্রীপ্রদীপ দাশগুপ্ত 
ও এই প্রবন্ধের লেখক ছুটলেন ছিলিমপুরস্থ ৬ (৬615 7151) 7150:5309 
এ ড/1:51595 9080101) ্টেশনের উদ্দেশ্যে | নু? স্টেশনের অপারেটর অনেক 
চেষ্টা করেও পৃথিবার কোনো দেশের সাথে যোগাযোগ করতে পারুলেন না। 
শেষ পর্যন্ত বঙ্গোপসাগরে বহিঃনোঙরে অবস্থানরত নিউজিল্যাণ্ডের জাহাজের 
সাথে যোগাযোগ করা সম্ভব হওয়াতে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে শেখ মুক্জিব কক 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার খবরটা জানানো হল। পরে নিউজিল্যাণ্ডের 
সেই জাহাজের ক্যাপ্টেন খবরটা বহিবিশ্বকে জানিয়ে দেন। পর্ন অর্থাৎ 
সাতাশে মার্চ অগ্ঠেলীয় বেতার থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ খবরট। প্রথম প্রচারিত 
ভয়। পরে অবশ্টি বি. বি- পি. ও অন্তান্ত দেশের বেতারকেন্দ্র থেকে খবরটা 
প্রচার করা হয়। এভাবে চট্টগ্রামের-ছাত্র-কষক-শ্রমিক থেকে শুরু কন্পে কবি- 
সাহিত্যিক-সাংবাদিক পরন্ত সর্বস্তরের জনসাধারণ স্বত:স্ফৃ্তভাবে বাংলাদেশের 
সশন্ত্ মুক্তিসংগ্রামে সক্রিররভাবে অংশগ্রহণ করে চট্টগ্রামের বৈপ্লবিক এতিহকে 
অক্ষুপ্ন রেখেছেন । 

১৯৩* সালে কষ্ট ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল ১৯৭১ সালে। চট্রগ্রামের 
জনসাধারণ আর একবার প্রমাণ করল যে, তার! চিরবিপ্লবী চিরবিদ্রোহী। 


তার। কোনদিনই সংগ্রামে পিছিয়ে থাকে না, বরং তার! সবার আগে ঝাপিয়ে 
শপড়ে। 


"৪৮ 


যে ঘোষণায় হানাদারদের বুক কেঁগে উঠোন 


মনজুর আহমদ 


একাত্তরের পঁচিশে মার্চের রাত । বন্দরনগরী চট্টগ্রামের রাস্ত1 দিয়ে ছুটে, 
চলেছে একটি ট্রাক। ট্রাকের উপর কিছু নৌ-সেনা। হাতে তাদের শ্বযংক্রিয় 
অস্ত্রশস্ত্র আর কিছু বাঙালী ৫সন্ | 

টরাব্ষেব সামনে একজন পশ্চিম] সামরিক অফিসারের পাশে বসে একজন 
বাঙালী মেজর | দুট্টি তার আনত । মনে তার হাজার চিন্তার ঝড। 

ট্রাকটি হুটছিল বন্দরের দিকে । যোলশহর ক্যাণ্টনমেণ্ট থেকে বন্দরের 
দিকে । ছুটছিল--তবে একটানা নয়। মাঝে মাঝে বাধা পেয়ে নামতে 
হচ্ছিল. ব্যার্রিকেডে ব্যারিকেডে সারাপথে অসংখ্য প্রতিরোধ । 

'গগ্রাবাদের ব্যারিকেডই সবচেষে বড । সত্রাতে অনেক সময় লাগছিল' 
সেনাবাতিনীর লোকদের । পশ্চিমা সামরিক অফিসারটি বসেছিল সামনের 
আসনে । বাঙালী মেজর নেমে পাষচারী করছিলেন । এক গভীর চিন্তা 
তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। কি হতেষাচ্ছে! কেন তাকে সবার থেকে 
বিচ্ছিন্ন করে বন্দরে নিরে যাওয়া হচ্ছে? কি এদের উদ্দেশ্য ? 

এম?ন সময় ছুটে এলো একটি ডজ গাডী। সশব্দে সেটি ব্রেক কষে 
ঈাডাজ্ে!। তার থেকে লাফিয়ে মামলেন একজন বাঙালী ক্যাপ্টেন । উত্তেজিত 
কে মেজরকে বললেন, পাকিস্তানী সৈম্ভর] রাস্তায় নেমে পডেছে। গোলাগুলি 
ইঁডছে। বহু লোক হতাহত হয়েছে । কি করবেন এখন? আধ মিনিট । 
মাত আধ মিনিট সময় নিয়ে চিন্তা করলেন বাঙালী মেজর । তারপর 
বজনিধ্ধোষে ঘোষণা করলেন--উই রিভোণ্ট । বরাত তখন সাড়ে এগারোট।1। 

বির্রোহ ঘোষণ! করে মেজর জিয়। সেই ট্রাক নিয়েই ফিরে এলেন ষোলশহর 
ক্যাণ্টনমেন্টে । সঙ্গী পশ্চিমা সামরিক অফিসার ও নৌ-সেনাদের অন্ত 
সমর্পণে বাধ্য করে গ্রেফতার করলেন তাদের । তারপর একাই গাড়ী নিয়ে 
ছুটে গেলেন অনেক দুষর্মের হোতা অফিসার কমাণ্ডিং জানজুয়ার বাড়ী। ঘুম. 
থেকে তুলে তাকে নিয়ে এলেন গ্রেফতার করে । 


৩৪৯ 


তারপর ৮ম ইই্বেঙ্গল রেজিমেণ্টের সকল বাঙালী সৈনিককে একত্রিত করে 
জানালেন পাকিস্তানী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। সবাই সমন্থরে 
সমর্থন জানাল বিদ্রোহের প্রতি । সমর্থন জানাল মেজর জিরার প্রতি। 
শপথ নিল স্বাধীনতা-সংগ্রামে আত্মনিয়োগের | 

এদের নিয়েই মেজর জিয়! ঝাঁপিয়ে পডলেন যুদ্ধে । মুক্তির যুদ্ধে। ঘাটি 
গাডলেন কালুর ঘাটে । তাদের প্রবল প্রতিরোধের মুখে বিপর্যস্ত হয়ে পডল 
'পাকিস্তানী ৫সন্তর] | 

এই ছিল বীরপ্রসবিনী চট্টলার পঁচিশে মার্চের সেই রাত। এই ছিল 
প্রথম রাত। তবে এই ইতিহাসের শুরু শুধু এখানে নয়। এ প্রতিরোধের 
প্রস্ততি আরে! আগের । এ প্রতিরোধের শেষ স্বাধীনতায় । 

স্বাধীনতা-_-এই স্বাধীনতার ঘোষণাই ধ্বনিত হয়েছিল মেজর [ বর্তমানে 
মেজর জেনারেল ] জিয়ার কে শ্বাধীন বাংল বেতার থেকে । ২৬শে মার্চ 
স্বাধীনতা-সংগ্রামে অভাবনীষ সাফল্যের পর ২৭শে মার্চ তিনি উপস্থিত 
হয়েছিলেন চট্রগ্রাম বেতারকেন্দ্রে। তখন আৰ চট্টগ্রাম বেতারকেন্্র নয়-_-এটি 
তখন স্বাধীন বাংল বেতারকেন্দত্র। বাংলা ও ইংরাজী ভাষণে মেজর বাংলা- 
দেশের স্বার্ীনতা-সংগ্রামে সাহায্যের আবেদন জানালেন বিশ্ববানীর কাছে। 
আহবান জানালেন দেশবাসীর কাছে সশন্ব সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার । 

৩*শে মাচ এই কেন্দ্র থেকেই আবার তিনি ঘোবণ1 করলেন--বঙ্গবন্ধু 
শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সশন্ত্রবাহিন' সর্বাধিনায়ক 
' ছিসেবে স্বাধীনতা-সংগ্রামে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছেন। 

এশুধু একটি ঘোষণাই নয়। এ যেনো ছিল হানাদার হিংশ্র হামলায় 
বিপধস্ত বাংলার মানুষের কাছে একটি রক্তিম সম্ভাবনার উজ্জল ইঙঈ্গতবাহী। 
একটি প্রচণ্ড মনোবল যেন দুম আবেগে দুঃসাহসী করে তুলাছল বাংলার 
মানুষকে । আর তাতে থর থর করে কেঁপে উঠেছিল পশ্চিম! হানাদারর]। 
কেঁপে উঠেছিল অবশ্যস্তাবী ভয়াবহু পরিণতির আশংকায় । 

আর তাই, তারা এর পর পরই বিমান হামল! চালিয়ে ধরবংস করে দিয়েছিল 
, এই বেতারকেন্দ্র। সর্বশক্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল চট্টগ্রামের উপর | সে কাহিনী 
আজ ইতিহাস। সে ইতিহাস বাংলাদেশের শ্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস 

পিছিয়ে না গিয়ে এর পরের কথাই বলি। ২৬শে মার্চের সকাল । আগের 
রাঁতে ঢাকা শহরে নারকীয় হুত্যাধজ্ঞ চালিয়ে পূর্ণ কর্তৃত্ব স্থাপনের আনন্দে 


২৫৭ 


মাতোয়ারা হয়ে উঠেছিল পাকিস্তানী সৈন্তর1॥ সকাল থেকেই পূর্বাঞ্চলীয় 
ঝমাণ্ডের সদর দফতরে চলছিল মিষ্টি বিতরণ আর অভিনন্দনের পাল1। কিন্ত 
মুহুর্ত কয়েক পরেই মুখের হাসি তাদের মান হয়ে যায়। মাই হয়ে ওঠে" 
বিশ্বাদ। চট্টগ্রামে বিপর্যয়ের খবর যখন তাদের কাছে পৌছল, এক দারুণ 
সন্ত্রাসে সবাই তখন আতকে উঠল । 

চট্টগ্রাম । বীর নগরী চট্টলা। পাকিস্তানীদের একমাত্র লক্ষ্য হয়ে 
গ্লাডাল চট্টগ্রাম । পশ্চিম পাকিস্তান খেকে এসে গেল পুরে! দ্বিতীয় কমান্ডো 
ব্যাটেলিয়ন। যুদ্ধের পরিকল্পনা তৈরীর জন্য যিঠাখানকে হেলিকপ্টারে 
পাঠানো হুল চট্টগ্রামে। নৌ-বাহিনীর যুদ্ধজাহাজ বাবরকে আনা হয় 
বন্দরে । এতে ছিল দুই ব্যাটেলিয়ন সৈগ্ভ। ভেষ্রয়ার। এক ক্কোয়াড়ন 
ট্যাংক লাগানে! হয় চট্টগ্রামের যুদ্ধে । জাহাজ থেকেও গোলা নিক্ষেপ হতে 
থাজে শহরের দিকে। এছাডাও ছিল ২০তম বালুচ রেজিমেন্ট, কুমিলা থেকে 
নেয় হযেছিল ৫৩ ব্রিগেড, কোয়েটা থেকে আনা ভয়েছিল ১৬শ ডিভিশন ও 
প্রথম কমাণ্ডে ব্যাটেলিয়ন। 

১১ই এপ্রিল পর্যন্ত প্রতিরোধে অটল থাকেন মুক্তিপাগল অমিততেজা 
বাঙালী যোদ্ধারা । বাঙালী সৈন্ভদের সাথে স্থানীক্ জনসাধারণ, ছাত্র, যুবক 
সবাই তখন একাকার হয়ে গিয়ে পরিণত হয়েছিল মৃক্তিযোদ্ধাম। তাদের 
হাতে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল ২০তম বালুচ রেজিমেণ্ট, ৫৩ ব্রিগেড | নিশ্চিহ হয়ে 
গেল অবাঙালীদের ঘরে ঘরে আশ্রয়-নেয়! ছদ্মবেশী কমাণ্ডোরা । 

৩০শে মার্চ চট্রগ্রাম বেতারকেন্দ্র ধ্বংস হয়ে যাবার পর ৩ন্র* এপ্রিল রাত 
সাডে নয়টায় পার্বত্য চট্টগ্রামের কোন একটি গোপন এলাক? থেকে চালু করা 
হয় আর একটি বেতারকেন্ত্র। “আমার সোনার বাংলা দিয়ে কর] হয় এই 
কেন্দ্রের উদ্ধোধন । এই গানটি গাইবার জন্তে সেরাতে সেখানে এসেছিল 
পার্বত্য চট্টগ্রামের তদানীস্তন পুলিশ স্থপার জনাব রহমানের তিন মেয়ে। 

১১ই এপ্রিল এ যুদ্ধ ছড়িয়ে পডে আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকায়। ছড়িয়ে 
পড়ে রামগড়, রাডামাটি, কক্সবাজার আর শোভাপুরের পথে পথে। এই 
যুদ্ধের সাফল্যজনক সমাপ্তি স্বাধীনতায় । হ্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ 
প্রতিষ্ঠায়। » 


পপ স্পা শা ৩ 


(১) সৌজন্য £ ঢাকা থেকে প্রকাশিত “দৈনিক বাংলা” ২৬শে মার্চ, ১৯৭৪ । 








চট্টগ্রামে মঙ-মন্দির ধ্বংস 


[পাকিন্তানী বর্বরতা ] 
কল্যাণ বন্থু 


মঠ-মন্দির বলতে টট্রগ্রামে এখন আর তেমন কিছু নেই। অথচ, 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশের জন্য পাক-শাসিত পূর্ববঙ্গে চট্টগ্রামই ছিল' 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য ধর্মানুষ্ঠানের সবচেয়ে নিরাপদ স্থান। চট্টগ্রামের ফে 
সব নরপশু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি দীর্ঘকাল ধরে বিদ্বেষ পোষণ কবে 
আসছিল এবার তারা হানাদারদের সহযোগিতায় পৈশাচিক উল্লাসে ধ্বংসেক 
নেশায় মেতে উঠেছিল । বিধমী সেই ববরের শুধু হিন্দুমন্দির, উপাসনাকেক্ত্র” 
বৌদ্ধ মঠ, বিহার ধ্বংস করে নি, দেব-দেবীর মুতির অবমানন] করে শুধু ধূলায় 
মিশিষে দেয় নিঃ ওর] মঠে-মন্দিরে নিরন্তর পূজারী ও ভক্তদের নির্দয়ভাবে 

তা! কবেছে। 
চট্টগ্রাম শহরের এক প্রান্তে ঢাক! ট্রাঙ্থ রোডের ওপরে টকবল্য ধামে রাম 
ঠাকুর-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমের কথা অনেকেই জানেন । এটিই রাম ঠাকুর সংঘের 
প্রধান কেন্দ্র । রাম ঠাকুর নিজেই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ধারা 
চট্টগ্রামের সঙ্গে পরিচিত, তার1 জানেন কত বিরাট এলাক! নিয়ে এই আশ্রম 
গ্ডে উঠেছে । এই আশ্রমের পেছনেই বিহারীদের ফিরোজ শা কলোনী । 
এই এলাকা এখন সংরক্ষিত এলাকা । গত কয়েক মাসে আশ্রমের ভেতর কেউ 
এসেছেন বলে মনে হয় না। ভেতরে ঢুকেই মনে হয়েছে, সছ্যঃআবিষ্কৃত 
প্রাটীন কোন সভ্যতার নিদশনের সামনে হঠাৎ উপস্থিত হয়েছি । সামনে 
আবক্াশ-ছোয়া কতগুলো থাম অসহায়ভাবে দ্রাডিয়ে রয়েছে । চারদিকে বড 
বড় শাগাছা জন্মেছে । আমাদের পেছন পেছন স্থানীয় কিছু বাঙ্গালী এসে 
জডে ভয়েছেন। তাদের একজন বললেন, “বাবু আমর1 এইখেনেই থাকি। 
এই মন্দিরে বারো মাসে তেরো পার্ণ। আমর] মুসলমান হলেও উৎ্সব- 
পার্বণে কত খেয়েছি, টহ-টচ করেছি । মাছের একেবারে যেলা বসে যেতো ।' 
চোখের জল মুখে । একটু দম নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, “আপনার 
.বেখানে দেঁড়িয়ে আছেন সেটা আশ্রমের নৃ[টমন্দির । উৎসবে হাজার কুড়ি 
৩৫২. 


মান এট অল পেত” স্কট এনিয়ে শিড়ি দিযে গুপরে উঠে গলা 
২১ পাখরের ফলক ছিল, সেলোনড ছুঁতে তুলে দেওয়া হযেছে । 
গপরে উঠে এলাম । বন্দিদের সামনে একটা দেওয়াঁজে দেখা, ই" হাড়গুলি 
ছইইধেন না প্রথমে চমকে উঠেছিলাম । স্থানীয় সেই ভন্জলোক বলেন 
“আপনার পায়ের সামনে এই" যে খুলি-হাড় পড়ে আছে এসব আশ্রমের 
পুর্জারীদের | পুজারী কীত্ডনীয়! মিলিয়ে ২৭ জনকে সারি করে বসানো হয়েছিল 
ঠিক এইখানে । তারপর সকলকে গুলি করে মারা হর । মন্দিরটা ভোখ 
দেখে ভেঙ্গে দিয়েছে । মন্দিরের ভেতরে গেলাম । এখানে ঠাকুরের সমাধি, 
কামধেজর সমাধি ছিল। হানাদারর1 লমাধি ভেঙ্গে উড়িয়ে দিয়েছে ভেতর 
থেকে সোনাখয়না পাবার আশায় | মন্দিরে মুতির চিহ্ন নেই। 
আত্বরদীঘির পশ্চিম পারের ্রগ্রীরা মরণ সেবা শ্রম প্রতিঠিত হয় ১৯২২ সালে। 
এখানে একটা ছাতব্রাবাম ও মন্দির ছিল। এখন ধবংসন্তূপ ছাড়া এখানে কিছু 
নেই। একই অবস্থ! চট্টেশ্বরী বাড়ী, কষ্ধানম্দ আশ্রম, নবগ্র বাড়ী, সদরঘাট 
কালীবাড়ী, কালাচার্দ ঠাকুরবাড়ী, সীতাকুণ্ড, দশমহাবিদ্যাবাড়ী, ফির্রিঙ্গী- 
বাঞ্জার শিবমন্দির) বাড়ীয়াতালা! রাধামাধব আশ্রমঃঠ আবু তরফ জগমাথ, 
মন্দির, রামগড় কালীবাড়ী, জগন্নাথবাডী ও লীঙল।-মন্দিরের । ফিরিলীবাজার 
শিবমন্দির উরীকৃটর দিয়ে পিষে ফেলা হয়েছে । গহিরার কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরের 
দেবীমূতি বিকৃত হয়ে গিয়েছে । . প্রবর্তক পাহাড়ে পাকবাহিনী একট। ক্যাম্প 
বসিয়েছিল। যাবার সময় এখানকার আশ্রমের তার প্রভূত ক্ষতি করে গেছে। 


বৌদ্ধ-বিহার রেহাই পায় নি 

মধ চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের একটা অংশ পাক-বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে- 
ছিল, ত্বধুও বেশ কিছু বৌদ্ধমঠ ও বিহার হানাদারদের আক্রমণে ধ্বংস হুয়েছে 
এবং বেশ কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু ওদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন। অবশ্ত বৌদ্ধদের 
ওপর অত্যাচার যা হ্বার তা হয়েছে বিভীষিকাময় গত ন'মাসের প্রথম 
দিকটায় । বৌদ্ধর] “চীনের বন্ধু এই স্লোগান চালু হবার পর অবশ্ঠ তাঁদের ওপর 
অত্যাচার কমতে থাকে । শেষদিকে বৌদ্ধদের আশ্রয়ে প্রচুর হি্টু ও সংখ্যালঘু 
সঙ্জাদায়ের অন্যরা রক্ষা পেয়েছেন। 

মগ উপঞ্ঝাতির বাজার মানিকছড়ি রাঙ্গবাড়ীর প্রধান ভিন্ছ উপন্দিখ। 
মহাবেরে। বুলেছেন, মগ, বুমাৎ ও জিপুরা ম্্রদারের যৌদ্ধরা পাক-ভারত 


কই 
৩৪৮ 


শিক্ষাপ্ন হয়েছেন, অনেকে প্রাশ বিরেছেন। চাকমার ওদের সঙ্গে ছাত মিছিছে 
রেসাই পেয়েছে । নেক চাকঘ। রাাকার় করে বৌদ্ধদের ওপন্বও জুলুম 
করেছে।, ভিন বলেছেন, ওরা ভর দেখিয়ে ঢাকা থেকে বৌদ্ছগ্রধান 
বিশুদ্ধানম্দফে চট্টগ্রামে নিয়ে এলেছিলে! | অভ্যাচারের কিছু নাফেখেইাকে 
সার্টিফিকেট দিতে হয়েছে, চট্টগ্রামে বৌদ্ধর! নিষাপদে আছেন । অথচ পার্বত্য 
চট্টগ্রামে কয়েকশ' বৌদ্ধ প্রাণ হারিয়েছেন, রাষগড়ের মহ্থানুনি বিহার, পুরা 
রামগড়-এর মঠ-বিহ্বার লুঠ করে ধ্বংস করা হয়েছে । মানিক-ছড়ির সোনার 
মৃতি ওর! নিয়ে গেছে । রাউজ্জান থানার জাধার মানিক গ্রামের এবং সাস্তার- 
ঘাট শ্ীজ লংলপ্র বৌদ্ধধন্দির একেবারে বিধ্বস্ত । 


ধর্মাস্তরকরণ 


মৃত্যুর ভয় দেখিয়ে খান সেনাদের সাহায্যে কট্টর মুসলীম লীগপন্থীর? 
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়েদ কত লোকের ধর্মাস্তরকরণ করেছে তার হিসেব নেই। 
হিসেব নেই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কতমেয়েকে জোন করে ওরা ভিন ধর্মী 
লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে । বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর অবস্ট ধর্মাস্তরিত 
লোকের আবার স্বধর্ম গ্রহণ করতে পারছেন। 

আমার আলাপ হয়েছে বাষকষ্ সেবাশ্রমের সম্পাদক পটিয়া! থানার 
জোয়াড়া গ্রামের প্রীরোহিণীকুমার চৌধুরী এবং গ্রীহবরেন্্বিজস্ক চৌধুরীর সঙ্গে । 
ধর্মীস্তরকরণের পর রোহিণীবাবুর নাম হয়েছিল রহুমত আলি এবং সথরেজ্বাবুর 
নাম হয়েছিল সেকেনদার আলি। ধর্মানস্তরকরণের আগে এদের বলা হয়েছিল 
দাড়ি বড করার জন্ত। নতুন নাম পাবার পর বাড়ীর দরজায় ওরা নতুন 
নেমপ্রেট লাগিয়ে দিয়ে যায়। দেশ মুক্ত হবার পর গ্রামের ইউনিফম 
কাউদ্দিল-এর সাহাযে ভাবার এর নিজের ধর্ম ফিয়ে পেয়েছেন। ১ 


গতিতে 


১। সৌজন্য :স্ুগান্তর, ২৭শে ডিমের, ৯৯৭১ 


বর্থানুক্কমিক নির্দেশিকা! 


্জ 

স্অঙখ্লিচজ্ দত্ব--ছয়, ২৫২ 

“অগেশ রক্ষিত---৪৯, ৬৮ 

"অজিত রায়--২৪৮ 

অণিমা বিশ্বাস-- ঘ 

অতুল ঘোষ-স্নয়? ২৬ 

'অতুলচজ্জ সেন---৫৩ 

অনস্ত চক্রবতাঁ-_-১৮* 

'অনঙ্গমোহন দাস--সতের 

অনস্ত দাঁস--ছাপান্ন। ১৫৫ 

অনস্ভ লিংহ--গত  উনিশ- চব্বিশ, 
বিষ়ালিশ--ছেচর্জিশঃ ২৩১ ৪১, ৪৬, 
৪৭, ৮৩১ ১৩৪৪ ১৪১৪ ২৬৭১ ৩১১, 
৩১২১ ৩১৫১ 

“্অনস্তকৃরি মিত্র--১৮*১ ১৮১ 

অনিল গুহ--তি্সানঃ ১৭৯১ ১৯৩ 

অনিল রক্ষিত--একান্স, ৯২ 

অনুপ দেন-পয়জ্রিশঃ ছত্রিশ) ১৮০১ 

অন্পদাচরণ খাক্তগীর তিন 

মদ দে-ছাগাক্গ 

"অপূর্ব সেন--তিগ্লীক়্, ২৫৭১ ২৭২ ২৭৪, 
২৭৬১ ২৭৯, ৩১৮) 

"অবিনাশ দত্ত--১৬৭১ ১৭১ 

“অবিনাশ দাশ--১০৮১ ১০৯ 

"্মমর ঘোষস্নয় 


অমরেক্্র চৌধুরী--যোল, তেত্রিশ; ১৬ 

অমরেশ্র নম্দী--পঞচাশ 

অমনেজ্ণাথ কাছনগো--১২১ 

অযরেশচন্দ্র ভট্টাচারখ---১৩*১ ১৩১ 

অমিয়কুমার চক্রবর্তী--পাচ 

অমিয়কষ্ণ সেন- ছাগ্সায় 

অমূল্য আচার্ষ_-ছাগ্সান্প, ১৭১ 

অমূল্য চৌধুরী--১৭৪ 

অমূল্য সেন--সীইত্রিশ, চজিশ, একচলিশ 

অন্বতবাঙ্ধার পঞ্জিকা--চার 

অমৃত হাজরা--চৌদ্দঃ ১৭৮ 

অদ্থিক চক্রবর্তী_-গঃ ওঃ আট, দশ, 
বিয়াল্লিশ, ছেচল্িশ। সাতচলিশঃ 
আটচল্লিশ, ১১২ ১৩, ১৫১ ২৪, ৪২9 
৪৩১ ১৩৩১ ১৩৪১ ১৩৮১ ১৩৯৪ 
১৪০১ ২০৭ 

অস্থিকাঁচরণ দত্ত-_-আটাশ 

অদ্থিকাচরণ দাস--আটাশ, ২৪৪ 

অন্বিক মজুমদার--দশ 

অস্থিক! চৌধুরী-_নয় 

অধেন্দু গুহ-্একান্ন, ৭৪ 

অর্ধেনদু দত্ত--২১৬, ২১৭ ২৫৭ 

অর্ধেনদু দন্ডিদার--উনপঞ্চাশ, ১১ 

অরবিন্দ--এক। ১৯২ 


অস্বদী গুহ-স্পঞ্ার, বারি 


অশ্বিনী ঘোষ---৩১১ 

অশ্বিনী চৌধুরী---১২৫ 

অশ্থিনী দে--”১২৪১ ৩১৯ 

অষ্ট্রেলিয় ফেতার-_-৩৪৮ 

অহিভূষণ চৌধুরী-_-১৮৮ 
ঘআ 

আইরিশ সিনফিন--২৭ 

আউক্ষ সান--২২৬ 

আজাদ হিন্দ ফৌজ--এগার 

'আজ্যাচোর। ডাকা ত--”৩২ 


আনন্দ গুপ্ক-পঞচাশ, ৩৪) ৪ ৩) $৪9১ 
৪৫) ৪৭) ৭৭) ৩১১ 


আনন্দ ভবন--আটব্রিশ 


আফছারউদ্দিন চৌধুরী চৌত্রিশ, 
তিগ্লান্ন 


আব্দ,ল করিম (ডা:)---আটত্রিশ 

আব্দুল কাঁের--২৭১ 

আব্দুল গফুর (ভাঃ--নয় 

আব্দ,ল বারি চৌধুরী--ছয় 

আক.ল মজিদ [ দারোগা ]--১৩৪ 

আব্.ল রকুল--দশ 

আমক্জাদ আলী--উ) ৩৩৫ 

আরতি রক্ষিত-- ৯২৮৯৯ 

আলিপুর বোমার মামলা--খ, আট 

আলোরাণী রক্ষিত-_চ্য়ানগ 

আশুতোষ কালী--১৮৮ 

আশু দে--৭৪১ ১৭৩ 

আলসাচল্লা--একার, যাট, ৮৫; ১২৬, 
৩৬০৬১ ৩১৩ 

আসাম বেঙ্গল রেজওয়ের অর্থলু্ঠন-- 
বিয়ালিশিিও, ৬৯, ১৩৪, ৩২১. 


৩ 


আহমদ মিঞা---৩১৪ 
ই 
ই উনি--৮৫ 
ইউরোপীয় ক্লাব আক্রমণ-_সাতচল্িশ» 
১৬১ ১১১ ৭৭, ৭৮) ৯৯১ ৩১৩ 
ইজ্জত আলী-_-২৬* 
ইন্দুমতী সিংহ-বাহান় 
ইপি আর বাহিনী-- ৩৪২, ৩৪৩৯ 
৩৪৪৪ ৩৪ ৭ 
ইত্রাহিম (কবি)--ছার্া্স, তেষটি 
ইয়ং ইত্ডিয়া--২১২ 
ইয়াহিয়া! খান-_-৩৩৯১ ৩৪০১ ৩৪১ 
ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেণ্ট--৩৪৪, ৩৫* 
ঈ 
ঈশ্বরচন্দ্র সরকার-্-পাচ 
ঈশ্বরী পাডে-_ছুই 
উ 
উত্তরকুমার ধর--১৮৫১ ১৯৪ 
উপন্দিতা মহাথেরো--৩৫৩ 
উপেন সরকার--২৪৮ 
উপেন্দ্র ভট্টাচার্ধ-_বিয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ» 
ছেচন্লিশঃ ৪২১ ১৩৪ 
উপেন্দ্রলাল রায়--ভ্রিশ 
উপেন্দ্র সেন- ১২৩ 
উপেন্দ্র শীল--সতের 
উল্লাসকর দত্ত -সছাব্বিশ 
উ স---২২৫, ২২৬ 
উঃ উত্তম--১৮২১ ২২৪; ২২৭ 
উঃ নাগিদা-””১৮৩ 
উঃ সানদ1--১৮৩ 


এ 
এ, করিম--সাতান্গ 
এবাছুল্লা ( মৌলভী )---৩১২ 
এম. এন, বায়-তিপ্সায় 
এম. এ, হাক্ান”-৩৪২ 
এলিমন---বাহায়ত 4১১ ৭৭) ৩২৩ 
এল. পি. চ্যাটাজী--৬৬ 


এস. সি. সাহানী--৬৬ 
এযানি বেশান্ত--২১* 
ও 


ওয়াহাবী বিভ্রোহ--দুই 

ওয়েটো সংঘর্ষ--২২৯ 

ওলি আহম্মদ ওলি নিজামপুরী-_ 
আটত্রিশঃ উনচল্লিশ 

ক 

কর্ণেল ডেঙ্লাস শ্মিথ--আটচল্লিশ 

কদম মোবারক এতিমখানা--২৪৯ 

কমলাকাস্ত স্নে- তিন 

কম্যুনিষ্ই দল--৩০, ৩৯ 

করুণাময় দ---১৭৮ 

কল্পনা কাচনগো--২৩৫ 

কল্পনা! দত্ত-চুয়ান) ৩৬, ১০৮শ১১৩, 
১২২, ৫৭ 

কল্যাণী দ্রাস-সাতাশ 

কাজেম আল*-্্চারত পাঁচ, যোল, 
উনিশ, সাইন্তিশ, আটজ্িশ তেতাঁলিশ 
২৪৪০) ৯৪১ 

কানাইলাল দত্ত--নয়, ১৭৮ 

কামিনীকুমার দত্ত--২৯, ৩১২ 

কাষিনীকুমার রক্ষিত--পাচ 


কাহিনী শীল-সচৌন্ত্রিশ, চটি 

কালাচাদ ঠাকুর-৮২৩৬১ ৩৫৩ 
কালারপৌল সংঘর্ম--৩১২--৩১ 
কালীকিদ্বর দে-চুয়াকস 

কালীকুমার চক্রবতী--২৫৬ 

কালীপদ ঘোয---তের 

কালীপদ চক্রবর্তী--পঞ্চীশঃ ১২১,৩২২ 
কালীপদ দে--আটান্নঃ ৭৪১ ১২৪ 
কালীপদ বৃক্ষিত--ছত্জরিশ 

কালীশঙ্কর চক্রবর্তী--তিনঃ চারঃ ২৪৪, 
কাশীনাথ বিশ্বাস-- ২৯১ 

কাশীশ্বর দত্ত _ ৭৪ 

কিরণচন্দ্র মুখাজী--৩১৫ 

কিরণ ভৌমিক-_ছাগ্লীঙ্গ 

কিরণ সেন--পঞ্চান্, ৩২৩ 

কিশোরী দত্ত--৪৯ 

কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরী (গহিরা,--৩৫৬ 
কুমুদিনী মজুমদার-_ছাগাক 

কুমুদবন্ধু চক্রবর্তী--১৩১ 

কৃন্দপ্রভা স্নে-চুয়া 

কুলদানন্দ ব্রচ্মচারী--২১৫ 

কুলবীর সিং--৭৪ 

কুহুম ভট্রাচার্য__-চৌত্রিশ 

কুপানাথ ঘোষাল-_চৌত্রিশ 
কপাপদাস উদাসী--উনিশ, ২৪৩ 

কৃষণ চৌধুরী--পঞ্চান, ৮৭, ৩২৩ 
রুষ্ণানন্দ আশ্রম--৩৫৩ 

কে, কে. সেন- ত্রিশ 

কেদারেশ্বর চক্রবর্তী--তিগ্লার় 
কেদারেশ্বর ভট্টাচারধ-প্রীনীটিং২১, ২২৬ 


৩৭ 


বফেশবচচ্ বিশ্বাল--১৮৬ 

+কবল্য ধায--*৩৪২ 

কৈলাশচন্জর দত্ত--চায় 

ক্যাপ্টেন ক্যামারপ-্তিগার, ৩১৯ 
ক্যাপ্টেন টেইট--আটটন্লিশ 


ক্যাম ( ফেম) সাছ্েব-্্একায়, 
১৮৯১ ২৫৪ 


ক্রিকেট মাঠে আক্রমণ--৮৭, ৩২৩ 
ক্রেগ-্পঞাশ 

ক্রিয়ান্বী-৮৭১, ১৬৯১ ৩২৩ 

ক্ষিতীশ বিশ্বাস--২* ১ 
ক্ষীরোদপ্রভা বিশ্বাস--৭১ 
ক্ষীয়োদ ভট্টাচাধ--পরত্রিশ 
ক্ষুদিরাম বহু--১৭৮ 

ক্ষেব্রযোহন সেন-__-যোল্, ছত্রিশ, ১৯২ 
ক্ষেমেন্্র দক্ষিদার--যোল, চৌত্রিশ 
ক্ষেযেশ দে--চৌত্রিশ 

গা 

খগেন দাশগ%$--ছ ত্রিশ 
খগেন মুখাজী--২১৯ 

খগেন্জ দেওয়ান--১৮২ 

খিলাপৎ আন্দোলন--তেত্রিশ 
খুরসেদ আলী খন্দকার---সাতান্ন 
খোকা চৌধুরী-- ২৩৩ 

খধোক। দস্---১২৩ 

খোক! নম্দী--পঞ্চান্। ৩২৩ 
খোকা রক্ষিত-সসাতার 


গা 
স্সঙ্ষানারায়ণ চচ্--২১১১ ২১৪ 
প্াশেশ স্প্ম্্ও ঠ, উনিশ, বিয়াজিশ, 


গর্ধাশখ। ৩১১৪১১৩১১১৩১২৪৩১ ৭ 


সস 






গদর পার্টি--২২৮ 
গছিরা যুদ্ধ-”-১০ ৭--৮১5৩ 
গাদ্বিজী-্আটজিশস্পঞকচলিশ, ২৫, 
২৭) ৮৪৯১ ৯০৪ ১৬৩১ ১৭৪) ২২২ 
শিরিজাশক্কর চোধুজী-ফোজ, উনিশ, 
তেজিশ, চৌজিশ, পরভ্রিশ, ৮৮- 
৯১১ ১৩৩ 
গিরীশ ধৃপি--১৬৮ 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায্ব-১৯২ 
গৈরল! সংঘর্ষ-_-১* 
গোখেল--২০৪৯ 
গোপালচন্জ্র গঙ্গোপাধ্যায়-ছাব্বিশ 
গোপেন্্ চৌধুরী--পাচ 
গোবিন্দ কর---১৮* 
গোবিন্দ কাছনগো-_বাবট্টি 
গৌরমশি সেন--৪৮ 
গৌরাঙ্গ সুন্দর--২ ১১ 
তব 
গঘুটেকুড়ানী কন্তা'--চার 
ঘনশ্টাম দেওয়ান--১৮২, ১৮৬ 
চ 
চট্টগ্রাম সম্মিলনী ( এফোদিরেশন )-- 
তিন, ছর়ুঃ ২১১ 
টষ্রগ্রাম ছিতসাধিনী সভা--ছর় 
চট্টলেশ চৌধুরী--১৮৪ 
চটেশ্বরী মন্দির-- ৩৫৩ 
চন্দননগর সংঘর্ষ---৩১৫-৮৩১৮ 
চন্রকুমার চক্রবর্তী--তিন 
চক্্কৃমার সেন-গ, ৪৮ 
চন্ত্রনাথ ভীর্থ--২৯ ৭ 


চজনাথ দে-্৭৮ 
চজ্তশেখর দে-- দশ, বার-চৌগা, 
আঠার। উনিশ, অ্রিপ, তেগ্রিশ, 
১৭৭১ ১৭৮ 
চারু চক্রবর্তী (শ্রীমতী )--১৯৭ 
চারুবিকাশ দস্ত--উনিশ, সীইত্রিশ, 
চল্লিশ, ৩৪--৮৪০১ ৪৩১ ৪৪১ ৫১) ৫৩, 
১৩৩, ১৭৭১ ১৮৩১ ১৮৭) ১৯৩ 
চারু রায়--৫৪ 
চিত্ত দাশ--একযাষ্টি ১৭৩ 
চিত্ত চৌধুরী--ছাগ্সান় 
চিত্তরপ্ঈন গুহ---২৩৪ 
চিত্তরঞন দাশ ( দেশবন্ধু )-সতের, 
আঠার, কুড়ি, উনচল্লিশ--একচল্লিশ, 
২১১১ ২৫৩ 
চিত্তরঞুন দাশগুপ্ত--চৌত্রিশ 
চুয়াড বিভ্রোহ--ছুই 
চৌরিচৌর1--২৭ 
জজ 
জগদীশ ভটাচার্ধ--ছাগ্সান্ন, যাট, তেষট্টি 
জগদীশ ভৌযিক--২৪৮ 
জগন্ধু চৌধুরী--পাচ 
জগদ্বন্ধু দে--১৩০ 
জনাব রহমান ( পুলিস সুপার )--৩৫১ 
জয়প্রকাশ লারার়ণ-্্ছাঞ্সা্র 
জহওরলাল-সচৌন্দঃ উনচলিশ 
জহর আহমেদ চৌবুরী---১৭৪, ৩৩৮, 
38৩, ৩৪৪, ৩৪৮ 
জানজুয়1-- ৩৪৯ 
জামির আলী--২*২, ২১৩ 


জালাল আহমদ ( জগলুল )-স্মাভাঙি, 
৮৯১ ২৪৬ ৃ 
জালালাবাদ যুদ্ধ -্লাতচল্লিশ, ৪-৯২৯ 
১৩-১৯৪ ২০১ ২১১ ৭০১ ৭39 ৩৩৪ 
দিতেন ঘোষ--২১৯১ ২২৬) ২৩০ 
জিতেন দাশগুগ্ত--- ১১১ ২১৯১ ২২৩. 
জীবন ঘোযাল---২২, ৩১১ ৩১৭ 
জুলু্ণা ( নগেন সেন )--১৮*১ ২১৪ 
জে, টি. সাগ্ডারল্যাণ্ড ২২১ 
জে. এম. দাশগুপ্ু-একার 
জে. এল. ব্যানাজা--চল্িশ 
জে সি. গধ--”২৫৮ 
জোন] চৌধুরী--২ ৩৩ 
জোসেফ--২১৪ 
জ্যোত্না চৌধুবী--৪২ 
জ্যোতির্ময় চক্রবতাঁ--১২৬ 
জ্্যোতিব ঘোষ--৮৩ 
জ্যোতিষ বিশ্বাসম্২০১ 
জানেন্দ কাছনগো- বাট, তেব 
ঝা 
ঝালুন বিদ্রোহ--২১৬ 
ট 
টু মিঞা--১০১, ১০৬ 
টেগর1 বল--আটটচল্লিশ, ১১১ ২০ 
টেগার্ট--পঞ্চাশঃ ২১৫১ ৩১৫, ৩১৬- 
ঠ 
ঠাকুরদাস বাউল--২*২ 
ঠাণ্ডা মিঞা-”২৬১ 
২] 
ডাণ্ডি অভিযান-* ৭০. 
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'ভিনাযাইট বন্ভবন্ত্র--৪ ৭, ৯২, ৩২২ 
ডি ভ্যালেরা--২১ 
ডূর্ণো--৭১১ ৭৭১ ৩২২ 
ভ 
তারকনাখ দাঁস---১৭৮ 
তারকেশ্বর দন্তিদার--পঁয়তাল্লিশ, 
পঞ্চাশ, চুয়ার। ৬১, ৬৫১ ৬৭১ ৭৮, 
১০৭---১১৩, ১২২, ১২৪১ ১৪০, 
১৪১১ ২৫৬---২৫৮ 
তাবরাচরণ পরমছংসদেব--১৮৩ 
তারাপ্রসর চক্রব্তী-_ছাপ্লার 
তারিণী মাঝি--১*১, ১০৩--১০৬ 
তারিণী মুখাজী--পঞ্চাশ, ২১১১২১,৩২২ 
তুলসীচন্্র গোম্বামী--৩*৯ 
তেজেন দত্ত--১৬৭১ ১৭১ 
তেজেন সেন -ছাগ্ান্ন 
তোরাব আলি--৩১৩ 
জ্রিপুরা চক্রবতী1--২৫৪৯ 
ভিপুবাচরণ চৌধুরী--চার, পাচ, উনিশ, 
সাইত্রিশ, আট্রিশ, চল্লিশ, একচরিশ, 
বাহছানঃ ২৪৩ 
জিপুর। সেন_-উনপঞ্চাশ, ১১ ১৩ 
ঠত্রলোক্য চক্রবর্তী-_তিগার, 
১৮৪) ১৯৬, ২২১ 
| 
থারাওরাডি বিদ্রোহ-_-২২৯ঃ ২৩১ 
থিব মিন--২১৭ 


১৭৭২ 


৬ 


দয়ানন্দ চৌধুষ়ী--১৮২ 
দামপাড়া পুলিশ লাইন--৩৪৭ 


টি * 


দিনরঞ্চন চৌধুরী--২১৮ . 

দিনেশ বিশ্বাস--২২১ 

দিলীপ কাহুনগে1--১৭৩ 

“দি প্েটস্ম]ান্‌'--সাতাশ 

দীনবন্ধু এগুজ --২৫২ 

দীনবন্ধু চক্রবতাঁ--২*৯ 

দীনেশ দাশগুগু--তিপ্রান্র, ছাগ্সান 

দীপক বড,য়া--৩৪৬ 

দীন্তিমেধা চৌধুরী--৩০৮ 

ছুর্গাকিস্কর ঘোব--১৮৩, ১৮৬ 

হুর্গাকুমার ভট্রাচার্য--পীচ 

হুর্গাদাস দক্তিদার--তিন, ছয়, ৩২* 

দুলাল ভট্রাচার্য-_-১৭৫ 

দেবপ্রসাদ গুধ- পঞ্চাশ, ৩১২৪ ৩১৫ 

দেবেন দাস ( ডাঃ)--১৮৬ 

দেবেন দে--বিয়াল্লিশ, ৪১১ ৪২, ১৩৪, 
১৩৫9 ২২১ 

দেবেন ধর--২৩৪ 

দেবেন্দ্র দাসচৌধুরী-বার 

দেবেন্দ্রবিজয় গুহ--২১৬ 

দেবেন্দ্র ভট্টাচার্-_-পর়ক্রিশ 

দেবেন্দ্র শর্মা_-উনযাট, যাট, ১২৮ 

দেশপ্রাণ শাসমল--২১৯ 

দ্বারিকানাথ চৌধুরী--১৬৭ 

ছিজেন গঙ্গোপাধ্যায়--২৪৭ 

দ্বিজেন দক্তিনার [শংকু]-- তিগ্রীক্ন, ৭৪ 

দ্বিজেন দাস--৪৩ 

ছিজেজ্ নন্দী--১৭৯ 

দ্বিজেন্্র পাল--তেভাল্লিশ, সাতার, 
১৩৩, ১৩৪১ ১৪৪ 


ঁ 
ধলঘাট সংঘর্ম-_-৭১, ৩১৮-৩১৯) ৩২৩ 
ধীরেন চৌধুরী--উনষাট 
ধীরেন্্র দাসগ্রপ্ঠ--বার, ছত্রিশ, ১৩৩ 
ধীরেন দাঁশগুপ্ত₹--১৮৫) ১৮৭১ ১৯৪ 
ধীরেন শর্মা-_তিগ্লান, সাতান্স, ধাঁট 
ধীরেক্জ দাস--ফোল, চৌব্রিশ, ৯৩, ৯৪ 
ধূর্তটি অধিকাবী--২৩৬ 
ধ্রবেশ চ্যাটাজাঁ--১৮১ 

৮ 
নগেন চৌধুরী--এগার, তেত্রিশ, পয়ন্রিশ 
নগেশ দাশগপ্--১৮২১ ১৯৫) ২১৮, 

২২৬, ২২৯, ২৩০ 

নগেন দাস--এগার 
নগেন ভারতী-ছাগ্সানগ 
নগেন্দ্কূমার গুহরায়_-এও 
নগেন্্রনাথ দাসগুপ-- পাচ, নয় দশ 
নগেজ্জলাল দত-_-৫* 
নগেন্রশেখর চক্রবতা--৭৪ 
নজীর আহুমদ--২৬৯, ২৬১ 
নটেন সেন--১৯৫ 
ননীগোপাল চত্রবর্তী-_-বার 
ননী ভট্টাচার্য _-যাট, তেষট 
ননী সেন-- ষাট, তেযাট্ি 
ননী সেনগুধ--ছাপ্লান্ 
নন্দকুমার (পুলিশ ইন্সপেক্টার)--২০৮ 
নন্দু কাহনগে।-_বাষটি 
নধাব মিঞা _-১৭১ 
নবীন চত্রবতী--১৩৮ 
নবীনচন্্র সেন--উনত্রিশ, একন্রিশ 
নরেন্দ্র চৌধুরী-_-যোল 
নরেজ্জ দত [ নূপুর ]-- ৭২, ১৩৭ 
নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য - ১২১ 
নরেন সেন- ফা, তেষাট্ট 
নরেশ রায়--উনপধাশ, ১৬১ ৭৮১ ১৪১ 
নলিনীকাস্ত গুপ্ত--এক 


মলিনীকাস্ত ঘোষ-”১৮৭ 
নলিনীকাত্ত দাস--৬১* 
নলিনীকাস্ত সেন- চার-_সাত, ২৪২ 
নলিনী চৌধুবী_-পাচ, নয় 
নাগরখান। সংঘর্ষ--৪১, ৪২, ৬৯ 
নাগাবাব ছিদলানন্দ--২১৫ 
নিকুঞ্জ বৈভ্যা---১৩৩১ ২২৮ 
নিত্যগোপাল সেন--পঞ্চান্ন, ৮৭, ৩২৩ 
নির্মলকাস্তি দত্ব--১৬৮ 
নির্মল লালা-_বাট, ১১ 
নির্মল সিংহু-_যাট, তেষটি 
নির্মল সেন-- বিয়ালিশঃ তেতাল্লিশ, 
ছেচল্লিশ, আটচল্লিশ, ১৩, ২২, ২৮, 
২৯১ ৪৬১ ৭২১ ৯৫০ ৯৮১ ১০৪১ ১৩৫১ 
১৩৭, ১৪১১ ১৪৩১ ১৭৯১ ২১৭১ ২২১, 
২৫৭) ২৬২--২৭৯১ ৩১৮) ৩১৯ 
নির্মল! চক্রব্তী-চুয়ায়, ২৩৬ 
নিরঞ্জন বড য়া-১৮৩১ ১৮৮ 
নিরঞগুন সেনগুপ্ত--২১৪ 
নিরুপম? বড়.য়1--চুয়ান্স 
নিশিকাস্ত বিশ্বাস--২০১ 
নীরদ দত্ত (ডা: )--১৮২ 
নীরেন রায়--২৪৮ 
নীরেক্্রলাল ভট্টাচার্য--পঞ্চান্্ 
নীরেক্্রলাল রক্ষিত--পঞ্চান্ন, ১২ 
নুরুল ইসলাম--৩৪৮ 
নৃপেন্দ্রচন্্র ব্যানাজাঁ_ উনিশ, একুশ, 
স্াইত্রিশ, চল্লিশ, একচল্লিশ চুয়াজিশ, 
একার, ১২৬ 
নেত্র সেন_ পঞ্চানন ৭১, ১৬৯ 
নেপাল কান্নগে।--২৩৫ 
নেলী সেনগুপ্তা-- উনিশ, কুড়ি, আটান 
নৌ-বিদ্রোহ (১৯৪৬ )--ক 
প্‌ 
পন্বজ চৌধুরী--ধোল, বাহার 
পবিজ্র রায় ( ডাঁঃ)--৭৫ 


পরেশ চক্রব্তী--১২২ 

পরেশচন্দ্র দাশগুধ--এগার 

পরেশ দাশ--১১৬-১১৭ 

পরেশ বল-_ ছাপ, উনযাট, তেষট্ি 

পরেশ বিশ্বাস--২৩৪১ ২৩৬ 

পানা সেন_ চুয়াঙ্গ 

পিটার সাহেব--২৭২, ২০৬ 

পি মিজঅ--১৭৭ 

পি. সি. সেন-_-চষ্লিশ 

পুলিন ঘোষ-_উনপঞ্চাশঃ ১১ 

পুলিনবিছ্বারী দাস-__পাচঃ আট 

পুলিন দাস (ঢাক1)--৮৯, ১৭১ ১৯২ 

গুলিন দে--ছাগ্সাল্ল, সাতানন, ১৭৫ 

পুষ্পকুস্তলা দেবী--৩৭, ৫২১ ৫৭ 

পূর্ণচন্দ্র দাস--২৫, ২*ট 

পূর্ণচন্জ্র বড়ুয়া--২*৬ 

পূর্ণ তালুকদার-চুয়ান্ন, ১৯৯৪ ১১১, 
১১২৮ ৩২৫ 

পূর্ণানন্দ দাশ%---৭৪ 

প্রকৃতিরঞ্টন বড়ুয়া--১৮৫, ১৮৮ 

প্রতাপচন্ত্র রক্ষিত-_ছত্তিশ, তিপ্লার, 
১৭৭) ১৭৯১ ১৮৫১ ১৮৭ 

প্রদীপ দাশগুপ্--৩৪৮ 

প্রফুল্লকূমার কুণ--১৮২ 

প্রফুল্রচন্দ্র রায় ( আচার্ধ )--৩০৯ 

প্রফুল্প দত্ত--১৪০ 

পরচু্ন দাস-চুয়া 

প্রফুল্ল রায়--বাইশ, তেইশ, চব্বিশ 

প্রফুল্ল সেন-্বার 

প্রবোধকুমার সান্তাল--ট 

প্রবোধ সেন_-উনযাট 

প্রবীণ বডুয়া--১৮১১ ১৮২, ২২৩ 

প্রভাস বল--উনপঞ্চাশ, ১১ 

প্রমীল। দাস ( চৌধুরী )--ঘ 

প্রমোদ চৌধুরী-_- ৫৪১ ১৭৯, ১৮১ 

প্রশান্ত দাশগুধ--তিগ্লানর, ৭৮, ৮৯ 


-হীহ 


প্রসন্ধকুমার কর--তিন 

প্রসন্বকুমার সেন__পাঁচ উনিশ, ২৪৩ 

প্রসন্ন তালুকদার---১০৯, ১১*১ ৩২৪ 

প্রন্প অব ওয়েলস্‌ (রণতরী )--৪৬ 

প্রিয়দ! চক্রবতী--পর্ান্ন, ১৮৮ 

প্রিয়দারঞ্ন রায় (বিজানী)--৫৫, ২১১ 

প্রিয়নাথ ঘোষ--বাবসি 

প্রিন্বরঞ্জন চৌধুরী--২৩৩ 

প্রীতি নন্দী--আটান্ন 

প্রীতিলতা ওয়াদেদার--ঘ, ট,ঠ, চুয়ায়, 
৯৬--১০০১ ২৬২---২৯৪১ ৩১৮১ ৩১৯ 

প্রেমটাদ বাউল--২*২ 

প্রেমানন্দ দত্ত-_একুশ, পঁচিশ, ৩২১ 

প্যারীমোহন চৌধুরী- তিন, ৩২৯ 


ফ্‌ 
ফজল আহমদ---৩৩৬ 
ফজলুল হক--সতের 
ফটিক উপাধ্যায়_-৭8+ ৭৫ 
ফণিভূষণ বড়ুয়1--১৭৬ 
ফণিভূবণ মজুমদার--+১৭৪--১৭৬ 
ফণী দাশ--৬১১ ২৩৪, ২৩৫ 
ফণীন্দ্র দাশগ্ুগ্ত- সাতান্ন 
ফণীন্্র ন্দী-পঞ্কাশ, ২২, ৩১২১ ৩১৩ 
ফযেলুনেসা-্ ৩৩৬ 
ফাসীর প্রমোদরঞ্জন-- ১৯৪ 
ফুঙ্সী উ উইজায়া_-২৩১ 
কটু খাস্তগীর--২৩৩ 
ফেণী সংঘর্ষ---৭৭, ৩১১, ৩১২১ ৩২১ 


ধ্ব 


বঞ্িমচন্দ্র- ছ 

বঙ্কিম দত্ত--১৮৭ 

বঙ্কিম সেন__চৌত্রিশ 

বঙ্গবন্ধু --চঃ ১৭৬৪ ৩৩৮১ ৩৪০ ৩৪৩ 
বটুকেশ্বর দত্ত--৭১ 

বনপ্রিয় ভট্টা চার্ঘ--একফাট 


বনবিহারী দণ্ত--৭৪, ২৩৬ 

বরদ নন্দী-বাষষ্ি 

বসস্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়--৩১২ 

বসন্ত চ্যাটাজা -যোল 

বসস্ত ভট্টাচার্--১৩৮ 

বসন্ত মজুমধার--নয়, ২৯৪ ৩১২ 

বন্থধ। রক্ষিত--২২, 

বাচা মিঞ--”২৬০১ ২৬১ 

বাবর ( ভেষ্টয়ার )-৮৩৪৫১ ৩৫১ 

বামাচরণ পুরোছিত--১*১ 

বার্ম] অয়েল কোম্পানীর ধর্মঘট-- 
উনিশ, চয়াল্লিশ 

বারীন্দ্রক্মার ঘোষ--ছাব্বিশ 

বালক বুদ্ধ--২০১ 

বালগঙ্গাধর তিলক--২*২ 

বাসস্তী দেবী--কুড়ি, ২৭ 

বিজন ঘোষ--১৮২ 

বিজয়কৃ্ গোন্বামী--২১১ 

বিজয়কৃষ্ণ সেন--২৫৯১ ২৬০১ ২৬১ 

বিজয় বড়ুয়া--১৮৬ 

বিধানচন্ রায় (ভাঃ)--২০৯ 

বিধু দত্ত--১২৩ 

বিধু ভট্রাচার্ষ--১১, ১৫) ১৪১ 

বিনয়রুষ্। দে-_তেত্রিশ, ছত্ত্রিশঃ চল্লিশ 

বিনয় সেন--১৪১১ ১৪২ 

বিনোদ চৌধুরী-আটচল্লিশ, ১৯ 

বিনোদ দত্ব_-এগার, আটচল্লিশ, 
উনযাট, তেবট্র, ১১১ ৭৩, ৭৪১ ৮৬, 
৯০৪১ ১৬৯ 

বিনোদ বল--উনষাট 

বিনোদবাল1--২০৩, ২৭ 

বিনোদ সেন-- ছত্রিশ, 
আটত্রিশ, ২৫৮ 

বিনোদিনী দেবী--৩১৩ 

বিপিন চক্রবতাঁ--বাধন্্ 

বিপিনচজ্জ চৌধুৰী--চার 

বিপিনচজ্জ পাল--পীচ, ছয়, গশ) ২১ 


সাইত্রিশ, 


বিষলচন্্র দাস--ছাব্বিশ, উনত্রিশ 

বিষল নন্দী--১৮৯ 

বিষলেন্দু তক্রবতী--১৮৫ 

বিমলেন্দু সেন--১৭০ 

বি. সি. চ্যাটাজা_-২৫৮ 

বীণা ভৌমিক--পঁচিশ--আটাশঃ ৭৫ 

বীরেন দে--৭৭-৮১১ ১১৪-১১৯) ২৫৭ 

বীরেন্্লাল চক্রবর্তী--চৌত্রিশ,আটব্তিশ 

বুগগাদ1--২৫৭, ২৫৮ 

বেণীমাধব দাস ( আচার্ধ )-- 
পঁচিশ-উনভ্রিশ 

ব্রজেন গাঙ্গুলী-নয় 

ব্রজেন দাস--১৮৭ 

ব্রজ্জেল দে--১১৮১ ১১৭৯ 

ব্রজেন পাল--তেতাল্লিশ, ১৩৩ 

ব্রজেন্দ্র চৌধুরী--১২৫, ১২৬ 

ব্রিগেডিয়ার মভুমদার--৩৪২, ৩৪৮ 

ব্যোমকেশ চক্রবতাঁ--পাচ, দশ 

ভ 

ভগৎ সিং--৭১১ ৭২ 

ভাই পরমানন্দ--৭৪ 

ভিক্ষু বিজয়--২৬১ 

ভূট্টো!--৩৪১ 

ভূজঙ্গ সরকার--৬৬ 

ভুপতি মন্জুমদার--১৭৮ 

ভূপেন চ্যাটাজা--১৭৯, ১৯৪ 

ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত--তেতাল্িশ, 
৩১২) ৩১৫ 

ভূপেন্্রনাথ বন - পাঁচ 

ভোলা মজুমদার--৭৫ 

“ভ্যানগার্ড'--২২৭ 

ম 

যক্রেশ্বর রহমান ( মৌলভী )--৩১২ 

মঙ্গল পাঁড়ে--ছুই 

মণি দত্ত--৩১৯ 

মণি দাশগুধ--৫৮, €৯) ৮৫) ১২৩, 
১২৪১ ৩৯৭ 


পীন্্কুমাঁর সেন--সাত, আট, নযু, 

মণীন্দ্র চক্র বতা--ছত্রিশ 

মণীন্দ্র বাউল---২৭২ 

মণীন্দ্র মজুমদার-_ তেতাল্লিশ, 
১৫৬১ ২০৭, ২২১ 

মতি কাহ্ছনগেো--উনপঞ্চাশ, ১০ 

মতিপ্রভ1 সেনগুগ্া-- যাট, ১৯৭ 

মতিলাল চক্রবতী--তিগ্লান্ন, ষাট 

মতিলাল নেহরু--কুড়ি, আটক্রিশ 

মদনমোহন ভৌমিক--১৮৮ 

মধু গুহ--একান্স, তিগ্লান্ন 

মধুস্দন দত্ত--১১, ১৩৩১ ১৩৪ 

মন্কুর আলি--৩১৩ 

মনিকুজ্জমান ইসলামাবাদী--উনিশ, 
তেত্রিশ, চৌত্রিশ, . সীইত্রিশ, 
আটত্রিশ, সাতার 

মনোমোহন সাহ1---১৮৬১ ১৮৭ 

মনোরঞ্চন চক্রবর্তা--১৮২, ২২৮ 

মনোরঞরন চৌধুরী--১৬৭, ১৭০ 

মনোরগন ধত্ত--২২৮ 

মনোরঞ্ন দাশ--১৯৮, ১০৯১ ১১৬ 

মনোরঞন দাশগুঞ্--১১০১ ১১১৯ ৩২৪ 

মনোরগুন সেন পঞ্চাশ ৩১২১ ৩১৯৪ 

মহম্মদ আলী-_চল্লিশ 

মহারাজ মণীন্দ্র নন্দী--১৯২ 

মহারাণী ভিক্টোরিয়াসপাচ 

মহিমচন্দ্র দাস--চার--নয়। উনিশ, 
স্নাইব্রিশ--একচন্পিশ, একাক়্, বাহাস, 
১৮৬১ ২১৫ 

মহ্মিচন্দ্র বিশ্বাস--যাট 

মছিম দাশগুঞ্ ( ড1১ )--১৮৬ 

মমি বড়ুয়া-৪৯ 

মছেজ্জ চৌধুরী-চুয়ান্গ। একযটি, ১০৫, 
১২২, ১৪৩, 

মহেশ বড়ুয়া--পঞ্চাননঃ। ১৮৮ 

মং জি” ২২৬ 


মাউন্টবেটেন--আটান 


১৩৩, 


মাখন ঘোযাল-_গঞ্চাশ 

মা জি--২২৬, ২২৭ 

মাধব ভট্টাচার্য--১২৫ 

মায়! চৌধুরী--২৩৬ 

মালতী বিশ্বাস-_-২৩৪ 

মিঠা! খান--৩৫১ 

মিসেস নোলান--৬৬ 

মুকুন্দ দাস--আট 

মুজাফফর আহমদ--যাট 

মুন্সী মিঞ1--সতের 

মেজর জিয়াউর রহুমান-*৩৪৪,১ ৩৪৫ 
৩৪৬, ৩৪৯১ ৩৫৬ 

মোক্ষদ চক্রবতাঁ--পঞ্চান, ১৮৮ 

মোক্ষদ। দাশ--১৮৫ 

মোক্ষদারগন বিশ্বাস--পাচ, ২১২ 

মোক্ষদারগুন রায়--€৩ 

মোহিনী ভট্টাচার্য--যোল, তেত্রিশ 

মৌলানা আজাদ--আটত্রিশ, উনচন্লিশ 

ষ 

যতীন দাস--১৩৩১ ১৪০ 

যতীন সেনগুপ্ত--১৮৩ 

যতীন্দ্রনাথ গুহ--২২৮ 

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘাষতীন)-- 
সাত, এগার, ২৫, ২৬, ২০১ 

যতীন্দ্রমোহন রক্ষিত--তেতান্লিশ, 
তিগ্লানস, বাট, ৭২, ১৩৩, ১৩৪ 

যতীন্দ্র বন--তের 

যতীন্দ্রমোহন সেনগুধ-- দশ, সতের, 
আঠার, কুড়ি, বাইশ, একত্রিশ, 
উনচলিশ-_চুয়ালিশ, ৪৩, ১২৬, ১২৭ 
১৭৯১ ২১১) ২৫৩).৩০৮ 


যশোদারঞজন চক্রবতাঁ--তিগ্লার়, ১৭৭, 
১৭৯) 


যাত্রামোহন লেন চার, পাচ, ছয়, 
দশ, আঠার 

যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়--এক, 
 ছাবিবশ 


ধামিনীকান্ত সেন_-পাচ 
ষামিনী সেন--আট, দশ, ১৮২ 
যোগদ চক্রবততী--১৮৮ 
যোগেন্ত্র গুধ (পুলিশ অফিসার)--১২৯ 
যোগেশ চক্রবতা -তিগ্লাক্ক, একযটি 
যোগেশচজ্জ পাল--লতের 
যোগেশ চ্যাটাজাঁ- তেতাল্লিশ, ১৮০ 
যোগেশ দে (ডাঃ)--১৭৯ 

[. 
রজত পেন--পঞ্চাশ, ২২, ৩১২, ৩১৪ 
রজব আলি খা--ছুই, ৩২০ 
রঞ্জনলাল স্নে-সপাচ, চৌনক্িশ 
রটস্তী ধর--১৬৭ 
রফিক আহুমেদ সিদ্দিকী--সাতানন 
রবি সেন--একান্র 
রবীন্দ্রনাথ-_ছয় 
রবীন্দ্র সেনগুপ্ত--১৮২, ১৮৫) ১৮৭ 
রমণ--২৫ ৭১ ২৭৯ 
রমণী চৌধুরী _পয়ত্রিশ 
রমণী দে--আটাম্ 
রমণী নন্দী--১৬৭ 
রমণীরগ্ুন চক্রবতাঁ--১২৯ 


রমণীরঞন গুপ্ঠ--বার, চৌত্রিশ, আটব্রিশ 


রম্ণীরঞন সেনগুধ্ু ( ডাঃ )--২১২ 
রমণী শর্মা--১৭৯, ১৯৩ 

রমাপ্রসয় সিংহ--যোল 

রমেন ভৌমিক--বাহান্স। ৩২২ 
রমেশচন্দ্র দর্ত--সাত 

রমেশচরণ রক্ষিত"-পাঁচ, ২৪৩ 
রাখাল কানুনগো--২৩৫ 

রাখাল দণ্ত--১৪২ 

রাখাল দে--ছত্রিশ, ১৪৪১ ১৮৩ 
রাজকুমার পাল--সতের 
রাজকুমার মহা জন--৭১৪ 
রাজগুরু--৭১ 

রাজমণি সেন--৪৮, ৬৭ 

রাজ মহেজপ্রতাপ-”৭২, শট) ২২৩ 


রাজ] রামষোইন রাঁয়--ক 

রাজেন গুহঠাকুরতা-- ১৯৬ 

রাজেন দাস-_-বাইশ, বিষ্বাল্লিশ, ৪২ 

তাজেন দে--তেতালিশঃ ১৩৫ 

রাজেন বড়ুয়-”১৮৬ 

রাজেন লাহিড়ীশ-তেতাল্লিশ, ১৮০ 

রাণী রক্ষিত-_ছাগ্স।ক্র, আটানর 

রাধাকাস্ত আইচস্-চার 

রামকালী দে--১২৩ 

রামকিন দত্ত (ডাঃ )--তিন, ৩২০ 

রামকুমার দাস--পাইভ্রিশ 

রামকৃষ্ণ চক্রবতী-চুয়া 

রামকৃষ। বিশ্বাস-- পঞ্চাশ, ৮২, ৮৩, 
১২০১ ১২১১ ১৪০, ২৬৩,২৬৭) ২৬৮, 
২৭৬, ২৮৬১ ২৮৭, 

রাযকঃ সেন--১৪২ 

রাম ঠাকুর--৩৫২ 

রামমনোহর লোহিয়া-সাতান 

রামানন্দ চট্টোপাধ্াযায়--২২১ 

রায়মোহুন দাশ-+১ ৭৬ 

রাসবিহারী বহ্থ--৭২, ১৭৮) ২২৩ 

রিপারিক ( রণতরী )--৬৬ 

রুণু চক্রবতী--৭২, ১৩৯ 

রেঙছুন যেইল'--২২৬ 

রেডর্লীফ রোয়েদাদ-_-আটাঃঃ 

রেবতীরমণ গুহ-_-২২৮ 

রেবতীরমণ দত্ত--আটান্ন, ২২২, ২২৯ 

রেভাঃ সি. পি* খিংমংগ--১৮২ 

রেলওয়ে ধর্মঘট-- একুশ, ৮৯ 

রোহিণীকৃমার চৌধুরী-- ৩৫৪ 

রোহিণী বড়ুয়া--পঞ্চান্স, ১৮৩ 

রোহছিণী সেন--সইত্রিশ 


ল্‌ 
লক্মণ দে--৮২১ ৮৩, ৮৫ 


লর্ড কার্জন-__-সাত 
ললিতমোহন আচার্য--১৮৭ 
লাবণ্যপ্রভ! দর্ত-ছপ্পাক্ 


লীলা লাগত রাঁয়””৫১ ২১২১ ২২৩ 

লেনিন-_-২১৪ 

লোকনাথ বল--গ, বিয়াল্লিশ-ছেচলিশ। 
৭১ ৮৩১১৩৫১৩৭১৩৮১৪ ৪১ ৪৬, ৩১৫ 

লোকমান খা! শেরওয়ানী--তিগ্রার 

লোকমান্ত তিলক--সতের 

জা 

শওকত আলী--চৌন্রিশ, 
আটন্রিশ, উনচল্লিশ, ৩২১ 

শেক্তি'+--৭৩ 

শচীন চক্রবতীঁ--২৫৯ 

শচীন দত্ত-এক, আটাশ 

শচীন ভৌমিক--৫৫) ৫৬১ ২৫৮ 

শচীন সান্তাল--তেতাল্লিশ, ১৮১ 

শচীন সেন-_-১৭৩ 

শচীন্দ্রনাথ গুহ-_তিগ্লান়, সাতান্ন, 
যাট, একযষ্ি, ১২১, ১৪৪ 

শচীক্রনাথ বন্মী--৭৪ 

শচীভুষণ বড.য়1--১৮৬ 

শরণংকর---১৮৩ 

শরৎচন্দ্র বন্থু--৩১১ 

শরৎচন্দ্র শর্।া--পাঁচ 

শরৎ দে--১২৫ 

শশধর চক্তবভী--উনযাট, তেষটটি 

শশাঙ্ক চৌধুরী- ছাগ্গান্ন, ২৩৭ 

শশাঙ্ক দত্ত-_-উনপঞ্চাশ, ১১ 

শশাস্ক ভট্াচারধ-পঞ্চাশ, ৭৮১ ২৫৭ 

শশাঙ্ক ভৌমিক--ছাপ্পার, তেষউ 

শশাঙ্মোহন সেন- সাত 

শাস্তি চক্রবতা- চুয়ার, ১৩২ 

শাহ বদিরল আলম--যোল 

শিশিরবিন্দু দত্ত--তিপ্ান। ছাগ্লান্ঃ ষাট, 
একযটিঃ ১২১, ১২৫ 

গুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী--২১১, ২১৩ 

শেখ বদরদ্দিন--২১২ 

শৈলেন চৌধুরী--চল্িশ 

শৈলেশ বিশ্বাম--২৩৪ 


ছঞ্জিশ, 


টশৈলেশ ব্যানা্--১৮৫ 
শৈলেশ রায়-_বাহান্ন, চুয়ান, ৩২৩ 
শৈলেশ্বর চক্রবর্তী- পঞ্চার, ৭২১ ৭৩, 
১৬১৯] 
শোভা সেন--ট 
স্যামহ্ৃন্দর চক্রবতী--উনচল্লিশ 
শ্যামাপদ বিশ্বাস--তিগ্লান্ন 
শ্পতি নন্দী--তিপ্লান্ন, ১৮৪ 
জরীমাই পাহাড়--১১৮ 
্ীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়--সতের 
ষ্ব 
যষ্ঠীচরণ চৌধুরী--৮৯ 
ষ্টেনলী জ্যাক্সন--সাতান্ন, বাহার, ৭১ 
ইং সাহেব--২৫২ 


স্‌ 

সঞ্তীব চক্রবতী--তেষটি 

সঞ্জীবপ্রসাদ সেন-_ছাপ্সান, তেষট্ি 
সতীন্ত্র হোড়--১৮২ 

সভীভূষণ সেন--তিগ্লান্ঈ, ছাগ্সান্গ 
সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী--ছত্রিশ, ২৬, ১৩৬ 
সতীশ নাগ--তেত্রিশ, পয়জিশ, চলিশ 
সতাপ্রসন্ন সেন-_-চল্লিশ 

সত্যেন বন্থ--১৭৮ 

সত্যেন সেন--যোল, তেত্রিশ, ৩২১ 
সন্তোষ বস্তুর (মেয়র )--২৫৮ 

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ--এক 
সরোজ গুহু-বাছান্ন 
সরোজ সেন--বার 
সাইমন কমিশন--৫; ২২৩ 

সাতকডি দাশ--”১৮৩১ ১৮৬ 
সাধনপ্রসাদ দর্ত- ১৭৩ 

সাবিত্রী দেবী-ুয়ান্ন, ৯৭, ২৬৬ ৩১৮ 
সায়া সেন--৭২, ২২৯ 

সার্ভেট অফ ইত্ডিয়া সোসাইটি--১২৯ 
সারদ। ভট্টাচার্ধ--১৮২১ ২২১ 

সারদা লালা---১২২ 

সারদাশশীল--৭৩, ২১৬১ ২১৭, ২৫৯ 


৭6) ৩২২ 


সাওতাল বিদ্রোহ--ছুই 

সিঙ্গাপুর--৬৬ 

সিপাহী বিত্রোহ--ছই 

হুকুমার কানছুনগো-্পঞ্ার, ১২৫১ ১২৬ 

সুকুমার চক্রবর্তী--১৬৭ 

স্বকুমার সেন (থাকিন সেন )--২১৯ 

স্থখদ] নাগ--চৌত্রিশ 

স্থখদেব--৭১ 

স্থখেন্দু দত্ত--তেতালিশ, পয়তাল্লিশ, 
ছাগামঃ ৩৬১ ৮৩১ ২৩৫১ ২৬৭৪ ৩২১ 

স্থখেন্দু দস্তিদার-_চুয়াল্লিশ তিগ্লার, 

হচারু সেনগুপ্ঠ--১৮৫ 

হুটার সাহেব---১৬১, ২৫৪ 

সথধাংগু কাঞ্রিলাল--১৮৯, ১৯৯ 

স্বধাংশু দত্ত---১৮৬১ ১৯৭ 

সুধাংগু দাশ ( ডাঃ)--১৮৬১ ১৮৭ 

সুধাংশু সেন--১৮৫১ ১৮৭১ ১৭৪ 


স্থধীন দাশ- চুয়ান্স। ১*৮-১১৫) ২৩৩, 
৩২৩ 


স্থধীর কাজনগে।--১২৪ 

স্থধীর চক্রবতাঁ--বাধন্টি, তেষটি 
স্থনীতি হাজারী--তিগ্রান্ 
স্থবিনয় দত্ত (হাসি )- ১৮৬ 
স্থবোধ চক্রবতাঁ--২৪৮ 


স্থবোধ চৌধুরী--পর্চাশ, ২২১ ১৬৭ 
৩১২, ৩১৪ 


স্ৃভাষ দণ্ত--১৮৩ 

সুভাষচন্দ্র বস্ছ-__এগার, পঁচিশ, ছ।বিবশ, 
উনত্রিশ-একত্রিশ: চুয়ালিশ, একার, 
তিগ্নান্ন। ১৩৬, ২১৯১ ২১৪ 

স্মৃতি মজুষদার--১৮২, ২২১ 

স্বরেন ঘোষ--তিগ্লান্ন, ১৩৫ 

স্থরেন দাস (উকিল )--৫১ 

স্থবেন দে-্আটাগ। ৮২১ ৮৩, ৮৫ 

স্থরেন্ত্র চক্রবর্তী--১২৮ 

স্রেন্্র চৌধুরী--১৮৩) ১৮৪ 


স্বরেন্্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-- পাচ, দশ, 
সতের, ২১১ 


' হ্রদয়াল লাগ- ২৫২ 


সুবেজ্জ পাঁণ্ডে-৭৪ 

স্থরেজ্জবিজয় চৌধুরী-_-৩৫৪ 

সুবেজলাল দাশ--১৮৪ ১৯৩ 

নরেশ বণিক--সাতান, ষাট 

হরেশ বিশ্বাস--১৬৮ 

সথলুকবাহার--২৩৪ 

স্থশীল খাস্তগীর--৭৫১ ১৮৯১ ১৯৯ 

সুশীল দে--চুয়ান্ ৫৯১ ১২২, ১৩৯ 
১৩১১ ১৩২১ ১৪১১ ১৭৩ 

নুহাসিনী গাঙ্গুলী (পু'টুদি-_-৩১৫, ৩১৭ 

সৃহাসিনী রক্ষিত-চুয়ানস 

সুর্য সেন (মাষ্টারদ )--আট, দশ, 
উনিশ, একুশ; বিয়াল্লিশ, পয়তাল্লিশ, 
পঞ্চানন, ১৩-১৯, ২৬২৮৪ ৩০১ ৩২, 
৩৬ ৪১৪ ৪২) 8৩; ৪৮-৫১5 ৫২- 
৬০১ ৬১-৬৬, ৬৭-৭৩, ৭৮১ ৯৫) 
৯৬১ ১০৫১ ১১৪-১১৮১ ১২২১ ১২৪) 
১২৮১ ১৩৩-১৩৭১ ১৪১১ ১৪৩,১৬১- 
১৬৩, ১৬৮১ ১৭৯১ ২৭ ২১১) 
২৫৭, ২৭৯১ ২৯৮) ৩১৮১ ৩২৩ 

সুর্য সেন ব্রিগেড--ড 

টসয়দ সুলতান আহাশ্মদ--সাতাক্প, ২৪ ৬ 

সোয়াত জ।হাজ--৩৪১, ৩৪২ 

স্রেহকুমার চাকৃমা--১৮২ 

শেছ বিশ্বাম--৯৩১ ৯৪, ৯৯ 

দেশ রায়-পঞ্চাশ, ৩১২ 

স্বর্ণপ্রতিমা বল-_-আটান্ন, ১৭৫ 

স্বরাজ সংঘ--৮৯ 

দ্বরাজ্য দল--কুড়ি 

হ্াধীনতা”--চৌষন্টি, ৩১ ২৭১৭২) ২২৩ 

স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র--৩৪৪, 
৩৪৫১ ৩৪৭) ৩৫০) ৩৫৯ 

শ্বামী জ্ঞানানন্দ--উনিশ 

স্বামী দীনানন্দ--উনিশ 

স্বামী প্রজ্ঞানন্দ--নয় 

ঙ 


ভবিগোপাল বল-স্উইপঞ্চাশ 

হরিদাস চক্রবর্তী -ত্তেষটি 

হপ্িনারায়শ চা” ১৮৯৪ ২১৩ 

হরিপদ কাগনগো--১৭৩ 

হরিপদ চৌধুরী- ৯৬৭ 

হরিপদ দে--৫৯, ৬২৯১ ৯২২) ৯২৩ 
১২৪ 

- হরিপদ ভট্াচার্ধ--চ, একার, উনযাট, 
২৬১ ১৩৯১ ১3২১ ১৪৩০ ২৫৩১ ৩০৬ 

হরিবঞ্জন মজ্মদার--পাচ 

হুরিশচন্দ্র দত্ত--কুড়িঃ ৫* 

ক₹রিসাধন সেন--ছাপ্পা। বাষড়ি 

হবিক্র দত--পক্কানঃ ১৮৮ 

করেন সেন--১৪৫ 

হরেজ্্রকিশোর দত্ত রায়-ত্রিশ 

হরেজ্দ্র চক্রবতাঁ- পঞ্চানন, ৮২-৮৭, ৩২৪ 

হামিদালী আলিগরী--সাতানর 

হিন্দুস্থান সোগ্যালিই্ বিপারিক 
এসে সিয়েশন--_-৭৯ 

হিমান্তরি বঙগ--১৭৫ 

হিমাংশু ভট্র।চার্ধ-_পঞ্চা র+৮৫:৮৭১৩২৩ 

হিমাংস্ট সেন-_সাতচল্লিশ,১৯৪ ৭১ ৩১৯ 

হিরণ্ময় ব্যানাজী--তের 

হরণ সেন__চৌত্িশ 

হীরেন্দ্র চৌধুরী একার, ১২৬ 

হেম গুধ--পঞ্চায। ৩৯৪১ ৩১৫ 

ত্য দাপগুধ- নয় 


হেষস্ত ভহফদা ২-”.৩৬৫ 
কেম তট্রাচার্--১৮৭, ৯৯৯, 
কেম রঙ্ষিত-্-বাহাস 

গেম সেন ( ভা )--৯৮৬ 


হেমেন্দু দক্তিদার--২২৮ 
হেমেঙ্ছনাথ অত্ব-_ চীন, পনর) চঞ্জিশ 
হেমেজ্লাল মুখাঁজী--দশ 
হোসেন আলঙী-- ৩৩৫ 
2 2৩৪৮ 
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